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কাল মাকসের 'অর্থশাস্ত-বচার প্রসঙ্গে (0: (05051 0০01105- 
01057) €961.০:8020161) গ্রন্থখানি রচিত হয় ১৮৫৮ সালের অগস্ট থেকে 
১৮৫৯ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে । 

অর্থশাস্্ বিষয়ক বিপুল পারমাণ রচনা এবং অসংখ্য তথ্য, সরকারি 
দলিল, ইত্যাদি অধ্যয়ন করে মার্কস প*ঁজবাদী সমাজের বিকাশ-সংক্রাস্ত 
অর্থনৈতিক নিয়মাবল'র উপর গভীর গবেষণা চালান। ১৮৫৭ সালে 
মার্কস অর্থশাস্ত্র বিষয়ক বিরাট এক বই লেখার কাজ শুরু করেন। এই 
রচনার প্রাথথমক খসড়াটি *১৮৫৭-১৮৫৮ সালের অর্থশাস্ত্র বিষয়ক 
পাশ্ডুলাপি' নামে প্রসিদ্ধ। ঠিক এই কালপর্কেই মার্কস তাঁর অর্থশাদ্দের: 
মৃখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় তথা উদ্বৃত্ত মূল্যতত্বের ভিন্তিটির সাধারণ রূপরেখা 
বর্ণনা করেন। “অর্থশাস্ত্-বিচার প্রসঙ্গে __ প্রাথামকভাবে দেওয়া এই নামেরা 
অর্থশাস্ত বিষয়ক বিরাট এক গ্রন্থে মার্কস উক্ত পাশ্ডুলিপিটি ব্যবহারের 
পাঁরকল্পনা করোছিলেন। তাঁর এই রচনাঁট তান ৬ খণ্ডে আলাদা 
আলাদাভাবে প্রকাশ করবেন বলে মনস্ করেছিলেন। প্রথম খণ্ডটির কাজ 
শেষ হয় ১৮৫৯ সালে এবং “অর্থশাস্-বিচার প্রসঙ্গে নাম নিয়ে পযস্তকাকারে 
তা প্রকাশিত হয়। আজ আমরা এটিই প্রকাশ করছি বাংলা ভাষায়। 

বইটির ভূমিকা রূপে স্ান লাভ করেছে বিখ্যাত সেই 'মুখবন্ধট, যাতে 
ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার প্রুপদী সূত্র আর এীতিহাসিক বন্তুবাদসংন্র্ত 
তত্তবের মর্মবস্তুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বার্ণত হয়েছে। 

'অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে বইখানি প্রকাশিত হওয়ার পর মাকস দ্বিতণয়' 
খন্ড প্রকাশ করতে মনস্ছ করেন, যাতে তিনি পংঁজ-সংক্রান্ত বিষয়সমূহ 
সূত্রবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে মাকর্স তাঁর মূল 


ৰ 


পাঁরকজ্পনা বদলে ফেলেন এবং অর্থশাস্ম বিষয়ক তাঁর গবেষণা কার্ধগাঁল 
নিয়ে গড়ে ওঠে তিন খণ্ডে সমাপ্ত 'পধাজ" গ্রল্থটি। মাক্সের মতে 'পধাজর' 
প্রথম খণ্ডটকে বলা যেতে পারে 'অর্থশাস্-বিচার প্রসঙ্গে গ্রল্থখানির 
অন্দবাস্ত। 

বইটিতে ১৮৫৭ সালের অগস্ট-সেপ্টেম্বরে মাসের লেখা “ভূমিকাশটর 
প্রাথামক খসড়াও স্থান লাভ করেছে, উপরে উল্লিখিত অপ্রকাশিত সেই 
৬ খন্ডে সমাপ্য অর্থশাস্ত্র বিষয়ক রচনার জন্য সেটি লাখত হয়োছিল। 

পারাশম্টে মাকর্সের 'অর্থশাস্তর-বিচার প্রসঙ্গে বইখানি সম্পর্কে 
এঙ্গেলসের সমালোচনাট দেওয়া হয়েছে। তাতে সামাজিক সম্পকর্গলির 
ক্ষেত্রে নিজ আঁবচ্কারের কল্যাণে মার্স যে-বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন 
ঘঁটয়েছেন, তার চারিন্রক বৌশস্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। 

বর্তমান বাঙলা অনুবাদাঁট মারস ডব-সম্পাদত ইংরেজী সংস্করণের 
[ভিত্তিতে করা হয়েছে। 


কাল” মার্কস 
অর্থশাম্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে 


ম।খবন্ 


বুর্জোয়া অর্থশাস্্কে আম বিচার করোছ নিম্নালখিত ক্রমানৃসারে: 
পযাঁজ, ভূ-সম্পাত্তি, মজরি-শ্রম, রাম্্, বহির্বাপিজ্য, বিশ্ব বাজার। আধূনিক' 
বুর্জোয়া সমাজ যে-ীতনাট বিরাট শ্রেণীতে বিভক্ত, তাদের আঁস্তত্বের 
অর্থনৌতিক অবস্থাগ্দাল প্রথম িনাঁট শিরোনামে বিশ্লোষত; অন্য 'তনাঁট 
শিরোনামের পরস্প্র-সম্পর্ক স্বপ্রকাশ। পজ-বিষয়ক প্রথম গ্রন্থের প্রথম 
অংশে আছে নিম্নালখিত অধ্যায়গদাল : ১। পণ্য; ২। অর্থ বা সরল সঞ্চলন; 
৩। সাধারণ পঁজ। বর্তমান অংশে আছে প্রথম দুটি অধ্যায়। সমগ্র উপকরণ 
আমার সামনে রয়েছে এক-একটি 'নিবন্ধের আকারে, এগ্ীল বিরাট সময়ের 
বাবধানে লেখা হয়েছিল, প্রকাশনার জন্য নয়, বরং নিজের ধারণা পরিচ্কার 
করার জন্য; আমার বর্ণিত পারকজ্পনা অনুযায়ী সেগুলি এক অখণ্ড 
সমগ্র রূপে ঢেলে-সাজা নির্ভর করবে অবস্থার উপরে। 

একটি সাধারণ ভূমিকার [১] খসড়া আম করোছিলাম, সেটি বাদ দেওয়া 
হল, কারণ আঁধকতর বিবেচনার পর আমার মনে হয়, যে-সমস্ত ফলাফলের 
যাথার্থয এখনও প্রাতপাদন করা দরকার সেগ্যাল আগে থেকে অনুমান করে 
নেওয়াটা বিভ্রাস্তজনক, এবং আমার বক্তব্য যে-পাঠক প্রকৃতই অনুধাবন 
করতে ইচ্ছুক, তাঁকে বিশেষ থেকে সাধারণের দিকে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত 
দিতে হবে। আমার অর্থশাস্ত্র অধ্যয়নের ধারা সম্পকে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি 
মস্তব্য বোধ হয় এখানে প্রাসাঙ্গক হবে। 

ব্যবহারশাস্ত্ অধ্যয়ন করলেও, আঁম তাকে দর্শন ও ইতিহাসের অধীন 
একটি' বিষয় হিসেবে অনুসরণ করেছি। ১৮৪২-১৮৪৩ সালে, £/428/5%8 
28£278 [ই] পাশ্নকার সম্পাদক হিসেবে, আম সর্বপ্রথম, যাকে বলা হয় 


১৬ 


বৈষয়ক স্বার্থ তাই নিয়ে আলোচনা করার 'বিড়ম্বনাজনক অবস্থায় 
পড়েছিলাম। অরণ্যে চৌর্যবৃত্ত ও ভূ-সম্পান্ত বিভাজন সম্পর্কে 
রেনিশ লাশ্ডটাগের আলোচনা; মোজেলের কৃষকসমাজের অবস্থা 
সম্পরকে 2%22750%5 22%%4-এর বিরুদ্ধে রাইন প্রদেশের তৎকালধন 
অবেরপ্রাসিডেন্ট হের ফন শাপের-এর আরন্ধ সরকার তর্কযাদ্ধ; এবং সব 
শেষে, অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ শুক সম্পর্কে বিতক্ প্রথমত আমার দৃষ্টি 
অর্থনোতিক প্রশ্নের দিকে [৩] ফেরাতে বাধ্য করেছিল। অন্য দিকে, সেই 
সময়ে যখন "সামনে ঠেলে দেওয়ার সদুদ্দেশ্য প্রায়শই বাস্তবতথ্যমূলক জ্ঞানের 
চান গ্রহণ করত, সেই সময়ে ঈষৎ দর্শন-রঞ্জিত ফরাসী সমাজতল্ম ও 
কমিউাঁনজমের প্রাতধবাঁন 12122075015 261%7-এ লক্ষ করা যেত। আম 
এই পল্লবগ্রাহতা সম্পর্কে আপান্ত তুলেছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গেই 41162776776 
41156£27 22474-এর 18] সঙ্গে এক বাদানুবাদে আম অকপটে স্বীকার 
করেছিলাম যে আমার আগেকার পড়াশোনা এমন ছিল না যাতে ফরাসী 
তত্বগুলির অন্তবস্তু সম্পর্কে কোনো মতামত প্রকাশ করতে পারি। 7%2%5- 
5%৫ 25%48-এর প্রকাশকরা যখন এই মোহ পোষণ করলেন যে পান্রকাটির 
পক্ষ থেকে আরও ভদ্র নাতি অনুসরণ করে তার উপরকার মৃত্যুদণ্ডাদেশ 
রদ করা সম্ভব হতে পারে, আমি তখন সাগ্রহে প্রকাশ্য মণ্ট থেকে সরে শিয়ে 
আমার অধ্যয়নে মগ্ন হওয়ার সুযোগটা গ্রহণ করলাম। 

যে-সমস্ত সংশয় আমাকে জজরিত করছিল, সেগুলি দূর করার জন্য 
সর্বপ্রথম যে-রচনাটিতে আমি হাত 'দিয়োছলাম তা হল আইন ববিষয়ে 
হেগেলীয় দর্শনের এক বিশ্লেষণমূলক পনার্বচার; এই রচনাটির ভূমিকা 
প্রকাশিত হয়েছিল ১5৪৪ সালে শ্যারিলে প্রচারিত 228154%-75147265250/6 
10/7586-এ [৫11 আমার অন্বেষা আমাকে উপনীত করল এই "সিদ্ধান্তে 
যৈ আইনগত সম্পর্ক কিংবা রাজনোতিক ধরন, কোনোটাই অন্য-নিরপেক্ষভাবে 
অথবা এক তথাকাঁথত মানব মনের সাধারণ বিকাশের ভিত্তিতে অনুধাবন 
করা যায় না, বরংচ সেগুলির উদ্ভব ঘটে জীবনের বৈষায়ক অবস্থার মধ্যে, 
যার সামাগ্রকতাকে অন্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ ও ফরাসী চিন্তানায়কদের 
দ্টান্ত অনুসরণ করে হেগেল অন্তর্ভুক্ত করেছেন 'নাগারিক সমাজ, কথাটির 
মধ্যে; এই নাগারক সমাজের দৈহিক গঠনতন্মের সন্ধান অবশ্য করতে হয় 
অর্থশাস্ত্ের মধ্যে। এই বিষয়ে আমি অধ্যয়ন শুর করোছিলাম প্যারিসে ; 
শ্রশ গিজোর জারী-করা এক বাঁহচ্করণ আদেশের দরন আমাকে ব্রাসেলসে 


৯২ 


চলে যেতে হয়োছল, সেখানে আমি এই অধ্যয়ন চালিয়ে 'গিয়োছলাম। যে- 
সাধারণ সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হলাম এবং একবার উপনীত হওয়ার 
পর যা আমার অধ্যয়নের পথ-ীনর্দেশক নীতি হয়ে উঠল তার সারসংক্ষেপ 
উপস্থিত করা যায় 'নিম্নালাখত ভাবে । তাদের জীবনীয় সামগ্রীর সামাজিক 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে, মানুষে-মানুষে অবশ্যন্তাবী রূপেই নাদ্ট কতকগ্াীল 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেগ্দাীল তাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, যথা তাদের বৈষায়ক 
উৎপাদন-শাক্তসমূহের বিকাশে এক নাদ্ট স্তরের উপযুক্ত উৎপাদন- 
সম্পর্ক। উৎপাদনের এই সম্পকর্ণলির সামাগ্রকতাই সমাজের অর্থনোতিক 
কাঠামো, প্রকৃত বাঁনয়াদ, যার উপরে মাথা তুলে দাঁড়ায় এক আইনগত ও 
রাজনোতিক সৌধ এবং 'বাঁভল্ন স্মানার্ঘ্ট রূপের সামাজক চৈতন্য যার 
অনুযঙ্গী। বৈষাঁয়ক জীবনের উৎপাদন-ব্যবস্থা সামাজিক, রাজনোতিক ও 
বাদ্ধবৃত্তগত জীবনের সাধারণ প্রক্রিয়াকে নির্ধারিত করে । মানুষের চৈতন্য 
তাদের আস্তত্বকে শনর্ধারত করে না, বরং তাদের সামাজিক আস্তত্বইই তাদের! 
চৈতন্যকে নিরধধারত করে। বিকাশের এক বিশেষ স্তরে বিদামান উৎপাদন- 
সম্পকের সঙ্গে কিংবা - একই কথা শুধু আইনগত ভাষায় প্রকাশ করা 
হচ্ছে _ এধাবং সেগুলি যার কাঠামোর মধ্যে কাজ করেছে সেই মালিকানা- 
সম্পর্কের সঙ্গে সমাজের বৈষাঁয়ক উৎপাদন-শাক্তগুলির সংঘাত বাধে। এই 
সম্পর্ক উৎপাদন-শক্তগীলির বিকাশের আকার থেকে পরিণত হয় তাদের 
শৃঙ্খলে। তখন শুর হয় সমাজ-বিপ্লবের যুগ । অর্থনৈতিক বানয়াদের 
ক্ষেত্রে পারবর্তনের ফলে, আগেই হোক অথবা পরেই হোক, সমগ্র বিশাল 
সৌধঁটির রূপান্তর ঘটে। এরুপ রূপাস্তর 'বিচার-বিশ্লেষণ করার সময়ে, 
প্রকীতি-বিজ্ঞানের মতো যথাযথভাবে যা নির্ধারণ করা যায় উৎপাদনের সেই 
অর্থনোৌতক পাঁরবেশের বৈষয়িক রূপাস্তর আর আইনগত, রাজনোতক, 
ধমঁয়, শিল্পকলাগত ও দার্শানক -- সংক্ষেপে, যে-সমস্ত মতাদর্শগত রূপের 
মধ্যে মানুষ এই বিরোধ সম্পর্কে সচেতন হয় ও লড়াই করে তা দূর করে, 
এই দুয়ের মধ্যে সর্বদাই প্রভেদ-নির্ণয় করা দরকার । একজন ব্যক্তি নিজের 
সম্পর্কে কা চিন্তা করে, তা দিয়ে যেমন সেই ব্যক্তির বিচার কেউ করে না, 
তেমনি রূপান্তরের এরূপ এক কালপর্বকে তার চৈতন্য 'দিয়ে বিচার করা 
যায় না, বরং এই চৈতন্যের ব্যাখ্যা করতে হবে বৈষয়িক জীবনের দ্বন্ব থেকে, 
সামাজিক উৎপাদন-শীক্ত ও উৎপাদন-সম্পকেরি মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ 
থেকে । কোনো সামাজিক ব্যবস্থাই তার পক্ষে যা যথেম্ট এমন সমস্ত উৎপাদন- 


৯৩ 


শক্তির বিকাশ ঘটার আগে ধবংস হয় না এবং উৎপাদনের নতুন-নতুন 
উন্নততর সম্পর্ক পুরনো সমাজের কাঠামোর মধ্যে তাদের আস্তত্বের বৈষায়ক 
অবস্থাগ্যাল পাঁরপক্ক হওয়ার আগে পুরনো সম্পকগদীলর স্থান গ্রহণ করে 
না। মানবজাতি এইভাবে তার সামনে শুধু, এরূপ কর্তব্ই 'নর্ধারত করে 
যেগ্াল সে সমাধা করতে সক্ষম, কারণ আরও মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা 
করলে সব সময়েই দেখা যাবে যে সমস্যাটা ওঠে তখনই যখন তার সমাধানের 
বৈষয়িক অবস্থাগলি বর্তমান, কিংবা অন্তত গঠনের পথে। ব্যাপক 
রূপরেখায়, উৎপাদনের এশীয়, প্রাচীন, সামন্ততান্তিক ও আধ্বীনক বুর্জোয়া 
প্রণালীকে আভীহত করা যেতে পারে সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেতে! 
প্রগাতর সূচক এক-একটি যুগ বলে। উৎপাদনের বুজৌোয়া সম্পর্ক হল 
উৎপাদনের সামাজক প্রক্রিয়ার সর্বশেষ বৈরভাবাপন্ন ধরন -_ ব্যাক্তগত 
বৈরভাবের অর্থে বৈরভাবাপন্ন নয়, বরং ব্যাক্তর আস্তত্বের সামাজিক অবস্থা 
থেকে উদ্ভুত বৈরভাবের অর্থে - কিস্তু বুর্জোয়া সমাজের ভিতরে 
[বকাশমান উৎপাদন-শীক্তগদ্দীল এই বৈরভাব নরসনের বৈষাঁয়ক অবস্থাও 
সৃন্ট করে। মানব সমাজের প্রাক-ইতিহাস এই ভাবে শেষ হয় এই সামাঁজক: 
[বন্যাসের সঙ্গে। 

অর্থনৌতিক বর্গগ্াীলর বিচার সম্পর্কে তাঁর চমৎকার প্রবন্ধটি 
প্রকাশের [৬] (7)221501-6127,50515075 /2178%012-4 মাদ্রুত) পর থেকে 
'ফ্ডারখ এঙ্গেলসের সঙ্গে আমি পন্রযোগে ভাবীবানময় সদাসর্বদা রক্ষা 
করোছিলাম, 'তানও আমার মতো একই ফলাফলে উপনীত হন আরেক পথে 
(তাঁর, 1:85 ৭০7 ৪7০০11০7067) 1518556 12) 1778197)0” [ইংল্ডে শ্রামক শ্রেণির 
অবস্থা] তুলনীয়), এবং যখন ১৮৪৫-এব বসম্তকালে তিনিও ব্রাসেলসে বাস 
করতে এলেন, তখন আমরা জার্মান দর্শনের মতাদর্শগত তত্তের বিপ্রতীপে 
আমাদের তত্ব একসঙ্গে উপস্থিত করার, বস্তুতপক্ষে আমাদের আগেকার 
দার্শনিক বিবেকের সঙ্গে হিসাব মেটাবার "সিদ্ধান্ত নিলাম । এই অভিপ্রায় পূর্ণ 
করা হয়োছল হেগেলোত্তর দর্শনের এক সমালোচনা রূপে । অন্টেঁভো 
আকারের বিরাট দুটি খন্ডে সম্পূর্ণ পাশ্ডুলাপাঁট [৭] বহ7 আগেই 
ওয়েস্টফালয়ায় প্রকাশকদের কাছে গিয়ে পেশছেছিল, তখন আমাদের 
জানানো হয়েছিল যে পাঁরবার্তত পারিস্থিতর দরুন সেট ছাপা গেল না! 
পাশ্ডঁলাঁপাট আমরা ততোধিক ইচ্ছুকভাবেই মুষকের দক্ত্য-সমালোচনার 
হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম, কারণ আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য _- নিজেদের ধারণা 
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পারজ্কার করা - আমরা অর্জন করেছিলাম। যেসব বাক্ষপ্ত রচনায় আমর? 
সেই সময়ে আমাদের মতামতের কোনো না কোনো দিক জনসমক্ষে উপস্ফিত: 
করোছলাম, তার মধ্যে আম উল্লেখ করব শুধু এঙ্গেলস ও আমার যুক্তভাবে 
লেখা 'কামউনিস্ট পার্টর ইশতেহার, এবং আমার নিজের প্রকাশিত 
0015০05 59] 15 1075 €০191)8০ 1 আমাদের ধারণার প্রধান প্রধান [বষয়ের 
রূপরেখা প্রথমে উপাচ্ছিত করা হয়েছিল এক তত্তীয়, যাঁদও 'বিতক্মূলক, 
ধরনে আমার 4415875 ৭৩ 19. 791710500211৩-তে, প্রুধোঁকে উদ্দেশ করে লেখা 
এই বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে। জার্মান ভাষায় লেখা 'মজ্বীর-শ্রম' 
[৮] সম্পর্কে একটি রচনায় আমি ব্রাসেলসে জার্মান শ্রামক সাঁমাততে [৯] 
এই বিষয়ে যে-বক্তৃতাগ্যাল দয়োছিলাম সেগ্ীলকেই একত্র করোছিলাম; 
রচনা'টর প্রকাশ ফেব্রুয়ার বিপ্লব ও তার ফলে বেলাঁজয়াম থেকে আমার 
জবরদাস্ত অপসারণের দরুন ব্যাহত হয়। 

১৮৪৮ ও ১৮৪৯ সালে 79622 16722560716 2211877£ [১০] প্রকাশ 
ও তার পরবতর্শ ঘটনাবলী আমার অর্থননতি-বিষয়ক অধ্যয়নে ছেদ ঘটায়, 
আম তা আবার শুর; করতে পেরেছিলাম লন্ডনে ১৮৫০ সালে। ব্রিটিশ 
মিউজিয়মে সমাহৃত অর্থশাস্ত্ের ইীতিহাস-সংক্রান্ত বিপুল পরিমাণ উপকরণ, 
বুর্জোয়া সমাজকে পর্যবেক্ষণের পক্ষে লন্ডন যে একটি সুবিধাজনক স্থান 
সেই িবষয়াট, এবং সব শেষে ক্যাঁলফো্নয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণ 
আঁবজ্কারের সঙ্গে এই সমাজ বিকাশের যে নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে বলে 
মনে হয় সেই বিষয়াট আমাকে প্রবৃত্ত কারয়োছিল একেবারে গোড়া থেকে 
আবার শুরু করতে এবং নতুন উপকরণ নিয়ে সযত্কে পুত্খানুপুজ্খভাবে 
কাজ করতে । এই সমস্ত অধ্যয়ন অংশত আপনা থেকেই আমাকে নিয়ে গেছে 
আপাতভাবে একেবারেই পৃথক ধরনের বিভিন্ন বিষয়ে, যার পিছনে আমাকে 
ছটা সময় ব্যয় করতে হয়েছিল। কিন্তু বিশেষ করে আমার জাবিকা 
অর্জনের একান্ত প্রয়োজনীয়তাই আমার হাতের সময় কমিয়ে 'দিয়েছিল। 
শশর্ষস্থানীয় ইঙ্গ-মাঁকিন সংবাদপন্র 1425 7০71 40229 7718%72-এর [৯৯] 
সঙ্গে বর্তমানে আট বছরব্যাপী আমার সহযোগিতাকালে আমার অধ্যয়নকে 
অত্যাধক পাঁরমাণে 'াক্ষপ্ত করা দরকার হয়েছে, কারণ যথার্থ অর্থে যা 
সংবাদপত্রের বিবরণ তা আমি িখোঁছ খুব কমই। আমার রচনাগদালির একটা 
বড় অংশ যেহেতু ব্রিটেনে ও ইউরোপ মহাদেশে গুরত্বেপূর্ণ অর্থনৌতিক 
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ঘটনাবলন-বিষয়ক প্রবন্ধ, সেই হেতু আমি বাধ্য হয়োছি ব্যবহারিক অনুপুজ্খ 
সম্পর্কে ওয়াকবহাল হতে, ষথার্থভাবে বলতে গেলে যেসব অনুপঙ্খ 
অর্থশাস্নের পারাঁধর বাইরে। 

অর্থশাস্রের ক্ষেত্রে আমার অধ্যযনের ধারার এই পাঁরিলেখাঁটর উদ্দেশ্য 
শুধু এটাই দেখানো যে আমার মতামত -- সেগুলি যেভাবেই বিচার করা 
হোক না কেন এবং শাসক শ্রেণীগযলির স্বার্থান্ধ বদ্ধ ধারণার সঙ্গে তার যত 
কমই মিল থাকুক নাকেন -_ বহয বছর ধরে চালানো সযত্র গবেষণার 
পাঁরণাম। বিজ্ঞানের প্রবেশপথে, নরকের প্রবেশপথের মতোই, দাবি করতে 
হবে; 


0381 51 00৮191) 12501216. 0001%1 50919000; 
(06101 51118 0০010৮10101) 0011 5120 2200102-8 


কাল মাক 


লণ্ডন, জানুয়ার ১৮৫৯ 


দা্তে, '191517)9, 00701706009): 
হেথা পড়ে থাক সকল আবিশ্বাস; 
সকল ভীরূতা এখানে থাকুক মবে। 


প্রথম পর্ব 
প:জ প্রসঙ্গে 


প্রথম ভাগ 


সাধারণ পঃজি 


প্রথম অধ্যায় 


পণ্যসামগ্রণী 


বুর্জোয়া সমাজের সম্পদ, প্রথম নজরে, আত্মপ্রকাশ করে পণ্যসামগ্রীর 
এক বিশাল সয় রূপে, তার একক হল একটিমান্র পণ্যসামগ্রণ। প্রাতটি 
পণ্যসামগ্রীর অবশ্য দ্বিবধ দিক আছে _- ব্যবহার-মূল্য এবং বানময়-মূল্য।* 

শুরুতেই, ইংরেজ অর্থনীতাবিদদের ভাষায়, একটি পণ্যসামগ্রী হল 
'জীবনে প্রয়োজনীয়, উপযোগী অথবা আনন্দদায়ক যে কোনো জিনিস, 
মানুষের চাহিদার বিষয়, ব্যাপকতম অর্থে আস্তত্বের একটি উপায়। 
পণ্যসামগ্রীর একটি দক হিসেবে ব্যবহার-মূল্য পণ্যসামগ্রীটর বাস্তব 
প্রতীয়মান আন্তত্বের সঙ্গে মিলে যায়। দণ্টান্তস্বর্প, গমের এক বিশেষ 
ব্যবহার-মূল্য আছে, তুলো, কাচ, কাগজ প্রভৃতির ব্যবহার-মূল্য থেকে তা 
আলাদা । একটি ব্যবহার-মূল্যের মূল্য শুধু ব্যবহারেই, এবং তা কার্যকর 
হয় শুধু উপভোগের প্রীক্রয়ায়। একই ব্যবহার-মূল্যকে 'বাভন্নভাবে ব্যবহার 
করা যেতে পারে। কিন্তু তার সম্ভাব্য প্রয়োগের মান্না সীমাবদ্ধ হয় বিশেষ- 


" আঁরস্টটল, 4)6 [২67১11০9,, গ্রল্থ ১, অধ্যায় ৯ সম্পাদনা আই. বেকেরি, 
অক্সান, ১৮৩৭)। 'আমরা যা কিছুর আঁধকারী সে সবেরই দুটি উপযোগিতা আছে: 
..একটি হল যথাযথ, এবং অপরটি তার অগপ্রকৃত বা গৌণ উপযোগিতা । দ্টান্তদ্বরূপ, 
জুতো ব্যবহৃত হয় পাঁরধানের জন্য এবং ব্যবহৃত হয় বিনিময়ের জন্য। যে-ব্যক্তি 
জুতোর চাঁহদা আছে এমন কোনো লোককে অর্থ বা খাদ্যের 'বনিময়ে জুতো দেয়, 
সে বস্তুতই জদতোকে ব্যবহার করে জূতো 'হসেবে, কিন্তু সেটা তার যথাযথ বা মুখ্য 
উদ্দেশ্য নয়, কারণ বিনিময়ের বস্তু হওয়ার জন্য জৃতো তৈরি করা হয় না। একই কথ 
সমস্ত আধকৃত বস্তু সম্পর্কে বলা যায়...” 


ঠা ; ৯৯ 


[বিশেষ গুণাবশিম্ট একটি বস্তু হিসেবে তার আস্তত্বের দ্বারা। আঁধকস্তু তা 
শুধু গুণগতভাবে নয়, পারমাণগতভাবেও নির্ধারত হয়। ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যবহার-মূল্যের আকৃতিগত বৈশিল্ট্ের উপযুক্ত 1ভন্ন ভিন্ন পাঁরমাপ থাকে : 
যেমন, এক বুশেল গম, এক 'দিস্তা কাগজ, এক গজ ছিটকাপড়। 

তার সামাজিক ধরন যাই হোক না কেন, সম্পদ সর্বদাই ব্যবহার-মূল্য 
দিয়েই তোর, ব্যবহার-মূল্য প্রথমত এই ধরনের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। 
গমের স্বাদ থেকে বলা সম্ভব নয় কে তা উৎপন্ন করেছে _ একজন রূশ 
ভূমিদাস, একজন ফরাসাঁ কৃষক, না একজন ইংরেজ পঠাজপাতি। ব্যবহার- 
মূল্য যাঁদও সামাজিক প্রয়োজন মেটায় এবং সেই হেতু সামাজিক কাঠামোর 
মধ্যেই তার আস্তত্ব, তবুও তা উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্ককে ব্যক্ত করে 
না। দ্টান্তস্বরূপ, একটি ব্যবহার-মূল্য হিসেবে হারার মতো একটি 
পণ্যসামগ্রী নেওয়া যাক। তার দিকে তাকিয়ে আমরা বলতে পার না যে 
হীরা একাঁট পণ্যসামগ্রী। যেখানে তা একাট নান্দানক অথবা যান্ত্রিক 
ব্যবহার-মূল্য হিসেবে কাজ -করে, পুরসন্দরীর কণ্ঠে অথবা বেলোয়ার 
কারিগরের হাতে, সেখানে এট একটি হীরা, পণ্যসামগ্রী নয়। ব্যবহার-মূল্া 
থাকাটা স্পম্টতই পণ্যসামগ্রীর একাঁটি আবাশ্ক পূবশর্ত, কিন্তু সোঁট 
পণ্যসামগ্রণী কি না, ব্যবহার-মূল্যের কাছে সে কথা অবান্তর । ব্যবহার-মূল্য 
যেহেতু নির্ধারত অর্থনৈতিক ধরন-নরপেক্ষ, সেই হেতু ব্যবহার-মূল্য 
অর্থশাস্ত্ের অনুসন্ধানের পারাধর বাইরে ।* তা এই পরিধির অন্তভূক্ত হয় 
একমাত্র তখনই যখন সেটি স্বয়ংই একটি নিধধারত ধরন। ব্যবহার- 
মূল্য এমন এক আশু বাস্তব সত্তা, যার মধ্যে প্রকাশ পায় এক নিার্দ্ট 
অর্থনৈতিক সম্পর্ক -- বিনিময়-গল্য। 

বানময়-মূল্যকে প্রথমে মনে হয় এক পরিমাণগত সম্পর্ক বলে, 
যে-অনুপাতে ব্যবহার-মূল্যগলর পরস্পরের বাঁনময় ঘটে, সেই 
অনুপাতে । এই সম্পকের ক্ষেত্রে সেগুলি সমান 'বিনিময়যোগ্য মান্তা। 
এইভাবে, প্রপেরতিয়ূসের এক খণ্ড গ্রন্থ আর আট আউন্স নাস্যর একই 


* সেই জন্যই জার্মান সংকলকরা ব্যবহার-মূল্য সম্পর্কে ০০০ 2370075 [স্মেহে] 
লেখেন, তাদের বলেন 'মাল'। দুল্টান্তস্বরূপ, এল. স্টাইনের, 57505 ৫6 
352255/1886775010910) খণ্ড ৯, গ্রন্থে 'মাল'-সংক্রান্ত অংশাঁট দুষ্টব্য। "মাল" সম্পর্কে 
দরকার তথ্য পাওয়া যেতে পারে 'পণ্যদুব্য-বষয়+ 'বাধগ্রন্থগদালতে। । 
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বিনিময়-মূল্য থাকতে পারে, নাস্য আর শোকগাথার অননূর্প ব্যবহার- 
মূল্য সত্বেও। 'বানিময়-মূল্য হিসেবে বিবেচনা করলে, এক ব্যবহার-মূল্যের 
দাম ঠিক আরেকটির মতোই, অবশ্য যাঁদ দুটিই উপযুক্ত অনুপাতে লভ্য 
হয়। একটি অট্রালিকার বিনিময়-মূল্য 'নার্দন্ট সংখ্যক জুতো-পাঁলিশের টিন 
দিয়ে প্রকাশ করা যায়। পক্ষান্তরে লণ্ডনের জূতো-পালিশ প্রস্তুতকারকরা 
তাদের অসংখ্য পাঁলিশের টিনের 'বানময়-মূল্য প্রকাশ করেছে অন্রালিকার 
হিসাবে। সুতরাং, তাদের অন্তত্বের স্বাভাঁবক ধরন 'নার্বশেষে, এবং 
ব্যবহার-মূল্য হিসেবে সেগুলি যেসব চাহদা পূরণ করে তার বিশেষ 
চরিত্র যাই হোক না কেন, নার্দন্ট পারমাণে পণ্যসামগ্রীগ্ীল সদৃশ, বিনিময় 
প্রক্রিয়ায় সেগঁল একে অপরের চ্ছান গ্রহণ করে, তুল্যমূল্য রূপে গণ্য হয়, 
এবং সেগুলির বহাবচিন্ত চেহারা সত্তেও একটা সাধারণ 'বিভাজক থাকে। 

ব্বহার-মূল্যগাল প্রত্যক্ষভাবে আস্তত্বের উপায় হসেবে কাজ করে। 
কিন্তু, অন্য দিকে, আস্তত্বের এই উপায়গবীলই সামাজিক ত্রিয়াসঞ্জাত, ব্যয়িত 
মানাঁবক কর্মশাক্তর ফল, বাস্তবায়িত শ্রম। সামাজক শ্রমের বস্তুভৃত রূপ 
হিসেবে সমস্ত পণ্যসামগ্রীই একই পদার্থের কেলাসিত রূপ। এই পদােরি, 
অর্থা বিনিময়-মূল্যের মধ্যে মূর্ত শ্রমেব সাঁবশেষ চাঁরত্র এখন পরীক্ষা করে 
দেখা দরকার । 

অনুমান করে নেওয়া যাক যে এক আউন্স সোনা, এক টন লোহা, এক 
কোয়ার্টার গম এবং কুঁড়ি গজ 'সল্ক সমান মান্রার বিনিময়-মূল্য। তাদের 
ব্বহার-মূল্যের মধ্যেকার গুণগত পার্থক্য যেখানে বিদূরিত সেই 'বানময়- 
মূল্য হিসেবে সেগুলি একই ধরনের শ্রমের সমান পরিমাণের পরিচায়ক। 
তাদের মধ্যে যে-্রম সমর্পে বাস্তবায়িত তা অবশ্যই হবে সমর্প, 
সমপ্রকৃতি ও সরল শ্রম; তা সোনা, লোহা, গম বা সিল্ক যার মধ্যেই মূর্ত 
হোক না কেন তাতে কিছ এসে-যায় না, মর্চেপড়া লোহা, বায়ূমণ্ডল, 
আঙুরের রস অথবা মানুষের রক্ত যেখানেই আক্সিজেন পাওয়া যাক না কেন 
তাতে আক্সজেনের যেমন কিছ এসে-যায় না। কিন্তু খনন করে সোনা বার 
করা, খাঁন থেকে লোহা তোলা, গম চাষ করা আর সিল্ক বয়ন করা গুণগতভাবে 
ভন্ন ভিন্ন ধরনের শ্রম । বন্তুতপক্ষে, বিষয়গতভাবে যা ব্যবহার-মূল্যের বৌচন্লয 
[হিসেবে প্রাতিভাত হয়, গাতশীলভাবে দেখলে তা প্রতিভাত হয় সেই সমস্ত 
ব্যবহার-মূল্যকে যা উৎপন্ন করে সেই ভ্রিয়াকলাপের বোচিন্র্য হিসেবে। যে- 
[বিশেষ বস্তুটি দিয়ে ব্যবহার-মূল্য তৈরি তা যেহেতু বিনিময়-মূলোর ভ্রন্টা 
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শ্রমের কাছে অবান্তর, এই শ্রমের বিশেষ রূপটিও সেই হেতু সমানভাবে 
ফল, সূতরাং পৃথকভাবে বাভন্ন ধরনের শ্রমের ফল। কিন্তু বাঁনময়-মূল্য 
হিসেবে সেগুলি একই সমপ্রকৃতির শ্রমের পাঁরচায়ক, অর্থাৎ যে-শ্রমে 
শ্রমকদের ব্যাক্তগত বোৌশিম্ট্য বিলুপ্ত তারই পারিচায়ক। যে-শ্রম বিনিময়-মূল্য 
সৃঁন্ট করে তা এইভাবে 'বিমূত সর্বজনশীন শ্রম। 

যাঁদ এক আউন্স সোনা. এক টন লোহা, এক কোয়ার্টার গম আর কুঁড়ি 
গজ সিল্ক সমান মান্রার 'বানিময়-মূল্য অথবা তুল্যমূল্য হয়, তা হলে এক 
আউন্স সোনা, আধ টন লোহা, তিন বুশেল গম আর পাঁচ গজ 'সল্ক এমন 
[বানময়-মূল্য যার মাত্রা আত ভিন্ন, এবং এই পাঁরমাণগত পার্থক্যই একমান্র 
পার্থক্য, বিনিময়-মূল্য হিসেবে যে-পার্থক্য তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব। 
বিভিন্ন মাত্রার বানিময়-মূলা হিসেবে সেগুলি 'বানিময়-মূল্যের সারবস্তুস্বর্প 
সরল, সমপ্রকৃতি, বিমূর্ত সাধারণ শ্রমের বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর অংশ, বৃহত্তর 
বা ক্ষুদ্রতর পাঁরমাণ। এখন প্রশ্ন ওঠে, এই পারমাণগ্যাীল কীভাবে পাঁরমাপ 
করা যায়? কিংবা বরং প্রশ্ন ওঠে, এই শ্রমের আস্তত্বের পরিমাণগত রূপ কা, 
যেহেতু বানময়-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীর পঁরমাণগত পার্থক্য নেহাতই 
তাদের মধ্যে মূর্ত শ্রমের পরিমাণগত পার্থক্য মান্রঃ গতির পরিমাণ যেমন 
সময় দিয়ে হয়, ঠিক তেমনই শ্রমের পাঁরমাপ হয় শ্রম-সময় দয়ে। শ্রমের 
স্থিতিকালের ক্ষেত্রে বিভন্নতাই সন্তাব্য একমান্্ পার্থক্য, শ্রমের গণ 'না্ট 
বলে ধরে নিলে যা ঘটতে পারে। শ্রম-সময়ের পাঁরমাপ করা হয় সময়ের 
স্বাভাবিক এককগ্যীলির হিসাবে, অর্থাৎ ঘণ্টা, দন, সপ্তাহ 'হিসাবে। শ্রম- 
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে; তা হল শ্রমের পারমাণগত দিক তথা তার 
সহজাত পাঁরমাপ! পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যে বাস্তবায়িত শ্রম-সময় 
একাধারে সেই সারবস্ত্র যা তাদের পাঁরণত করে 'বানময়-মূল্যে এবং সেই 
হেত পণ্যসামগ্রীতে, এবং সেই মান যা দিয়ে তাদের মূল্যের মথার্থ মাত্রা 
পাঁরমাপ করা হয়। সমান পাঁরমাণ শ্রম-সময় সংবাঁলত 'বাভল্ল ব্যবহার-মূল্যের 
অনুর্প পারমাণ তুলামূল্য; অর্থাৎ সমান পরিমাণ ব্যয়িত, বাস্তবায়িত 
শ্রম-সময় সংবলিত অনুপাতে ধরলে সমস্ত ব্যবহার-মূল্যই তুল্যমূল্য। 
বানিময়-মূল্য হিসেবে গণ্য করলে সব পণ্যসামগ্রীই প7জীভূত শ্রম-সময়েকর 
ধনার্দন্ট পাঁরমাণ মান্্। 
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শ্রম-সময় দিয়ে 'বানময়-মূল্য নিধধারণ উপলা্ী করার জন্য 
নিম্নীলখত মৃল-প্রাতিজ্ঞা অত্যাবশ্যক: শ্রমকে পর্যবাসত করা হয় সরল 
শ্রমে, বলা যেতে পারে, গ্‌ণগত কোনো লক্ষণ-বিবাঁজত শ্রমে; যে-্রম 
বিনিময়-মূল্য, এবং সেই হেতু পণ্যসামগ্রী সৃম্টি করে, তা বিশিষ্টভাবেই 
সামাঁজক শ্রম; সব শেষে, তার ফল যেখানে ব্যবহার-মূল্য সেখানে শ্রম. 
যে-শ্রমের ফল 'বানিময়-মূল্য ততদ্‌র পর্যন্ত সেই শ্রম থেকে আলাদা । 

পণ্যসামগ্রণর মধ্যে যে শ্রম-সময় রয়েছে তাই "দিয়ে পণ্যসামগ্রীর 'বানময়- 
মূল্য পারমাপ করতে হলে বিভিন্ন ধরনের শ্রমকে পর্যবাঁসত করতে হবে 
সমর্প, সমপ্রকীতি, সরল শ্রমে, সংক্ষেপে, সমর্প গুণের শ্রমে, যার একমান্র 
পার্থক্য. অতএব, পরিমাণ । 

এই লঘুকরণ এক 'বমূর্তন বলে মনে হয়, কিন্তু এই বিমূর্তন উৎপাদনের 
সামাজিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যহই করা হয়। সমস্ত পণ্যসামগ্রীর শ্রম-সময়ে রূপাস্তর 
সমস্ত জবদেহের বায়ুতে বিলীন হওয়ার চাইতে বোঁশ বিমূর্তন নয়, এবং 
কম বাস্তব নয়। এইভাবে, সময় দিয়ে পরিমাপ করা শ্রম, বস্তৃতই, 'বাভন্ন 
ব্যাক্তর শ্রম বলে মনে হয় না, বরং 'বাভন্ল ক্রিয়াশীল ব্যাক্তকেই মনে হয় 
এই শ্রমের নিছক অঙ্গ মান্র। ভাষান্তরে, বিনিময়-মূলো মূর্ত শ্রমকে 
সাধারণভাবে মানাবক শ্রম বলা যেতে পারে। সাধারণভাবে মানবিক শ্রম, এই 
িমূর্তন আন্তমান এক নাট সমাজে গড়পড়তা ব্যাক্তি যে শ্রম করতে 
পারে সেই গড় শ্রম রূপে, মানুষের পেশী, ক্পায়ু, মস্তিষ্ক প্রভাতর কিছু 
পাঁরমাণ উৎপাদনশীল ব্যয় রূপে । এটা হল সরল শ্রম, গড়পড়তা যে কোনো 
ব্যাক্তকে যা করতে শেখানো যায় এবং কোনো না কোনো ভাবে যা তাকে করতে 
হয়। এই গড় শ্রমের বোশম্ট্য 'বাভন্ন দেশে ও 'বাভন্ন এরীতহাঁসক যূগে 
1ভন্ন, কিন্তু বিশেষ কোনো সমাজে তা না্দম্ট একটা কিছ বলে মনে হয়। 
বুর্জোয়া সমাজে কৃত শ্রমের বৃহত্তর অংশই সরল শ্রম, পরিসংখ্যানগত 
তথ্যে তা দেখা যায়। ক লোহা উৎপাদন করার জন্য ৬ ঘণ্টা এবং কাপড় 
তৈরির জন্য ৬ ঘন্টা কাজ করে, আর খ-ও অনুরূপভাবে লোহা উৎপার্দনের 
জন্য ৬ ঘণ্টা এবং কাপড় তৈরির জন্য ৬ ঘন্টা কাজ করে, না ক লোহা 
উৎপাদনের জন্য ১২ ঘণ্টা কাজ করে এবং খ কাপড় তোরির জন্য ১২ ঘণ্টা 
কাজ করে -- সেটা স্পম্টতই একই শ্রম-সময়ের নিতান্তই 'ভন্ন-ভন্ন প্রয়োগ । 


ইংরেজ অর্থনশীতাঁবদরা একে বলেন "অদক্ষ শ্রম? ৷ 
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কিন্তু আরও জল শ্রমের ক্ষেত্রে অবস্থাটা কী, যে-শ্রম আধকতর 'নাঁবড়তা 
ও অধিকতর আপেক্ষিক গুর্ুত্বসম্পন্ন হওয়ায় সাধারণ স্তরের উধের্ব ওঠে? 
এই ধরনের শ্রম নিজেকে সরল শ্রমের মধ্যে বিলীন করে দেয়; তা হয় এক 
উচ্চতর শাক্ততে উন্নত সরল শ্রম, যাতে দ্টান্তস্বর্প, এক দিনের দক্ষ 
শ্রম তিন দিনের সরল শ্রমের সমান হতে পারে । এই লঘুকরণ যে-নিয়মের 
শাসনে বাঁধা, এখানে তা আমাদের বিবেচ্য নয়। তবে এ কথা পাঁরভ্কার 
যে লঘুকরণ করা হয়, করণ, 'বানময়-মূল্য হিসেবে আত দক্ষ শ্রমের ফল 
স্যানার্দস্ট অনুপাতে সরল গড় শ্রমের ফলের তুল্যমূল্য; এইভাবে তাকে 
এই সরল শ্রমের এক বিশেষ পাঁরমাণের সঙ্গে সমান করা হয়। 

শ্রম-সময় দিয়ে বিনিময়-মূল্য নির্ধারণে, অধিকন্তু এ কথা পূর্বানূমিত 
যে এক বিশেষ পণ্যসামগ্রীর মধ্যে, ধরা যাক এক টন লোহার মধ্যে _- তা 
ক অথবা খ যারই কাজ হোক না কেন _ একই পরিমাণ শ্রম বাস্তবায়িত, 
অর্থাৎ বলা যায়, গুণগ্তভাবে ও পরিমাণগতভাবে সমান ব্যবহার-মূল্য উৎপন্ন 
করার জন্য 'বাঁভন্ন ব্যক্তি সমান পাঁরমাণ শ্রম-সময় ব্যয় করে। ভাষান্তরে, 
ধরে নেওয়া হয় যে একটি পণ্যসামগ্রীতে অনুস্যত শ্রম-সময় তার উৎপার্দনের 
জন্য প্রয়োজন"য় শ্রম-সময়, যথা উৎপাদনের সাধারণভাবে বিদ্যমান অবস্থায় 
একই পণ্যসামগ্রীর আরেকাঁটি একক উৎপন্ন করার জন্য দরকার শ্রম- 
সময়। 

বানময়-মূলোর বিশ্লেষণ থেকে এটাই দেখা যায় যে, শ্রমের যেসব অবস্থা 
বানময়-মূল্য সৃষ্ট করে সেগ্যাল হল শ্রমের পামাঁজক বর্গ কিংবা 
পামাজিক শ্রমের বর্গ, কিন্তু সাধারণ অর্থে নয়, বরং বিশেষ অর্থে সামাজিক, 
যা সমাজের এক িশেষ ধরনকে বোঝায। সমরূপ সরল শ্রমের 'নাহত 
অর্থ সর্বপ্রথমে এই যে বাভন্ন ব্যাক্তর শ্রম সমান এবং তাদের শ্রম সমান 
বলে গণ্য হয় বস্তুতপক্ষে সমপ্রকৃতির শ্রমে পর্যবাঁসত হয়ে । প্রাতটি ব্যাক্তির 
শ্রম যতদূর িনিময়-মূল্যে নিজেকে প্রকাশ করে ততদ্‌র পর্যস্ত তার 
সাম্যের এই সামাজিক চারন্র থাকে এবং তা বিনিময়-মূল্যে নিজেকে শুধু 
সমান করে ধরা হয়। 

আধকস্তু, বিনিময়-মূল্যে বিশেষ এক ব্যাক্তির শ্রম-সময় প্রত্যক্ষভাবে 
প্রাতভাত হয় সাধারণভাবে প্রম-সময় হিসেবে, এবং ব্যাক্তক শ্রমের এই 
সাধারণ চান দেখা দেয় এই শ্রমের সামাজিক চরিত্র হিসেবে। "বানময়- 
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মূল্যে আভিবাক্ত শ্রম-সময় একজন ব্যাক্তির শ্রম-সময়, কিম্তু এমন এক ব্যাক্তির 
যে কোনো ক্রমেই পরের ব্যক্তিটি থেকে এবং অন্য সমস্ত ব্যক্তির থেকে পৃথক 
নয় -- কারণ তারা সমান শ্রম করে: সুতরাং, একটি 'নার্দম্ট পণ্যসামগ্রশ 
উৎপার্দনের জন্য একজন ব্যক্তির যে শ্রম-সময় দরকর হয়, সেটা হল 
প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়, সেই একই পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন করার জন্য অন্য যে 
কোনো লোকেরই তা দরকার হবে। তা হল একজন ব্যক্তির শ্রম-সময়, তার 
শ্রম-সময়, কিন্তু শুধু সকলের পক্ষে আঁভন্ল শ্রম-সময় হিসেবে: ফলত, এটা 
কার ব্যক্তিগত শ্রম-সময় তা রীতিমত অবান্তর। এই সর্বজনীন শ্রম-সময় 
তার আঁভব্যাক্ত লাভ করে এক সর্বজনীন উৎপন্ন দ্রব্য, এক লর্বজনশন 
তুলামূল্যে, এক 'নার্দন্ট পাঁরমাণ বাস্তবায়িত শ্রম-সময়ে, যার জন্য ব্যবহার- 
মূল্যের যে সস্পন্ট রূপের মধ্যে একজন ব্যাক্তির প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে তা 
প্রকাশ পায়, সেটা সম্পূর্ণ অপ্রাসাঙ্গক ব্যাপার, এবং তাকে ইচ্ছামতো অন্য 
যে কোনো রূপের বাবহার-মূল্যে পরিণত করা যায়, সেখানে তা দেখা দেয় 
অন্য যে কোনো ব্যাক্তর ফল হিসেবে । একমাত্র এর্প এক সর্বজনশন মান্না 
রূপেই তা এক দসামাঁজক মাত্রার পাঁরচায়ক। একজন ব্যাক্তর শ্রম বিনিময়- 
মূল্য উৎপন্ন করতে পারে একমান্র সেই ক্ষেত্রেই, যদ তা সর্বজনীন তুলামূল্য 
উৎপন্ন করে, অর্থাৎ ব্যক্তির শ্রম-সময় যাঁদ সর্বজনীন শ্রম-সময়ের পাঁরিচায়ক 
হয় অথবা সর্বজনীন শ্রম-সময় ব্যক্তিগত শ্রম-সময়ের পাঁরচায়ক হয়। 
কার্যফলটা হয় একই, যেন 'বাভন্ন ব্যক্তি তাদের শ্রম-সময় একত্র যুক্ত করেছে 
এবং তাদের 'মালত শ্রম-সময়ের বিভিন্ন অংশ বরাদ্দ করেছে 'বাভন্ন ব্যবহার- 
মূল্যের ক্ষেত্রে । ব্যক্তির শ্রম-সময় এইভাবে, বস্তৃতপক্ষে, এক বিশেষ ব্যবহার- 
মূল্য উৎপন্ন করার জন্য, অর্থাং বিশেষ এক চাহিদা পূরণ করার জন্য 
সমাজের প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়। কিস্তু এখানে যেটা বিবেচ্য তা হল, শ্রমের 
সামাঁজক চাঁরন্র যেভাবে প্রাতিষ্ঠিত হয়, একমান্র সেই বিশেষ ধরনাটি। একজন 
সৃতো-কাটনির শ্রম-সময়ের এক নির্দন্ট পাঁরমাণ বাস্তবায়িত হয়, ধরা যাক, 
১০০ পাউন্ড কাপড়ের সৃতোর মধ্যে। সেই একই পরিমাণ শ্রম-সময় একজন 
তাঁতির উৎপন্ন ১০০ গজ কাপড়ের মধ্যে রয়েছে বলে অনমান করা যায়॥ 
এই দুটি পণ্য যেহেতু সম পাঁরমাণ সর্বজনীন শ্রম-সময়ের পরিচায়ক, 
সুতরাং একই পাঁরমাণ শ্রম-সময় সংবালত ঘে কোনো ব্যবহার- মূল্যের 
তুল্যমূল্য, সেই হেতু তারা পরস্পরের সমান। স্‌তো-কাটনির শ্রম-সময় এবং 
তাঁতির শ্রম-সময় সর্বজনীন শ্রম-সময়ের পাঁরচায়ক বলেই, এবং এইভাবে 
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তাদের উৎপন্ন সামগ্রীগ্ীল সর্বজনীন তুল্যমূল্য বলেই দুই ব্যাক্তির শ্রমের 
সামাঁজক 'দিকটর প্রাতিনাধত্ব তাদের প্রত্যেকের জন্য করে অপরের শ্রম, 
অর্থাৎ তাঁতর শ্রম সৃতো-কাটানির জন্য তার প্রাতিনাধত্ব করে, আর সুতো- 
কা্টনির শ্রম তাঁতির জন্য তার প্রাতাঁনাধত্ব করে। অন্য দিকে, উৎপাদনের 
গ্রামীণ গোম্ঠীপাতিপ্রধান ব্যবস্থায়, সুতো-কাটান আর তাঁতি যখন একই 
তাঁর বুনত, ধরুন পাঁরবারের প্রয়োজনের জন্য -- তখন সুতো আর কাপড় 
ছিল সামাজক উৎপন্ন সামগ্রী, এবং সুতো-কাটা ও তাঁত-বোনা ছিল 
সামাঁজক শ্রম, পাঁরবারের কাঠামোর মধ্যে। কিস্তু তাদের সামাঁজক চরিব্র 
সর্বজনীন তুল্যমূল্য হিসেবে কাপড়ের জন্য সুতোর 'বানিময়যোগ্য এক 
সর্বজনীন তুল্যমূল্য হয়ে ওঠার ধরনে অর্থাৎ, একই সর্বজনীন শ্রম-সময়ের 
সমান এবং সমানভাবে বৈধ আঁভব্যাক্ত রূপে পরস্পরের জন্য 'বানময়কৃত 
দুটি উৎপন্ন সামগ্রীর ধরনে আত্মপ্রকাশ করে নি। বরংচ, শ্রমজাত সামগ্রণ 
স্বাভাবিকভাবে বিবার্তিত শ্রম বিভাজন সহ পাঁরবারিক সম্পকেরি বিশেষ 
সামাঁজক ছাপাঁট বহন করত । কিংবা, মধ্য ষুগের কৃত্যকসমূহ ও সামগ্রীঁতে 
প্রদেয় মূল্যের কথা ধরা যাক। তা ছিল মৌলিক রূপে ব্যাক্তর 'নাদ্ট 
শ্রম, তার শ্রমের বিশেষ লক্ষণগুলিই সেই সময়ে সামাঁজক সম্পর্ক তোর 
করত, তার সর্বজনীন দিকটি নয়। কিংবা সব শেষে, সমস্ত সভ্য জাতির 
ইতিহাসের উধালগ্নে তাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিবারতত রূপে যে 
সম্প্রদাযগত শ্রম আমরা দেখতে পাই, তার কথাই ধরা যাক।* এই ক্ষেত্রে 
শ্রমের" সামাঁজক চরিন্র সর্বজনীন শ্রমের বিমূর্ত রূপ গ্রহণকারী ব্যক্তর 
শ্রমের দ্বারা কিংবা এক সর্বজনীন তুলামূল্য-রূপ তার উৎপন্ন সামগ্রী দ্বারা 


* বর্তমানে অবাস্তবভাবে একপেশে একটা আঁভমত বহুল প্রচলিত, তা এই যে 
আঁদম' সম্প্রদায়গত মালিকানা বিশেষভাবেই স্লাভোনিক, কিংবা এমন কি একান্তই রুশ 
ব্যাপার। আঁদযুগের এই ধরনাট দেখা যায় রোমান, টিউটন ও কেন্টদের মধ্যে এবং 
তার বহুবিচিন্ন ধাঁচের গোটা একটা সংগ্রহ যোঁদও কখনও কখনও তার জেরগাল শহধু 
টিকে আছে) ভারতে এখনও বর্তমান। সম্প্রদায়গত সম্পাশ্তর এশীয়, বিশেষ করে 
ভারতীয় ধরনগুীল সমনোযোগে অধ্যয়ন করলে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে যে 'বাঁভন্ন ধরনের 
আদিম সম্প্রদায়গত মালিকানার ভাঙন, 'বাঁভল্ল ধরনের সম্পাত্তর উত্তব ঘটায়। যেমন, 
রোমান ও জার্মানিক বাক্তগত সম্পাস্তর বিভিন্ন আঁদরূপের চিহ্ন খুজে পাওয়া যেতে 
পারে কোনো কোনো ধরনের ভারতীয় সম্প্রদায়গত সম্পার্তর মধ্যে। 
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সপল্টতই প্রভাবিত নয়। এই উৎপাদন-পদ্ধাত যে সম্প্রদায়গত ব্যবস্থার উপরে 
প্রতিষ্ঠিত সেটাই একজন ব্যক্তির শ্রমকে ব্যাক্তগত শ্রম হয়ে উঠতে দেয় না 
এবং তার উৎপন্ন সামগ্রীকে এক পৃথক ব্যাক্তর ব্যাক্তগত উৎপন্ন হতে দেয় 
না; ব্যক্তিক শ্রমকে তা বরং সামাঁজক সংগঠনের একজন সদসোর প্রত্যক্ষ 
কাজ হিসেবে হাজির করায়। 'বানময়-মূল্যের মধ্যে যে-শ্রমের আভব্যাক্ত 
ঘটে, তা যেন এক বিচ্ছিন্ন ব্যাক্তর শ্রম বলে মনে হয়। তা সামাঁজক শ্রম 
হয়ে ওঠে তার প্রত্যক্ষ বিপরীত -__ বিমূর্ত সর্বজনীন শ্রমের রূপ গ্রহণ 
করে। 

শেষত, বনিময়-মূল্য-রূপী শ্রমের একাট বৈশিষ্ট্যসৃচক লক্ষণ এই যে 
ব্যক্তসমূহের সামাজিক সম্পর্ককে তা বস্তুসমূহের মধ্যেকার এক সামাজিক 
সম্পর্কের বিকৃত রূপে হাঁজর করায়। "বাভন্ন ব্যাক্তর শ্রমকে সমীকরণ 
করা হয় এবং বিচার করা হয় সর্বজনীন শ্রম হিসেবে, এক ব্যবহার-মূলাকে 
আরেক ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গে বিনিময়-মূল্যের ছদ্মবেশে সম্পাঁক্ত করেই। 
তাই, যাঁদও এ কথা বলা ঠিক যে 'বানময়-মূল্য হল ব্যাক্তবর্গের মধ্যেকার 
একটি সম্পর্ক* তবে সেই সঙ্গে একথাও যোগ করা দরকার যে এ সম্পর্ক 
এক বৈষাঁয়ক আবরণের আড়ালে ঢাকা। 'ঠিক যেমন পৃথক পদার্থগত ও 
রাসায়নিক উপাদান সত্তেও, এক পাউণ্ড লোহা ও এক পাউন্ড সোনার একই 
ওজন, ঠিক তেমনি পৃথক ব্যবহার-মূল্য অথচ একই পরিমাণ শ্রম-সময় 
বাঁশস্ট দুটি সামগ্রীর একই 'বানময়-মূল্য থাকে । 'বানময়-মূল্য এইভাবে 
যেন ব্যবহার-মূল্যের সামাজিক নির্ধারণস্বরূপ হয়ে ওঠে, এই নির্ধারণ 
বন্তুনিচয় হিসেবে তাদের ক্ষেত্রে যথার্থ এবং যার ফলে তারা নাট 
অনুপাতে বিনিময় প্রক্রিয়ায় একে অপরের স্ছান গ্রহণ করতে সক্ষম, অর্থাং 
তারা তুল্যমূল্য, ঠিক যেমন 'নার্দস্ট অনুপাতে মিলত সরল রাসায়নিক 
উপাদানগূল রাসায়ানক তুল্যবস্তু সৃষ্ট করে। একমাত্র আমাদের প্রাত্যাহক 
জাঁবনের প্রচলিত রীতিও এই 'বষয়াটকে মামি ও সাধারণ করে তোলে 
যে উৎপাদনের সামাঁজক সম্পর্ক বন্তুনিচয়ের রূপ পরিগ্রহ করে, যাতে 
জনসাধারণ তাদের কাজের মধ্যে যে সম্পর্কে আবদ্ধ হয় সেটা পরস্পরের 


* “ধন হল দুজন ব্যক্তিমান্ষের সম্পর্ক গালিয়ানি, 19612 21০7602 পৃ 
২২১। কাস্তোদি-র সংগ্রহের '5০7000 0285101 [0911911 01 চ০01002012 ০011008 


আধূনিক যুগ। ৩য় খণ্ড, মিলান, ১৮০৩। 


হও 


সঙ্গে বস্তুনিচয়ের সম্পর্ক রূপে এবং জনসাধারণের সঙ্গে বস্তুনিচয়ের সম্পর্ক 
রূপে প্রাতিভাত হয়। একাঁট সামগ্রীর ক্ষেত্রে এই গড় অস্পম্টতা এখনও 
আত সরল। প্রত্যেকেই অল্পাবিস্তর পাঁরম্কারভাবে বোঝে যে 'বিনিময়-মূল্য 
[হিসেবে পণ্যসামগ্রীর সম্পর্ক বস্তুতপক্ষে পরস্পরের উৎপাদন ক্রিয়াকলাপের 
সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক। উৎপাদনের অগ্রসরতর সম্পকের ক্ষেত্রে সরলতার 
বাহ্যক রুূপাঁট অন্তার্হত হয়। আর্ক ব্যবস্থা সম্পর্কে সমস্ত বিভ্রমের 
উৎপাত এই বিষয়টি অনুধাবনের অপারগতা থেকে যে সুস্পন্ট 
উপাদানাবশিম্ট এক বাস্তব পদার্থ হলেও অর্থ উৎপাদনের এক সামাজিক 
সম্পকের পাঁরচায়ক। আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভ্রমকে যাঁরা অবজ্ঞাভরে 
উপহাস করেন, সেই আধুনিক অর্থনীতাবদরা পাঁজর মতো জাঁটলতর 
অর্থনৌতিক বর্গগুলি নিয়ে বিচার করতে গেলেই একই বিদ্রম প্রকাশ 
করেন। এইমান্ন ভাঁরাকি চালে যে-ব্যাপারটিকে তাঁরা একটি বস্তু বলে বর্ণনা 
করলেন সেটা যখন একটি সামাঁজক সম্পর্ক হিসেবে পুনরাবির্ভূত হয়, 
এবং এক মৃহূর্ত পরেই, সামাঁজক সম্পর্ক হিসেবে সংজ্ঞাঁয়ত হওয়ার পরা 
আরেকবার একটি বস্তু হিসেবে তাঁদের বিব্রত করে, তখন তাঁদের অতি-সরল 
বিস্ময়-স্বীকারের মধ্যে স্পম্টতই' তা প্রকাশ পায়। 

পণ্যসামগ্রীঁর 'বিনিময়-মূল্য বন্তৃতপক্ষে সমান ও সর্বজনীন শ্রম রূপে 
পরিগাঁণত ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন ধরনের শ্রমের মধ্যেকার পারস্পারক সম্পর্ক 
ছাড়া আর কিছু নয় বলে, অর্থাৎ শ্রমের এক বিশেষ সামাজিক ধরনের 
বৈষায়ক আভব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয় বলে, এ কথা বলা অনুলাপ মান্র' 
যে শ্রমই বিনিময়-মূল্যের, এবং তদনূষায়ী সম্পদের -- যতদ্‌র পর্যন্ত তা 
বিনিময়-মূল্য নিয়ে গঠিত -- একান্ত উৎস। 'এ কথা বলাও সমান অনূলাপ 
যে স্বাভাঁবক অবস্থায় বস্তুর 'বানিময়-মূল্য নেই* কারণ তাতে শ্রম নেই, 
এবং সাধারণভাবে বিনিময়-মূল্যের মধ্যে স্বাভাবক অবস্থায় কোনো বস্তু 


* 'স্বাভাবিক অবদ্থায়, বস্তু.. সর্বদাই মূল্য-বিহীন।, ম্যাককুলোখ, 4১ 1019০00750 
027 076 13156) 190076555 1১৮০8]122 001505 200. 1102001:9006 01 ০0116091 
ঢ,০০1:017)”, 'দ্বিতশ্ীয় সংস্করণ, এডিনবরা, ১৮২৫, পৃহ ৪৮। যাঁরা দাবি করেন 
যে বস্তু ও আধ ডজন অনুর্প অবাস্তরতা মূলোর উপাদান, এমন কা 
ম্যাককুলোখের মতো একজনেরও 
উধের্য, এতে সেটাই প্রকাশ পায়। অন্যান্যের মধ্যে দ্ুষ্টব্য, এল, স্টাইন, পূর্বোক্ত গ্রজ্থ, 
খন্ড ১, পঙ্ে ১৭০। 


১৬ 


থাকে না। এ কথা সত্য যে উইলিয়ম পোট বলেছেন শ্রম সম্পদের পিতা 
ও জমি মাতা” [১২], বিশপ বাকল প্রশ্ন করেছেন : 


“চারটি আদ উপাদান, এবং তার মধ্যে মানুষের শ্রম, সম্পদের সত্যকার উৎস 
দি না,* 


এবং মাঁক্ন টমাস কুপার সহজবোধ্য ধরনে ব্যাখ্যা করেছেন: 


'এক টুকরো র্াট থেকে ময়দার পিছনে রাঁটওয়ালার ব্যয়িত শ্রম, শস্য 
পেষাইওয়ালার কাছে নিয়ে আসা দানাশস্যের 'পছনে পেষ/ইওয়ালার শ্রম, কষণ, 
বীঁজবপন, পাঁরচর্যা, ফসল তোলা, মাড়।ই-সাফাই ও পাঁরবহণের 'পছনে চাষার শ্রম 
বাদ দন, তা হলে কী থাকে? জঙ্গলে বিশৃঙ্খলভাবে জন্মানো কয়েক টুকরো ঘাস, 
মানুষের কেনো উদ্দেশ্যপ“রণের অযোগ্য ।”** 


কিন্তু এই সমস্ত মন্তব্যই বানিময়-মূল্যের উৎস বিমূর্ত শ্রমের সঙ্গে সম্পাকৃতি 
নয়, বরং বৈষাঁয়ক সম্পদের উৎস হিসেবে মূর্ত শ্রমের সঙ্গে, সংক্ষেপে শ্রম 
যতদুর পর্যন্ত ব্যবহার-মূল্য উৎপন্ন করে ততদূর পর্যন্ত শ্রমের সঙ্গে 
সম্পৃকতি। পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্য স্বীকার করে নেওয়া হয় বলে, তার 
পিছনে ব্যয়ত শ্রমের বিশেষ উপযোগিতা ও 'নার্দস্ট কার্যকরতাও স্বীকার: 
করে নেওয়া হয়; কিন্তু কার্যকর শ্রম হিসেবে এটিই শ্রমের একমান্র দিক, 
পণ্যসামগ্রী বিষয়ে বিবেচনার ক্ষেত্রে যা প্রাসাঙ্গক। রুটিকে একাট ব্যবহার- 
মূল্য হিসেবে বিচার করার সময়ে আমরা খাদ্যসামগ্রী হিসেবে তার গুণাগ্ণ 
নিয়েই ভাবত, কোনো ভ্রমেই চাষী, পেষাইওয়ালা, রুটিওয়ালা প্রভাঁতর 
শ্রম নিয়ে নয়। প্রয়োজনীয় শ্রম যাঁদ কোনো উল্তাবনার ফলে ৯৫ 
শতাংশ কমানো যেত, তা হলে একটা পাঁউরূটির কার্যকরতা রীতিমত 
অক্ষুগ্নই থেকে যাবে। এমন কি তা যাঁদ পুরো তৈরি অবস্থায় আকাশ থেকে 
পড়ত তা হলেও তার ব্যবহার-মূল্যের একটি কণাও নম্ট হত না। 'বানময়- 
মূল্য শ্রম্টা বলে স্বীকৃত শ্রম নিজের প্রকাশ ঘটায় সর্বজনীন তুল্যমূল্য 
1হসেবে পণ্যসামগ্রীর সমতার মধ্যে, পক্ষান্তরে উপযোগী উৎপাদনশীল ক্রিয়া 
[হিসেবে শ্রম নিজের প্রকাশ ঘটায় ব্যবহার-মূল্যের অসাম 'বিচিন্রতার মধ্যে। 


* বাকল, “1176 (5670505 লণ্ডন, ১৭৫০। 
** টমাস কুপার, 1.8008155 ০7 075 [1677605 01 79110০21 [১০0710105?, 


লন্ডন, ১৮৩১ (কলম্বিয়া, ১৮২৬), পৃঃ ৯৯। 


২৯ 


বিনিময়-মূল্যের শ্রষ্টা বলে স্বীকৃত শ্রম বিমূর্ত সর্বজনীন ও সমরূপ শ্রম, 
পক্ষান্তরে ব্যবহার-মূল্যের শ্রম্টা বলে স্বীকৃত শ্রম মূর্ত ও স্বাতল্ম্যসুচক 
শ্রম, তার ধরন এবং যে বস্তুর ক্ষেত্রে তা প্রযুক্ত হয় তার দিক দিয়ে সে শ্রম 
অসীম বহ্বিচিন্ত্র ধরনের। 

এ কথা বলা ভুল হবে যে ব্যবহার-মূল্য উৎপাদনকারা শ্রমই তার উৎপন্ন 
সম্পদের, অর্থাৎ বৈষয়িক সম্পদের একমান্ন উৎস। শ্রম যেহেতু এমন এক 
ক্রিয়া যা কোনো না কোনো উদ্দেশ্যে বস্তুকে আভযোজন করে, সেই হেতু 
পূর্বশর্ত হিসেবে তার বস্তুর প্রয়োজন হয়। ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে 
শ্রম ও স্বাভাবিক উৎপন্ন সামগ্রীর আত ভিন্ন-ভিন্ন অনুপাত থাকে, কিন্তু 
ব্যবহার-মূল্য সর্বদাই একটি স্বাভাবক উপাদান। কোনো না কোনো ধরনের! 
প্রাকীতক বিষয়ের উপযোজনের দিকে চালিত কার্যকর ক্রিয়া 'হসেবে শ্রম 
হল মানব আস্তত্বের এক স্বাভাবিক অবস্থা, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বৈষায়কা 
বাঁনময়ের এক অবস্থা, যা সমাজের ধরন-সাপেক্ষ নয়। অন্য দিকে, 'বানময়- 
মূল্য-্রন্টা রূপে স্বীকৃত শ্রম হল শ্রমের এক বিশেষ সামাজিক ধরণ। 
দৃস্টান্তস্বরূপ, দর্জীগারর বাস্তব দিকটিকে যাঁদ এক বিশিম্ট উৎপাদনশীপ 
ক্রিয়া বলে বিবেচনা করা যায় তা হলে সেই দীর্জর কাজ একটা 'কোট' 
উৎপন্ন করে, কিন্তু সেই কোটটির 'বানময়-মূল্য নয়। 'বানময়-মূল্য তার 
দ্বারা উৎপন্ন হয় দাঁজাগার হিসেবে নয়, বরং এক বিমূর্ত সর্বজনীন শ্রম 
হিসেবে, আর সেটা একটা সামাঁজক কাঠামোর ব্যাপার, যে কাঠামো দাঁজর 
উদ্ভাঁবত নয়। যেমন, প্রাচীন গাহস্ছ্য শিল্প মেয়েরা কোট তৈরি করত 
কোটের 'বানময়-মূল্য উৎপন্ন না-করেই। বৈষাঁয়ক সম্পদের উৎস হিসেবে 
শ্রমের কথা বিধান-দাতা মোজেস, আর শুল্ক আঁধকারিক আ্যাডাম স্মিথ 
উভয়েরই ভালো করে জানা ছিল ।»* 

'বানময়-মূল্যের শ্রম-সময়ে পর্যবাঁসত হওয়া থেকে যে-কয়েকটি প্রস্তাব 
আসে, এবারে তা পরীক্ষা করে দেখা যাক। 


* 'ফ্রডারখ লিস্ট কোনোকালেই উপযোগণ কোনোীকছুর, ব্যবহার-মূল্যের 
উৎপাদনকারশ হিপেবে শ্রম এবং বাঁনময়-মূল্যের, সম্পদের এক 'বশেষ সামাজিক ধরনের 
উৎপাদনকারশ হিসেবে শ্রমের মধ্যেকার তফাৎ হদয়ঙ্গম করতে পারেন নি কোরণ তাঁর' 
মনাট ব্যবহারিক বিষয় 'নয়েই ব্যাপৃত থাকায় উপলান্ধী সম্পর্কে ভাবিত ছিল না) 
তান তাই আধুনিক ইংরেজ অর্থনশীতাঁবদদের নিতান্তই মিশরের মোজেসের কুস্তীলক 
বলে গণ্য করেছেন। 
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ব্যবহার-মূল্য হিসেবে একটি পণ্যসামগ্রীর বিশেষভাবেই বৈষয়িক ক্রিয়া 
আছে। যেমন গম খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ষন্দর কিছ, পারমাণ শ্রমকে 
স্থানান্তরিত করে। এই যে ক্লুয়া, যার দরুন পণ্যসামগ্রণ একটা ব্যবহার-মূল্য, 
উপভোগের একটি সামগ্রী, তাকে আভহিত করা যেতে পারে তার সেবা 
বলে, ব্যবহার-মূল্য হিসেবে যে-সেবা সে দেয়, সেই সেবা বলে। কিন্তু 
বানময়-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রী সর্বদাই বিবোচত হয় একমান্র ফলের 
দৃষ্টিকোণ থেকে। কী সেবা সে দেয় সেটা আসল কথা নয়, তার উৎপাদনের 
সময়ে তার প্রাতি কী সেবা* দেওয়া হয়েছে, সেটাই আসল কথা। এইভাবে, 
দৃস্টান্তস্বরূপ, একটা যন্ত্ের বানময়-মূল্য যে-পরিমাণ শ্রম-সময়কে সেই 
যল্ম স্থানাস্তারত করতে পারে তা 'দয়ে নিরধধারত হয় না, নিধারত হয় 
তার উৎপাদনে ব্যায়ত এবং সেই হেতু একই ধরনের একটি নতুন যল্দ 
উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের পাঁরমাণ 'দিয়ে। 

এইভাবে, পণ্যসামগ্রণ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ যাঁদ 
স্থির, অপাঁরবর্তনীয় থাকত তা হলে তাদের 'বানময়-মূল্যও অপারবাঁততি 
থাকত। কিন্তু উৎপাদনের স্নাবধা অথবা অস্দাবধার ন্রমাগত পাঁরবর্তন 
ঘটে। শ্রমের উৎপাদনশীলতা যাঁদ বাড়ে, তা হলে একই ব্যবহার-মূল্য উৎপন্ন 
হবে কম সময়ে! শ্রমের উৎপাদনশশলতা যাঁদ কমে যায় তা হলে একই 
ব্যবহার-মূল্য উৎপন্ন করার জন্য আরও বোশ সময় লাগবে। একাঁট 
পণ্যসামগ্রীতে অনুস্যত শ্রম-সময়ের পারমাণ এবং সেইহেতু তার 'বানিময়ন 
মূল্য ফলত এক পরিবর্তনীয় মান্রা: শ্রমের উৎপাদনশনলতার হাস-বাদ্ধর 
িপরীত অনুপাতে তা বাড়ে, অথবা কমে। প্রসোঁসং শিল্পে যা পূর্বানির্ধারিত 
সেই শ্রমের উৎপাদনশ'লতার স্তর কাষতে ও নিচ্কাশনমূলক শিল্পেও নির্ভর 
করে অজ্দেয়পূর্ব প্রাকীতিক অবস্থার উপরে । একই পাঁরমাণ শ্রমের ফলে 
বাঁভন্ন ধাতুর উৎপাদন হবে বোশ অথবা কম -- তা নির্ভর করবে 
ভূত্বকে এই ধাতুগযালর সণয়ের আপোক্ষিক প্রাচুর্যের উপরে । একই পাঁরমাণ 
শ্রমে অনুকূল মরশুমে দুই বুশেল গম উৎপন্ন হতে পারে, এবং প্রাতিকুল 
মরশুমে হয়তো হতে পারে মাত্র এক বূশেল গম। প্রাকৃতিক পারচ্ছাত- 


_ * জে. বি. সে [$8)] ও এফ. বাস্তয়ার মতো অর্থনীতিবিদদের “সেবা' 
জানসাঁট কী 'সেবা, করবে তা সহজেই দেখা যায়; ম্যালথাস যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 
এদের বিচক্ষণতা সর্বদাই অর্থনোতক অবস্থার বিশেষ ধরন থেকে সারাংশ আহরণ করে। 
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জনিত অভাব বা প্রাচুর্য মনে হয় এই ক্ষেত্রে পণ্যসামগ্রীর 'বানময়-মূল্য 
নির্ধারণ করে, কারণ তা প্রাক্কীতক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত বিশেষ মৃত শ্রমের 
উৎপাদনশণলতা নির্ধারণ করে। ূ 

সমান পারমাণ শ্রম-সময়, অথবা সমান পারমাণ 'বানময়-মূল্য বাভন্ন 
ব্যবহার-মূল্যের অসম পাঁরমাণের মধ্যে বিধৃত। পণ্যসামগ্রীর অন্যান্য 
ব্যবহার-মূল্যের তুলনায় 'নার্দস্ট পাঁরমাণ শ্রম-সময়যক্ত এক ব্যবহার-মূল্যের 
পারমাণ যত কম হয়, সেই পণ্/সামগ্রীর (বিশেষ 'বানময়-মূল্য তত বোশ। 
আমরা যাঁদ দোখ যে সুদীর্ঘ কালপর্বে বিভক্ত সভ্যতার 'বাভন্ন ঘ্‌গে 
বহীবধ ব্যবহার-মূল্য _ যেমন সোনা, রুপো, তামা ও লোহা, কিংবা গম, 
রাই, যব ও জই -- পর-পর কতকগ্ালি বিশেষ 'বানময়-মূল্য হয়ে আছে, 
যেগ্যাল তাদের যথাযথ সংখ্যাগত অনুপাতে না-হলেও মোটের উপর একের 
সঙ্গে অপরের সম্পকেরি ক্ষেত্রে তাদের আপোঁক্ষক ক্রম বজায় রেখেছে, তা 
হলে তা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে সামাঁজক উৎপাদন-শীক্তগনীলর 
ধাপে-ধাপে বিকাশ এই সমস্ত. পণ্যসামগ্রীর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় 
শ্রম-সময়ের উপরে সমরূপ অথবা প্রায় সমর্‌প প্রভাব বিস্তার করেছে। 

একটি পণ্যসামগ্রীর বনিময়-মূল্য তার নিজের ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে 
প্রকাশ পায় না। কন্তু সর্বজনীন সামাজক শ্রম-সময়ের বাস্তবায়ন হিসেবে 
একটি পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্য অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যের 
সঙ্গে সম্পার্ত হয়। একটি পণ্যসামগ্রীর বানময়-মূল্য এইভাবে 
অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর 'বানময়-মূল্যের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। 
বস্তুতপক্ষে, আরেকাঁট পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে আঁভব্যক্ত 
একটি পণ্যসামগ্রীর 'বানিময়-মূল্া তুল্যতারই পরিচায়ক। দন্টান্তস্বরূপ, 
কেউ যাঁদ বলে যে এক গ্রজ ছিটকাপড়ের মূলা দু পাউণ্ড কফির সমান, 
মধ্যে, এবং আঁধকন্তু তা আভব্যক্ত হয় এই ব্যবহার-মূল্যের এক নার্দ্ট 
পরিমাণের মধ্যে। একবার অনুপাতটা 'নর্ধারত করা হলে যে কোনো 
পাঁরমাণ 'ছিটকাপড়ের মূল্য কফির হিসাবে প্রকাশ করা যায়। এ কথা 
স্পন্ট যে একটি পণ্যসামগ্রীর, যথা ছিটকাপড়ের, 'বিনিময়-মূল্য একটি 
[বিশেষ পণ্যসামগ্রশ, যথা কফি, যে অনুপাতে তার তুল্যমূল্য সেই অনুপাত 
দিয়ে বিশদভাবে প্রকাশিত হয় না। এক গজ ছিটকাপড়ে যে-পাঁরমাণ 
সর্বজনীন শ্রম-সময় আছে, তা যুগ্রপৎ অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্ীর সীমাহীন 
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বিভিন্ন পরমাণের মধ্যে থাকে। একই পরিমাণ শ্রম-সময়ের পাঁরচয়বাহী 
অনুপাতে অন্য যে কোনো পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যই এক গজ ছিটকাপড়ের 
তুল্যমূল্য হয়। এই বিশেষ পণ্যসামগ্রীটির বিনিময়-মূল্য তাই বিশদভাবে 
আভিব্যক্ত হতে পারে একমাত্র অসীম সংখ্যক সমীকরণ দিয়ে, যার মধ্যে 
অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্য তার তুল্যমূল্য তোর করে। এক 
সর্বজনীন তুল্যমূল্যের একমান্র বিশদ অভিব্যাক্ত হল এই সমীকরণগ্াীলর 
যোগফল, অথবা যে-বাভল্ন অনুপাতে একটি পণ্যসামগ্রণকে অন্য যে কোনো 
পণ্যসামগ্রীর জন্য 'বানিময় করা যায় তার সামাপ্রকতা। দস্টান্তস্বরূপ এই 
সমঈকরণ-মালা : 


১ গজ ছিটকাপড় 5 ই পাউণ্ড চা 

১ গজ 'ছিটকাপড় 5 ২ পাউন্ড কাফি 
১ গজ ছিটকাপড় _ ৮ পাউন্ড রুটি 
১ গজ ছিটকাপড় _ ৬ গজ সুতিবস্ত 


একে নিম্নীলাখত রূপে উপাস্থিত করা যায়: 
১ গজ ছিটকাপড়-ষ্ পাউন্ড চা+ই পাউন্ড কাঁফ+২ পাউন্ড রুটি 
+১ই গজ সুতিবস্ত্র। 

এইভাবে, এক গজ ছটকাপড়ের মূল্য যার মধ্যে বিশদভাবে অভিব্যস্তু 
সেই সমস্ত সমীকরণগনাল যাঁদ আমরা পেতাম, তা হলে তার 'বিনিময়-মূল্য 
আমরা সাঁরবদ্ধ আকারে চাহুত করতে পারতাম। বস্তুতপক্ষে, এটি একটি 
সীমাহীন সারি, কারণ গণ্যসামগ্রীর ব্যাপৃতি কখনোই চূড়ান্তভাবে সীমিত 
করা যায় না, ধরং তা ক্রমাগত প্রসারত হয়। একটি পণ্যসামগ্রীর বিনিময়- 
মূল্য অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্য দিয়ে পারমাপ করা হয় বলে 
অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের পারমাপ হয় বিপরীত পক্ষে তাদের 
দ্বারা পাঁরমাপ-করা একটি পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্য 'দিয়ে।* এক গজ 
[ছিটকাপড়ের 'বানময়-মূল্য যাঁদ ই পাউন্ড চা, অথবা ২ পাউন্ড কাঁফ, অথবা 
৬ গজ সুূতিবস্ত, অথবা ৮ পাউণ্ড রুটি প্রভৃতির মধ্যে আভব্যক্ত হয়, তা 


* 'পরমাপগ্ীলর আরেকটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল পাঁরমাপ-করা বন্তুটির সঙ্গে 
এমন এক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া যাতে পাঁরমাপ-করা বস্তুটি কোনো একভাবে পররিমাপক 
এককাঁটর পাঁরমাপ হয়ে ওঠে। মন্তানার, ৭919 110750, পৃঃ ৪১, কান্তোদর 
সংগ্রহ, খণ্ড ৩, আদম ধন্গ। 


৬-৮1110 , ৩৩ 


হলে এই 'সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে কাঁফ, চা, সুতিবস্ত্, রুটি প্রভাতি নিশ্চয়ই 
সেই অনুপাতে একে অপরের সমান, যে-অনুপাতে তারা একাট তৃতীয় মান্রা, 
ছিটকাপড়ের সমান, ছিটকাপড় এইভাবে তাদের বানময়-মূল্যের এক সাধারণ 
পারমাপ শহসেবে কাজ করে। বাস্তবায়ত সর্বজনীন শ্রম-সময় হিসেবে, 
অর্থাৎ সর্বজনীন শ্রম-সময়ের এক ননার্দন্ট পরিমাণ হিসেবে পারিগাঁণত 
যে কোনো পণ্যসামগ্রীর পাঁরমাপ হয় ন্রমান্বয়ে অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর 
ব্যবহার-মূল্যের নািম্ট পারমাণের হিসাবে; এবং অন্য দিকে, অন্য সমস্ত 
পণ্যসামগ্রীর 'বানময়-মূল্য পাঁরমাপ হয় এই অনন্য একটি পণ্যসামগ্রীরই 
ব্যবহার-মূল্য দিয়ে। কিন্তু বিনিময়-মূল্য হিসেবে গণ্য যে কোনো পণ্যসা- 
মগ্রীই একাধারে সেই অনন্য পণ্যসামগ্রী যা অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর 
বনিময়-মূল্যের সাধারণ পরিমাণ রূপে কাজ করে এবং অন্য দিকে, অন্য 
যে কোনো পণ্যসামগ্রীর বানিময়-মূল্য যার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে আঁভব্যক্ত সেই 
বহযীবধ পণ্যসামগ্রণর একটি পণ্যসামগ্রী মান্র। 

বাভন্ন ধরনের পণ্যসামগ্রীর বিদ্যমান সংখ্যা একটি পণ্যসামগ্রীর 
মূল্যকে প্রভাবিত করে না। কিন্তু যে সমীঁকরণ-মালার মধ্যে তার বানিময়- 
মূল্য বাস্তবায়ত করা যায় তা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ না হুস্ব, সেটা নিভর করে 
[বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর আঁধকতর, অথবা স্ব্পতর বৈচিত্রের উপরে। যে 
সমীকরণ-মালা, ধরুন, কফির মূল্য প্রকাশ করে, তা তার 'বাঁনময়যোগ্যতার 
পারাধ, যে সীমার মধ্যে তা একটা বিনিময়-মূল্য হিসেবে কাজ করে সেটা 
দেখিয়ে দেয়। সর্বজনীন সামাঁজক শ্রম-সময়ের বিষয়গত আঁভব্যক্তি 
হিসেবে একটি পণ্যসামগ্রীর বানিময়-মূল্য তার তুল্যমূল্যের যথোপযুক্ত 
আঁভব্যাক্ত লাভ করে ব্যবহার-মূল্যের সীম বৈচিন্ত্ের মধ্যে । 

আমরা দেখেছি যে একটি পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্য তার মধ্যে 
প্রত্যক্ষভাবে অন:স্যত শ্রম-সময়ের পাঁরমাণের সঙ্গে সঙ্গে পারবর্তিত হয়। 
তার রুপায়িত 'বানিময়-মূল্য, অর্থাৎ অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যের 
মধ্যে আভব্যক্ত তার 'বাঁনময়-মূল্যও অবশ্যই নির্ভর করবে অন্য সমস্ত 
পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের পিছনে ব্যয়িত শ্রম-সময়ের কতটা তফাৎ সেই মানার 
উপরে । দম্টান্তস্বর্প, এক বুশেল গম উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম- 
সময় যাঁদ অপারবার্তত থাকত, অথচ অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রণ উৎপাদনের 
জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় 'দ্বিগ্ণ বেড়ে যেত, তা হলে এক বশে গমের 
বিনিময়-মূল্য তার তুল্যমূল্যের হিসাবে অর্ধেক কমে যেত। ফলটা হত 
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প্রকৃতপক্ষে এই, যেন এক বুশেল গম উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়: 
অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে আর অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য 
প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় অপাঁরবার্তত থেকে শ্েছে। পণ্যসামগ্রীর মূল্য 
নির্ধারিত হয় একটা নির্ধারিত শ্রম-সময়ে তার যতগুলি উৎপন্ন করা যায় 
সেই পারমাণ 'দিয়ে। কোন-কোন পরিবর্তন এই অনুপাতকে প্রভাবিত করতে 
পারে তা' বিচার করে দেখার উদ্দেশ্যে ক ও খ, এই দুটি পণ্যসামগ্রী নেওয়া! 
যাক। প্রথমত, খ-এর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় অপারিবার্তিত 
থাকে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে খ-এর হিসাবে অভিব্যক্ত ক-এর 
বানময়-মূল্য ক-এর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের হাস বা 
বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ অনুপাতে কমে যায় অথবা বেড়ে যায়। ম্বিতীয়ত, ক 
পণ্যসামগ্রীটর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় অপারিবার্তত থাকে 
বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। খ-এর হিসাবে ক পণ্যসামগ্রীটর 'বিনিময়-মূল্য খ 
উৎপন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের হ্রাস ধা বাদ্ধর বিপরীত 
অনুপাতে কমে যায় অথবা বেড়ে যায়। তৃতীয়ত, ক এবং খ-এর উৎপাদনের 
জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় একই হারে কমে কিংবা বাড়ে বলে ধরে নেওয়া 
হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে খএর হিসাবে ক পণ্যসামগ্রীটর মূলোর পাঁরচায়ক 
সমণকরণাঁট অপারবার্তত থাকে । কোনো বিষয় যাঁদ সব ধরনের শ্রমের 
উৎপাদনশশীলতাকে সমান মান্রায় এনে ফেলতে পারত, যার ফলে সমস্ত 
পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য একই অনুপাতে আতিরিক্ত শ্রম দরকার হত, 
তা হলে সমস্ত পণ্যসামগ্রীর মূল্য বেড়ে যেত, তাদের বিনিময়-মূল্যের প্রকৃত 
আঁভব্যাক্ত অপাঁরবর্তিত থাকত এবং সমাজের প্রকৃত সম্পদ হাস পেত, কারণ 
একই পাঁরমাণ ব্যবহার-মূল্যের উৎপাদনের জন্য দরকার হত আঁধকতর 
পরিমাণ শ্রম-সময়। চতুর্থত, ধরে নেওয়া হচ্ছে ক ও খ উভয়েরই উৎপাদনের 
জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় বাড়ে কিংবা কমে, কিন্তু অসম মাত্রায়, কিংবা তা 
না-হলে, ধরে নেওয়া হচ্ছে ক-এর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় 
বেড়ে যায়, অথচ খ-এর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় কমে যায়, 
কিংবা তার বিপরীত । এই সমস্ত দস্টাম্তকে সহজেই এমন একটা অবস্থায় 
টেনে আনা যায় যেখানে একটি পণ্যসামগ্রীর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় 
শ্রম-সময় অপারবার্তত থাকে, অথচ অন্যান্য পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য 
প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় বাড়ে অথবা কমে। 

যে কোনো পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য আঁভব্যক্ত হয় অন্য যে কোনো 


৬ ৩৫ 


পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যের দক দিয়ে, হয় সেই ব্যবহার-মূল্যের সমগ্র 
এককে, না হয় তার ভগ্রাংশে । বিনিময়-মূল্য হিসেবে প্রত্যেক পণ্যসামগ্রকে 
তার মধ্যে অনসম্যত শ্রম-সময়ের মতোই আতি সহজে বিভক্ত করা যায়। 
একটিমান্র নতুন পণ্যে রূপান্তরিত হওয়ার সময়ে পণ্যসামগ্রশগ্লি মে-সমস্ত 
পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে তার দ্বারা যেমন পণ্যসামগ্রগুলির 
[িনিময়-মূল্যের সমাহার প্রভাবিত হয় না, পণ্যসামগ্রীগাীলর তুল্যমূল্যও 
ঠিক তেমন তাদের ব্যবহার-মূল্যের বস্তখ বিভাজ্যতা থেকে স্বতন্্। 

এতক্ষণ পর্যন্ত পণ্যসামগ্রীর দুটি দক -- ব্যবহার-মূল্য ও 'বানিময়- 
মূল্য _ পরাক্ষা করে দেখা হল, কিন্তু প্রত্যেকটি পৃথকভাবে । পণ্যসামগ্রী 
ধনু ব্যবহার-মূল্য ও বানময়-মূল্যের প্রত্যক্ষ এক, এবং সেই 
সঙ্গে তা একটি পণ্যসামগ্রণী কেবলমান্র অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে সম্পাকত 
রূপেই। পণ্যসামগ্রীর বানিময়-প্রাক্রয়া তাদের মধ্যে বিদ্যমান প্রকৃত সম্পক। 
এট একটি সামাজক প্রক্রিয়া, ব্যাক্তদের দ্বারা তা সম্পাদিত হয় পরস্পর 
নিরপেক্ষভাবে । কিন্তু তারা তাতে অংশগ্রহণ করে শুধদ পণ্যসামগ্র-মালিক 
[হসেবে; পরস্পরের জন্য তাদের আস্তত্ব একমান্র ততদূরই, যতদূর পর্যন্ত 
তাদের পণ্যসামগ্রীগুির আস্তত্ব থাকে, এইভাবে তারা বস্তুতপক্ষে 'বনিময়- 
প্রাক্রুয়ার সচেতন প্রাতানাধস্বরূপ। 

পণ্যসামগ্রী অবশ্যই একটি ব্যবহার-মূল্য: গম, ছিটকাপড়, হারা, 
যন্ত্রপাতি প্রভৃতি; কিস্তি একটি পণ্য হিসেবে তা যুগপৎ একটি ব্যবহার- 
মূল্য নয় । তা যাঁদ তার মালিকের পক্ষে একটি ব্যবহার-মূল্য হত, অর্থাং 
তার নিজস্ব প্রয়োজন মেটাবার এক প্রত্যক্ষ উপায় হত, তা হলে সোঁট 
পণ্যসামগ্রী হত না। তার মালিকের পক্ষে সেটি বরং একাঁট অ-ব্যবহার-মূল্য, 
অর্থাং 'বানময়-মূল্যের নিছক বাস্তব ন্যাসভান্ডার মাত্র, কিংবা নিতান্তই 
বানময়ের একটি উপায় । বানিময়-মূল্যের সক্রিয় বাহন হিসেবে ব্যবহার- 
মূল্য বাঁনময়ের উপায় হয়ে ওঠে। পণ্যসামগ্রী তার মালিকের পক্ষে শুধু 
ততদুরই ব্যবহার-মূল্য যতদুর তা বানময়-মূল্য।* পণ্যসামগ্রীকে অতএব 
একটা ব্যবহার-মূল্য, প্রথমত অপরের পক্ষে এক ব্যবহার-মূল্য হতেই হয়। 


*« আঁরস্টটল এই অথেই বিনিময়-মূল্যের কথা বলেছেন এই অধ্যায়ের শুতে 
উদ্ধাত অন_চ্ছেদাটি দুষ্টব্য)। 
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যেহেতু তা তার মালিকের কাছে একটি ব্যবহার-মূল্য নয়, সেই হেতু তা 
অবশ্যই অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর মালিকদের কাছে একটি ব্যবহার-মূল্য। তা 
যাঁদ না-হয় তা হলে তার পিছনে ব্যয়িত শ্রম ছিল ব্যর্থ শ্রম এবং তদনূযায়ী 
ফলাঁট একটি পণ্যসামগ্রী নয়। অন্য দিকে, পণ্যসামগ্রীকে অবশ্যই তার 
মাঁলকের পক্ষে একটি ব্যবহার-মূল্য হতে হবে, যেহেতু তার আস্তত্ব রক্ষার 
উপায় রয়েছে তার বাইরে, অন্য লোকের পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যের 
মধ্যে। একটি ব্যবহার-মূল্য হয়ে উঠতে হলে পণ্যসামগ্রীকে তার পূরণ করার 
মতো বিশেষ চাঁহদার মোকাবিলা অবশ্যই করতে হবে। এইভাবে পণ্যসামগ্রণর 
ব্যবহার-মূল্য পারস্পীরক হ্থান-বিনিময়ের দ্বারা ব্যবহার-মূল্য হয়ে ওঠে: 
সেগুলি.যাদের পক্ষে বিনিময়ের উপায় ছিল তাদের হাত থেকে চলে আসে 
তাদের হাতে, যাদের পক্ষে সেগুলি কাজ করে ভোগ্যপণ্য হিসেবে । একমারর 
পণ্যসামগ্রীর এই সর্বজনীন হস্তান্তরণের ফলেই সেগুলির মধ্যে অনুস্যত 
শ্রম উপযোগণ শ্রম হয়ে ওঠে । পণ্যসামগ্রী ব্যবহার-মূল্য হিসেবে তাদের 
পারস্পারক সম্পকে ধারায় একটা নতুন অর্থনোৌতক রূপ পাঁরগ্রহ করে না। 
বরংচ, যে বিশেষ রূপটি পণ্যসামগ্রী হিসেবে তাদের 'বিশিম্টভাবে চিহি্ত 
করেছিল সেঁট লোপ পায়। যেমন, রুটি তার প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে 
উপভোক্তার কাছে চলে গিয়ে রুট হিসেবে তার চরিত্র বদলায় না। বরং, 
উপভোক্তা তাকে গণ্য করে একটি ব্যবহার-মূল্য হিসেবে, এক বিশেষ 
খাদ্যদ্রব্য হিসেবে, অথচ যতক্ষণ তা রুটি-প্রস্তুতকারকের হাতে ছিল ততক্ষণ 
তা ছিল নিতান্তই এক অর্থনৌতিক সম্পকের প্রাতিভ, একটি মূর্ত এবং 
একই সঙ্গে একটি বিমূর্ত জিনিস । সূতরাং, ব্যবহার-মূল্য হয়ে ওঠার সময়ে 
পণ্যসামগ্র একমান্র যে রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে যায় তা হল তাদের 
আনূষ্ঠানিক আন্তত্বের সমাপ্ত, যে-অবস্থায় তারা তাদের মালিকের কাছে 
ছিল অ-ব্যবহার-মূল্য আর অ-মালকের কাছে ব্যবহার-মূল্য। ব্যবহার- 
মূল্য হয়ে উঠতে হলে পণাসামগ্রসকে অবশ্যই পুরোপুরি হস্তান্তারত হতে 
শূধু তাদের 'বানময়-মল্য হিসেবে দিকাঁটর সঙ্গেই সম্পাকৃতি। তাই, একমান্ন 
ণিনিময়-মূল্য হিসেবে রূপাঁয়িত হয়েই সেগনীল ব্যবহার-মূল্য 'হসেবে 
রূপাঁয়ত হতে পারে। 

ব্যবহার-মূল্য হিসেবে আলাদা একাঁট পণ্যসামগ্রীকে গোড়ায় স্বতন্ম 
একটা কিছ বলে গণ্য করা হত, অথচ বানিময়-মূল্য হিসেবে শর থেকেই 


৩৭ 


তাকে গণ্য করা হত অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে সম্পাক্ত করে। কিন্তু 
তা ছিল নিতান্তই তত্বগত, প্রকল্পিত সম্পর্ক। তা নিজেকে রূপায়িত করে 
শুধু বিনিময়ের প্রক্রিয়ায়। অন্য দিকে, একটি পণ্যসামগ্রী তখনই একটি 
িনিময়-মূল্য যখন তার উৎপাদনের পিছনে নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-সময় 
ব্যয়ত হয়েছে এবং তদনুযায়ী তা বাস্তবায্পিত শ্রম-সময় স্বরূপ । তা হলেও 
পণ্যসামগ্রী আবির্ভূত হওয়ার সময়ে শুধুই বাস্তবায়িত এক বিশেষ ধরনের 
ব্যক্তিগত শ্রম-সময়, সর্বজনীন শ্রম-সময় নয়। পণ্যসামগ্রী এইভাবে সঙ্গে 
সঙ্গেই বিনিময়-মূল্য নয়, বরং তার তখনও বিনিময়-মূল্য ছয়ে ওঠা বাঁক। 
শুর্‌ূতে, তা সর্বজনীন শ্রম-সময়ের বাস্তবায়ন হতে পারে একমান্র তখনই, 
যখন তা শ্রম-সময়ের এক বিশেষ উপযোগী প্রয়োগ, অর্থাৎ যে কোনো 
ব্যবহার্-মূল্য স্বরূপ। একমান্র এই বৈষায়ক অবস্থাতেই পণ্যসামগ্রীতে 
অনূস্যত শ্রম-সময় সর্বজনীন, সামাঁজক শ্রম-সময় বলে গণ্য হয়। সতরাং, 
একটি পণ্যসামগ্রী একটি ব্যবহার-মূলা হয়ে উঠতে পারে একমাত্র যাঁদ তা 
বিনিময়-মূল্য হিসেবে রূপাক্িত হয়, আর তা বনিময়-মূল্য হিসেবে 
রূপায়িত হতে পারে একমাত্র তখনই যখন তা হস্তান্তুরত হয়ে যায় এবং 
ব্যবহার-মূল্য হিসেবে কাজ করে। ব্যবহার-মূল্য হিসেবে একটি পণ্যসামগ্রণর 
হস্তান্তরণ একমাত্র সম্ভব সেই ব্যাক্তর কাছে যার কাছে সোঁট একটি ব্যবহার- 
মূল্য, অর্থাৎ বিশেষ চাঁহদা পূরণ করার মতো বন্তু। অন্য দিকে, তা 
আরেকটি পণ্যসামগ্রীর 'বিনিময়েই একমান্র হস্তান্তুরত হতে পারে, কিংব৷ 
আমরা যাঁদ অপর পণ্যসামগ্রীটির মালিকের দৃম্টিকোণ থেকে বিষয়টি 
1ববেচনা কার, তা হলে সেও তার পণ্যসামগ্রীটিকে একমান্র হস্তাস্তারত করতে 
পারে, অর্থাৎ রূপাঁয়ত করতে পারে লিশেষ চাহিদার বন্তুটির সঙ্গে তার 
সংস্পর্শ ঘাঁটয়ে। সৃতরাং, ব্যবহার-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীর সার্বিক 
হস্তান্তরণের সময়ে সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পাঁকৃতি হয় অসংবদ্ধ পদার্থ 
গসেবে, যা আকাতিগতভাবে পৃথক এবং তাদের 1বশেষ গুণাগুণ হেতু 
1িশেষ চাঁহদা পূরণ করে। কিন্তু নিছক ব্যবহার-মূল্য হসেবে সেগাীলর 
আস্তত্ব পরস্পরের থেকে স্বতন্্ভাবে, 'কংবা বরং কোনোরূপ 
সম্পক্রহিতভাবে। একমান্ন বিশেষ চাহিদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রূপেই ব্যবহার- 
মূল্য হিসেবে সেগুলি বিনিময় করা যায়। এগুলি অবশ্য 'বানিময়ষোগ্য 
একমান্ন তুল্যমূল্য হিসেবে এবং সেগুলি তুল্যমূল্য একমাত্র বাস্তব।য়িত 
শ্রম-সময়ের সমান পরিমাণ হিসেবে, যখন বঝ্যবহার-মূল্য হিসেবে সেগনালর 
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আকাতিগ্রত গুণাগুণ, এবং সেই হেতু বিশেষ চাহিদার সঙ্গে এই পণ্যসাম- 
গ্রীগুলির সম্পর্থ পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়! একটি পণ্যসামগ্রী 
বিনিময়-মূল্য হিসেবে কাজ করে যাঁদ তা অন্য কোনো পণ্যসামগ্রর একাট 
নাদর্ট পারমাণের স্থান অবাধে গ্রহণ করতে পারে, তা সে অপর 
পণ্যসামগ্রসীটির মালিকের পক্ষে ব্যবহার-মূল্য হোক অথবা নাই হোক। বিস্তু 
অপর পণ্যসামগ্রীটির মালিকের পক্ষে তা একটি পণ্যসামগ্র হয়ে ওঠে 
একমাত্র ততখানিই, ষতখানি তার পক্ষে তা একটি ব্যবহার-মূল্য, এবং যার 
হাতে তা রয়েছে তার পক্ষে তা একটি 'বানময়-মূল্য হয়ে ওঠে একমানর 
ততখানই, যতখানি তা অপর মালিকের পক্ষে একটি পণ্যসামগ্রী। সৃতরাং, 
একই সম্পর্ক ঘূগপৎ সারগতভাবে সমান পণ্যসামগ্রীগলির _ যার পার্থক্য 
শুধু মান্লা় _- একটি সম্পর্কও হবে, অর্থাং এমন এক সম্পক* যা 
সর্বজনীন শ্রম-সময়ের বাস্তবায়ন হিসেবে তাদের সমতা প্রকাশ করে, এবং 
সেই সঙ্গে তা হবে গুণগতভাবে পৃথক বস্তু হিসেবে, স্মানাদর্ট চাহিদার 
জন্য স্বনা্দ্ট ব্যবহার-মূলা হিসেবে তাদের সম্পর্ক সংক্ষেপে, এমন এক 
সম্পর্ক যা প্রকৃত ব্যবহার-মূল্য হিসেবে সেগুলির পার্থক্যানর্ণয় করে। কিন্তু 
এইভাবে মেনে-নেওয়া সমানতা ও অসমানতা পরস্পর-সম্পকরীহিত। এর 
ফল শুধু যে একটি সমস্যার সমাধানের জন্য যেখানে আরেকাটি সমস্যার 
সমাধানের কথা পূর্বাহেনই অনুমান করে 'িনতে হয় এমন কতকগ্যাল 
সমস্যারই দুষ্টচক্র তাই নয়, বরং পরস্পরাবিরোধাী সিদ্ধান্তসূন্নের গোটা 
একটা জটিল জাল, কারণ একাঁটি শর্তের পূরণ প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে তার 
বিপরীত শর্ত পূরণের উপরে। 

বানময়-প্রক্রিয়ায় এই াবরোধগাঁলর বিবর্তন ও নিরসন দুটিই থাকতে 
হবে, যাঁদও তা এই প্রক্রিয়ায় এই সরল ধরনে প্রদর্শন করা যায় না। আমরা 
শুধু দেখেছি পণ্যসামগ্রী কীভাবে ব্যবহার-মূল্য হিসেবে পরম্পরের সঙ্গে 
সম্পাকতি, অর্থাৎ ব্যবহার-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রঁ কীভাবে 'বানময়- 
প্রাক্রয়ার অভ্যন্তরে কাজ করে। অন্য দিকে, এখন পর্যন্ত 'বানিময়-মূল্যকে 
আমরা যেভাবে 'িচার করেছি তাতে তার আস্তত্ব শুধু আমাদের বিমূর্তন 
ণিসেবে, কিংবা যাঁদ অন্যভাবে বলতে ইচ্ছা হয়, পণ্য-মালক ব্যক্তিবিশেষের 
বমূর্তন হিসেবে, পণাসামগ্রীকে যে গুদামে রাখে ব্যবহার-মূল্য হিসেবে, 
অথচ তার মনে তা থাকে 'বানময়-মূল্য হিসেবে 'বানিময়-প্রাক্িয়ায়, অবশ্য, 
পণ্যসামগ্রপ পরস্পরের জন্য থাকবে শুধু ব্যবহার-মূল্য, হিসেবে নয়, 
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বানময়-মূল্য হিসেবেও, এবং তাদের আস্তিত্বের এই 'দিকট প্রাতভাত হবে 
তাদের পারস্পারক সম্পর্ক হিসেবে। প্রথমে আমাদের সামনে যে অস্মাবধা 
দেখা দিয়েছিল তা এই যে একটি 'বানিময়-মূল্য হিসেবে, বাস্তবায়িত শ্রম 
হিসেবে কাজ করতে পারার আগে বাবহার-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রশীটিকে 
ইস্তান্তারত হতে হয়, বীর হতে হয়, অথচ বিপরাঁত পক্ষে ব্যবহার-মূল্য 
[হিসেবে তার হস্তান্তরণের ব্যাপারে 'বানময়-মূল্য হিসেবে তার আস্তত্ব 
পূর্বানামিত। কিন্তু ধরে নেওয়া যাক যে এই অস্মাবধা কাটিয়ে ওঠা 
গেছে। পণ্যসামগ্রীটি তার বিশেষ ব্যবহার-মূল্য বর্জন করেছে এবং তার 
দ্বারা এক ব্যাক্তীবশেষের নিজের বিশেষ শ্রমের পাঁরবর্তে সামাজকভাবে 
উপযোগণ শ্রম হয়ে ওঠার বৈষাঁয়ক শর্ত পূরণ করেছে। 'বানময়-প্রন্রিয়ায়, 
বানিময়-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীটি তা হলে হয়ে উঠবে অন্য সমস্ত 
পণ্যসামগ্রর এক সর্বজনীন তুল্যমূল্য, বাস্তবায়িত সাধারণ শ্রম-সময় ; 
এইভাবে তার আর একটি বিশেষ ব্যবহার-মূল্যের সীমাবদ্ধ কাজটা থাকে 
না, বরং সমস্ত ব্যবহার-মূল্যের. মধ্যে তার তুল্যমূল্য হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে 
পাঁরচত হতে তা সক্ষম হয়ে ওঠে। প্রাতাট পণ্যসামগ্রীই অবশ্যই সেই 
পণ্যসামগ্রীঁ, যা তার বিশেষ ব্যবহার-মূল্যের হস্তান্তরণের ফলে সর্বজনীন 
শ্রম-সময়ের প্রত্যক্ষ বাস্তবায়ন 'হিসেবে প্রাতিভাত। কিল্তু অপর পক্ষে, শুধু 
[বশেষ-বিশেষ পণ্যসামগ্রী, একক ব্যাক্তবিশেষের শ্রম যাতে মূর্ত সেই বিশেষ- 
[বিশেষ ব্যবহার-মূল্য বিনিময়-প্রক্রিয়ায় পরস্পরের সম্মুখীন হয়। সর্বজনীন 
শ্রম-সময় এমনিতে একাঁট 'বিমূর্তন, পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে তাই তার আস্তত্ব 
নৈই। 

একাঁট পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য যার মধ্যে নার্দিন্টভাবে ব্যক্ত সেই 
সমনকরণ-মালা পরাক্ষা করে দেখা যাক, যেমন : 


১ গজ ছিটকাপড় _ ২ পাউণ্ড কফি, 
১ গজ ছিটকাপড় _ ই পাউণ্ড চা, 
১ গজ ছিটকাপড় _ ৮ পাউন্ড রুটি, ইত্যাদ। 


বস্তুতপক্ষে, এই সমীকরণগনীল শুধ্ন এটাই বোঝায় যে সম পরিমাণ 
সর্বজনীন সামাজিক শ্রম-সময় ১ গজ ছিটকাপড়, ২ পাউন্ড কফি, ই 
পাউন্ড চা, ইত্যাদর মধ্যে বাস্তবাঁয়ত। কিন্তু এই সমস্ত বিশেষ ব্যনহার- 
মূল্যের মধ্যে বিধৃত 'বাভন্ন ধরনের ব্যাক্তগত শ্রম প্রকৃতপক্ষে সাধারণভাবে 


৪9 


শ্রম হয়ে ওঠে এবং এইভাবে সেগ্লির মধ্যে অনুস্যত শ্রম-সময়ের 
আনুপাতিক পাঁরমাণে পরস্পরের প্রকৃত 'বানময়ের দ্বারাই শুধু সামাজিক 
শ্রম হয়ে ওঠে। এই পণ্যসামগ্রগুলির মধ্যে সামাজক শ্রম-সময়, বলা যেতে 
পারে, প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, এবং তা প্রকট হয়ে ওঠে একমান্র তাদের 
[বানিময়ের সময়ে । প্রচ্ছান-বন্দুটি সামাঁজক শ্রম-রূপে বিবোচত ব্যাক্তবর্গের 
শ্রম নয়, বরং একক ব্যাক্তীবশেষের বশেষ ধরনের শ্রম, অর্থাৎ যে-শ্রম প্রমাণ 
করে যে তা সর্বজনীন সামাঁজক শ্রম শুধু বানিময়-প্রব্রিয়ায় তার মূল চরিন্র 
অবদমনের ফলেই। ফলত, সর্বজনীন সামাঁজক শ্রম একটি তৈরি পৃবশর্ত 
নয়, বরং একটি উদশগত ফল। এইভাবে দেখা দেয় একটা নতুন অস্বাবধা: 
এক দিকে, পণ্যসামগ্রীকে অবশ্যই বাস্তবায়িত সর্বজনীন শ্রম-সময় হিসেবে 
[বিনিময়-প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করতে হয়, অন্য দিকে, ব্যাক্তবর্গের শ্রম- 
সময় বাস্তবায়ত সর্বজনীন শ্রম-সময় হয়ে ওঠে একমাত্র বানময়-প্রব্রিয়ারই 
ফলে। 

প্রীতিট পণ্যসামগ্রীকে তার ব্যবহার-মূল্যের, অর্থাং তার আস্তত্বের মূল 
রূপের হস্তান্তরণের মধ্য দিয়েই বিনিময়-মূল্য হিসেবে তার উপযুক্ত অস্তিত্ব 
অঙজন করতে হয়। পণ্যসামগ্রীকে, অতএব, 'বানময়-প্রক্রিয়ায় আস্তত্বের এক 
দ্বৈত রূপ, অবশ্যই, গ্রহণ করতে হয়। অন্য দিকে, তার আস্তত্বের দ্বিতীয় 
রূপ, 'বানময়-মূল্য একমান্র প্রতিভাত হতে পারে আরেকটি পণ্যসামগ্রী 
দিয়ে, কারণ একমান্র পণ্যসামগ্রীই 'বানময়-প্রক্রিয়ায় একে অপরের সম্মুখীন 
হয়। একাঁট বিশেষ পণ্যসামগ্রীকে প্রত্যক্ষভাবে বাস্তবাঁয়ত সর্বজনীন শ্রম- 
সময় হিসেবে কীভাবে উপস্থিত করা সন্তব, কিংবা -_ ব্যাপারটা একই -- 
একাঁট বিশেষ পণ্যসামগ্রীর মধ্যে বাস্তবায়িত ব্যাক্তগত শ্রম-সময় প্রত্যক্ষভাবে 
এক সর্বজনীন চাঁরন্র গ্রহণ করতে পারে কীভাবে? একটি পণ্যসামগ্রীর, 
অর্থাং সর্বজনীন তুল্যমূল্য রূপে বিবেচিত যে কোনো পণ্াসামগ্রীর িনিময়- 
মূল্যের স্নানা্দন্ট প্রকাশ ঘটে সীমাহীন সমনকরণ-মালায়, যেমন : 


১ গজ 'ছিটকাপড় ₹ ২ পাউন্ড কাঁফ, 
১ গজ ছিটকাপড় _ ই পাউন্ড চা, 
১ গজ ছিটকাপড় _ ৮ পাউন্ড রুটি, 
১ গজ ছিটকাপড় - ৬ গজ স্মাতবস্, 
১ গজ ছিটকাপড় _ ইত্যাদ, ইত্যাদি। 


৪১ 


এট একটি তত্গত বর্ণনা কারণ পণ্যসামগ্রীট শুধু গণ্য হয়েছে বাস্তবায়িত 
সব'জনীন শ্রম-সময়ের এক নির্দিন্ট পরিমাণ 'হিসেবে। সর্বজনীন তুল্যমূল্য 
হিসেবে একটি বিশেষ পণ্যসামগ্রী বিশুদ্ধ বিমূর্তন থেকে রূপান্তরিত হয় 
বিনিময়-্রক্রিয়ার এক সামাঁজক ফলে, যাঁদ উপরের সমশকরণ-মালাটিকে 
শুধু উল্টে দেওয়া যায়। দষ্টান্তস্বরূপ : 


২ পাউন্ড কফি _ ১ গজ 'ছটকাপড় 
ই পাউণ্ড চা 5 ১ গজ 'ছিটকাপড় 
৮ পাউন্ড রুটি _ ১ গজ ছিটকাপড় 
৬ গজ সূতিবস্ত- ১ গজ ছিটকাপড় 


কফি, চা, রুট, স্বাতবদ্ব্রে, সংক্ষেপে, সমস্ত পণ্যসামগ্রীতে অনুস্যত 
শ্রম-সময় যেমন 'ছিটকাপড়ের হিসাবে প্রকাশ করা হচ্ছে, ঠিক তেমান 
বিপরাতভাবে 'ছটকাপড়ের বানিময়-মূল্য প্রতিফালত হচ্ছে তার তুল্যমূল্য 
[সেবে কাজ করে এমন সমস্ত অন্য পণ্যসামগ্রীতে, এবং ছিটকাপড়ে 
বাস্তবায়িত শ্রম-সময় হয়ে উঠছে প্রত্যক্ষ সর্বজনীন শ্রম-সময়, অন্য সমস্ত 
পণ্যসামগ্রীর বাভন্ন পাঁরমাণের মধ্যে তা সমানভাবে মূর্ত। ছিটকাপড় 
এইভাবে তার সঙ্গে সম্পকিতি রূপে অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর সর্বজনীন 
ক্রিয়ার পাঁরণাতিতে সর্বজনশন তুল্যমল্য হয়ে ওঠে । বিনিময়-মূল্য হিসেবে 
বিবেচিত প্রাতাট পণ্যসামগ্রী অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর মূল্যের একটা 
পরিমাপ হয়ে ওঠে । বিপরীতপক্ষে এ ক্ষেত্রে সমস্ত পণ্যসামগ্রীর 'বানিময়- 
মূল্য একটি বিশেষ পণ্যসামগ্রীর হসাব অনুযায়ী পাঁরমাপ করা হয় বলে, 
বাদ-দেওয়া পণ্যসামগ্রটি সর্বজনীন তৃল্যমূল্য হিসেবে বিনিময়-মূল্যের 
উপযুক্ত প্রতিভূ হয়ে ওঠে। অন্য দিকে, যে সীমাহীন সমণীকরণ-মালায় 
িংবা অসীম সংখ্যক সমশকরণে প্রতিটি পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য প্রকাশ 
করা হয়োছল, তা এখন কমে গিয়ে দাঁড়াল দাট কথার এক সম্মীকরণে। 
২ পাউন্ড কাঁফ -১ গজ ছিটকাপড় __- এই সমণীকরণাঁট এখন কাঁফর িনিময়- 
মূল্যের এক ব্যাপক আঁভব্যাক্ত, কারণ এই আঁভব্যাক্ততে তা দেখা দেয় অন্য 
যে কোনো পণ্যসামগ্রীর এক 'নার্দন্ট পাঁরমাণের প্রত্যক্ষ তুল্যমূল্য হিসেবে। 
শবানিময়-প্রান্রিয়ার অভ্যন্তরে পণ্যসামগ্রীগ্ঁল এইভাবে পরস্পরের জন্য 
থাকে, অথবা পরস্পরের কাছে প্রতিভাত হয় ছিটকাপড়-রূপ্পী বিনিময়-মূল্য 
ধসেবে। সমস্ত পণ্যসামগ্রঁ যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পকিতি বিনিময়-মূল্য 


৪২ 


হিসেবে, অর্থাৎ বাস্তবায়িত সর্বজনীন শ্রম-সময়ের 'বাভন্ন পাঁরমাণ হিসেবে, 
সৈই বিষয়টি এখন আত্মপ্রকাশ করে এই রুপ নিয়ে যে, সমস্ত 'বানময়- 
মূল্যই একই দ্রব্যের, ছিটকাপড়ের, শুধু 'বাভন্ন পাঁরমাণের পরিচায়ক। 
সর্বজনীন শ্রম-সময় এইভাবে দেখা দেয় এক বিশেষ বস্তু হিসেবে, অন্য সমস্ত 
পণ্যসামগ্রণ্র আতিরিক্ত ও তা ছাড়াও একটি পণ্যসামগ্রী হিসেবে । সেই 
সঙ্গে, যে-সমীকরণে একটি পণ্যসামগ্রী আরেকটি পণ্যসামগ্রীর 'বনিময়- 
মূল্যের পাঁরচায়ক, যথা ২ পাউন্ড কাঁফ -১ গজ 'ছিটকাপড়, সেই সমীকরণ 
এখনও রূপায়িত হওয়া বাকি। একমাত্র ব্যবহার-মূল্য হিসেবে হস্তাস্তারত 
ইয়েই _ বানময়-প্রাক্রিয়া় সোঁট যে একটি আবশ্যকীয় বস্তু তা প্রমাণ 
করতে প্রারে কি না, এই হস্তান্তর নির্ভর করে তার উপরে -- তা বস্তুতপক্ষে 
কাঁফর রূপ থেকে পরিবাততি হয় ছিটকাপড়ের রূপে, এইভাবে তা হয়ে 
ওঠে এক সর্বজনীন তুল্যমূল্য এবং অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর 'বানময়-মূল্যের 
প্রকৃত পাঁরচায়ক। অন্য দিকে, ব্যবহার-মূল্য হিসেবে হস্তান্তরণের ফলে 
সমস্ত পণ্যসামগ্রী ছিটকাপড়ে পারবার্তত হয় বলে, ছিটকাপড় হয়ে ওঠে অন্য 
সমস্ত পণ্যসামগ্রীর পাঁরবার্তত রূপ, এবং অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর এই 
ছিটকাপড়ে রূপান্তরণের ফলেই তা হয়ে ওঠে সর্বজনীন শ্রম-সময়ের প্রত্যক্ষ 
বাস্তবায়ন, অর্থাং সর্বজনীন হস্তান্তরণের ও সমস্ত ব্যক্তিগত শ্রম বাতিল 
করণের অন্তফল। পণ্যসামগ্রী এইভাবে পরস্পরের বিনিময়-মূল্যের পাঁরচায়ক 
হওয়ার জন্য এক দ্বৈত রূপ গ্রহণ করে, কিন্তু সর্বজনীন তুলামূল্য 'হিসেবে 
পৃথক করে রাখা পণ্যসামগ্রণীট অর্জন করে এক দ্বৈত ব্যবহার-মূল্য। একটি 
বিশেষ পণ্যসামগ্রী হিসেবে তার বিশেষ ব্যবহার-মূল্য ছাড়াও তা অর্জন 
করে এক সর্বজনীন ব্যবহার-মূল্য। এই শেষোক্ত ব্যবহার-মূল্যটি নিজেই 
একি 'নর্ধারত রূপ, অর্থাৎ 'বানিময়-প্রক্লিয়া় তার উপরে অন্যান্য 
পণ্যসামগ্রশর সর্বজনীন ক্রিয়ার ফলে এই পণ্যসামগ্রীটি যে বিশেষ 'নাদিন্ট 
ভূমিকা পালন করে সেখান থেকেই এই ব্যবহার-মূল্যের উদ্ভব ঘটে। 'বশেষ 
চাঁহদা পূরণ করে এমন একট বস্তু হিসেবে প্রীতাট পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার- 
মূল্যের পৃথক-পৃথক মূল্য থাকে পৃথক-পৃথক লোকের হাতে, অর্থাং যে- 
ব্যাক্ত তা 'বাক্ু করে দেয় তার কাছে তার মূল্য এক রকম, আর যে-ব্ক্তি 
সেটি সংগ্রহ করে তার কাছে তার মূল্য আরেক রকম। সর্বজনান তুল্যমূল্য 
[হিসেবে যে পণ্যসামগ্রীটকে পৃথক করে রাখা হয়েছে তা এখন এমন একাঁট 
বন্ধু যা 'বানিময়-প্রান্রিয়া থেকেই উদ্ভূত এক সর্বজনীন চাহিদা পূরণ করে 


এবং প্রত্যেকের কাছে তার ব্যবহার-মূল্য একই -- তা হল 'বানময়- 
মূল্যের বাহন, কিংবা 'বানময়ের এক সর্বজনীন মাধ্যম। এইভাবে, 
পণ্যসামগ্রীঁটির মধ্যে নিহিত 'বরোধাঁট, যথা যুগপৎ একটি [বিশেষ ব্যবহার- 
মূল্য ও সর্বজনীন তুল্যমূল্য হওয়ার বিরোধাট, এবং সেই হেতু 
প্রত্যেকের পক্ষে একটি ব্যবহার-মূল্য কিংবা একাঁট সর্বজনীন ব্যবহার- 
মূল্য হওয়ার স্ববিরোধাটির নিরসন হয়েছে এই একটি পণ্যসামগ্রর 
ক্ষেত্রে। কিন্তু, পক্ষান্তরে এখন অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রশীর 'বানিময়-মূল্য প্রথমত 
উপস্থিত করা হয়েছে সেই পৃথক করে রাখা পণ্যসামগ্রীটর সঙ্গে এক 
আদর্শ সমীকরণ রূপে, যে সমীকরণ এখনও রূপায়িত হওয়া বাকি; 
এই পণ্যসামগ্রশীটর ব্যবহার-মূল্য, বাস্তব হলেও, 'বিনিময়-প্রক্রিয়ায় তার 
আস্তত্ব নিতান্তই আনুচ্ঠানক বলে মনে হয়, তা তখনও প্রকৃত ব্যবহার- 
মূল্যে পারণত হয়ে উশুল হওয়া বাঁক। পণ্যসামগ্রীট মূলত প্রাতভাত 
হয়োছল সাধারণভাবে পণ্যসামগ্র হিসেবে, এক বিশেষ ব্যবহার-মূল্যে 
বাস্তবায়িত সর্বজনীন শ্রম-সময় 'হিসেবে। বানিময়-প্রক্রিয়ায় সমস্ত 
পণ্যসামগ্রই তুলনা করা হয় একাঁট স্বতন্তরকৃত পণ্যের সঙ্গে, যাকে গণ্য 
করা হয় সাধারণভাবে পণ্যসামগ্রী, সেই পণ্যসামগ্রশ হিসেবে, এক বিশেষ 
ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে সর্বজনীন শ্রম-সময়ের মূর্ত রূপ হিসেবে । সৃতরাং, 
সেগুলি বিশেষ পণ্যসামগ্রী হিসেবে সর্বজনীন পণ্যসামগ্রী বলে 'বিবোচিত 
একাঁট বিশেষ পণ্যসামগ্রীর বিপ্রতীপ।* পণ্যসামগ্রীর মালিকরা যে একে 
অপরের শ্রমকে সর্বজনীন সামাজিক শ্রম বলে গণ্য করে, সেটা প্রকাশ 
পায় তাদের নিজেদের পণ্যসামগ্রীকে 'বানিময়-মূল্য বলে গণ্য করার মধ্যে; 
এবং 'বানময়-প্রক্রিয়ায় 'বানময়-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীীর পরদ্পর-সম্পর্ক 
প্রকাশ পায় তাদের 'বানময়-মূল্যের যথোপযুক্ত আভব্যক্তি রূপে এক বিশেষ 
পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে তাদের সর্বজনীন সম্পর্ক হিসেবে; তা আবার প্রকাশ 
পায় অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে এই বিশেষ পণ্যসামগ্রীটির "নাট 
সম্পর্ক হিসেবে এবং সেই হেতু, একটি বস্তুর স্বাতন্ত্যসচক, যেন 
স্বাভাবকভাবে বিবার্তত, সামজিক চাঁরন্র হিসেবে । যে বিশেষ পণ্যসামগ্রীট 
এইভাবে সমস্ত পণ্যসামগ্রীর 'বানময়-মূল্যের, অর্থাৎ এক বিশেষ, স্বতন্ত্র 
পণ্যসামগ্রী হিসেবে পারগাঁণত পণ্যসামগ্রীগযালির "বাঁনময়-মূল্যের পাঁরচায়ক, 


জেনোভেজি একই শব্দ ব্যবহার করেছেন। [লেখকের পাস্ডুলিপিতে মন্তব্য।] 


সোঁটই হল অর্থ। তা হল পণ্যসামগ্রীর 'বানিময়-মূল্যের কেলাদিত রূপ 
এবং তা রুপ লাভ করে 'বানময়-্রক্রিয়ায়। এইভাবে, 'বানময়-্রক্রিয়ায় 
থাকাকালীন পণ্যসামগ্রীগ্দলি সমস্ত নির্ধারিত রূপ পরিত্যাগ করে এবং 
তাদের প্রত্যক্ষ বাস্তব দিকটিতে পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে একটি অপরটির 
পক্ষে ব্যবহার-মূল্য হয়ে ওঠে, সেগ্যাল যাতে বানময়-মূল্য হিসেবে 
পরস্পরের সম্মুখীন হতে পারে তার জন্য সেগ্দালিকে, অবশ্যই, এক নতুন 
নির্ধারিত রূপ গ্রহণ করতে হবে, অর্থের বিবর্ধন ঘটাতে হবে। অর্থ একটা 
প্রতীক নয়, ঠিক যেমন একটি পণ্যসামগ্রী রূপে একটি ব্যবহার-মূল্যের 
আস্তত্ব প্রতীক নয়। সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্ক দেখা দেয় ব্যাক্তমান্ূষ থেকে 
পৃথকভাবে বিদ্যমান একটা-কিছু হিসেবে, এবং সমাজে উৎপাদনের মধ্যে 
তারা যে বাশম্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হয় তা দেঁখা দেয় একটি জিনিসের 'নার্্ট 
উপাদান হিসেবে _ এই বিকৃত চেহারাই, গদ্যময়ভাবে বাস্তব, এবং কোনো 
মতেই কাম্পাঁনক নয় এমন বিহবলকর রহস্যময়তাই বানিময়-মূল্য নির্ণায়ক 
শ্রমের সমস্ত সামাজিক রূপের বৈশিস্ট্য। এই বিকৃত চেহারা পণ্যসামগ্রীর 
মধ্যে যতটা প্রকাশ পায় তার চাইতে শুধু; আরও বোঁশ প্রকটভাবে প্রকাশ 
পায় অর্থের মধ্যে। 

অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর অর্থ-বূপ যার মধ্যে দানা বাঁধবে _ যতদূর 
সেগুলি প্রত্যক্ষভাবে 'বানময়-মূল্যের চরিত্রসঞ্জাত, ততদূর -_ সেই বিশেষ 
পণ্/সামগ্রীটির আবাশ্যক বাস্তব উপাদানগুলি হল: সীমাহীন 'বিভাজাতা, 
তার অংশগূলির সমধার্মতা এবং পণ্যসামগ্রীটির সমস্ত এককের সমরূপ 
গুণ। সর্বজনীন শ্রম-সময়ের বাস্তবায়ন হিসেবে তাকে অবশ্যই সমধমাঁ 
হতে হবে এবং শুধু পাঁরমাণগত পার্থক্য প্রকাশে সক্ষম হতে হবে। আরেকাট 
আবাশ্যক উপাদান হল তার ব্যবহার-মূল্যের স্থায়িত্ব, কারণ তাকে বিনিময়- 
্রন্রিয়ার মধ্যে দিয়ে টিকে থাকতে হবে। মূল্যবান ধাতুগনীলর এই সমস্ত 
গুণ রয়েছে অসাধারণ উচ্চ মান্রায়। অর্থ যেহেতু বিশেষ বিবেচনার কিংবা 
মতৈক্যের ফল নয়, 'বানময়ের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আস্তমান হয়েছে, 
সৈই হেতু বহ; 'বাভন্ন, অজ্পবিস্তর অনুপয্দক্ত পণ্যসামগ্রী নানান সময়ে 
ব্যবহৃত হয়েছে অর্থ হিসেবে । 'বানিময় ঘখন বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে 
গয়ে পেশছয় তখন বাভন্ন পণ্যসামগ্রীর মধ্যে বিনিময়-মূল্য আর ব্যবহার- 
মূল্যের কাজটা একেবারে আলাদা করার প্রয়োজন দেখা দেয় _ যাতে, 
দৃম্টান্তস্বরূপ, একাঁট পণ্যসামগ্রী কাজ করবে 'বানিময়ের উপায় হসেবে, 
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অন্য দকে আরেকটি হস্তান্তরিত হবে র্যবহার-মূল্য 'হসেবে। এর পারণাঁত 
এই যে সাধারণতম ব্যবহার-মূল্যের পরিচায়ক একটি পণ্যসামগ্রী, কিংবা 
কখনও-কখনও অনেকগুলি পণ্যসামগ্রীী প্রায়শই অর্থ হিসেবে কাজ করতে 
থাকে। এমন কি যখন এই 'সমস্ত ব্বহার- মূল্যের আশু কোনো প্রয়োজন 
থাকে না তখনও অন্যান্য ব্যবহার-মূল্যের চাহিদার তুলনায়, সেগাীলর জন্য 
চাহিদা বোঁশ সার্বক হতে বাধ্য, কারণ সেগদীলই হল সম্পদের মধ্যে 
সবচেয়ে সারবান বাস্তব উপাদান। 

সরাসাঁর দ্রব্-ীবানময়, 'বানময়ের স্বতঃস্ফূর্ত রূপ, পণ্যসামগ্রীর অর্থে 
রূপান্তরের চাইতে বরং ব্যবহার-মূল্যগ্দীলর পণ্যসামগ্রীতে রূপান্তরের 
সুত্রপাতেরই দ্যোতক। 'বানময়-মূল্য স্বতল্ন একটা রূপ গ্রহণ করে না, 
এখনও তা প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গে বাঁধা। তার প্রকাশ ঘটে দু 
ভাবে। বনিময়-মূল্য নয়, ব্যবহার-মূল্যই সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য, 
এবং তদনূযায়ী, উপভোগের জন্য যতটা প্রয়োজন তার চাইতে বোঁশ পাঁরমাণ 
ব্বহার-মূল্য যখন উৎপন্ন হয়ে যায়, একমান্র তখনই ব্যবহার-মূল্যগুলি আর 
ব্যবহার-মূল্য থাকে না, হয়ে ওঠে 'বানিময়ের উপায়, বা পণ্যসামগ্রী। অন্য 
দিকে, সেগ্বীলি পণ্যসামগ্রণ হয়ে ওঠে একমাত্র তাদের অব্যবাহত ব্যবহার- 
মূল্যের দ্বারা নির্ধারত সীমার মধ্যে, এমন কি যখন এই ক্রিয়া এমনভাবে 
একেবারে পৃথক হয়ে যায় যাতে পণ্যসামগ্রনর মালিকদের দ্বারা বিনিমেয় 
পণ্যসামগ্রীকে, অবশ্যই তাদের উভয়ের পক্ষে ব্যবহার-মূল্য হতে হবে, অথচ 
প্রতিটি পণ্যসামগ্রীকে তার অ-মালিকের পক্ষে হতে হবে একটি ব্যবহার- 
মূল্য। বস্তুতপক্ষে, পণ্যসামগ্রীর 'বানময় মূলত বিবার্ধত হয় আদম 
সম্প্রদায়গাঁলির" মধ্যে নয়, বরং তাদের প্রান্তের উপরে, তাদের সীমান্তের 
উপরে, অল্প যে-কয়েকটি স্থানে তারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসে। 
এইখানেই শুরু হয় দ্রব্য-বিনিময় এবং সেখান থেকে তা প্রবেশ করে 
সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে, তার উপরে বিস্তার করে ভাঙন ঘটানোর মতো প্রভাব। 
যে-সমস্ত বিশেষ ব্যবহার-মূল্য 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দুব্য-বানিময়ের ফলে 


* আঁদম সম্প্রদায় রূপে ববোচত ব্যাক্তক পরিঝর সম্পর্কে আ'রিস্টটল অনুরূপ 
একটি মন্তব্য করেছেন। কিন্তু, পাঁরবারের আদম রুপ হল উপজাতীয় পাঁরবার, যার 
এীতহাসিক বিগঠন থেকে গড়ে উঠেছে ব্যক্তক পরিবার! প্প্রথম সম্প্রদায়ে, বস্তুতপদ্ষে 
যা পাঁরবার, সেখানে এই কলা" (অর্থাৎ বাণিজ্য) "্পম্টতই কোনো কাজে আসে না' 
(আরিস্টটল, পূর্বোক্ত রচনা)। 
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পণ্সামগ্রীতে পরিণত হয়, যেমন দাস, গবাদি পশু, ধাতু, সেগ্ল 
সাধারণত এই সম্প্রদায়গ্ীলর মধ্যে প্রথম অর্থ হিসেবেও কাজ করে। আমরা 
দেখোছ যে একটি পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য তত আঁধক মাত্রায় বানিময়- 
মূল্য হসেবে কাজ করে, তার তুল্যমূল্যের সারগাল যত দীর্ঘ হয়, অথবা 
পণ্যসামগ্রী যে পরিধির মধ্যে বিনিময় করা হয় সেটি বৃহত্বর হয়। দ্রব্য- 
বাঁনময়ের ক্রমাগত প্রসার, বানময়মূলক লেনদেনের ক্লুমবর্ধমান সংখ্যা, 
এবং বানিময়-কৃত পণ্যসামগ্রীর ক্রমবর্ধমান বৈচিন্রের ফলেই, অতএব 
বানময়-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীটির আঁধকতর বিকাশ ঘটে, অর্থ গঠনে 
তা উদ্দীপনা যোগায় এবং ফলত, সরাসরি দ্রব্-বিনিময়ের উপরে তার 
প্রভাব হয় ভাঙনসূচক। অর্থশাস্ত্রীরা সাধারণত এই যুক্তি দেন যে দ্রব্য- 
বিনিময়ের সম্প্রসারণ বাহ্যক যেসব অস্মবিধার সম্মুখীন হয় তারই দরুন 
অর্থের আত্মপ্রকাশ, কিত্তু তাঁরা ভুলে যান যে এই অস্বাবধাগদলি উদ্ভূত 
হয় 'বিনিময়-মূল্যের ক্রমবিকাশ থেকে এবং সেই হেতু সর্বজনীন শ্রম হিসেবে 
স।মাজিক শ্রমের ক্রমবিকাশ থেকে। দ্টাম্তস্বরূপ, ব্যবহার-মূল্য হিসেবে 
পণ্যসামণ্রী ইচ্ছামতো বিভাজ্য নয়, যে-গুণটা বিনিময়-মূল্য হিসেবে তাদের 
থাকা উঁচত। অথবা এমনও ঘটতে পারে যে ক-য়ের পণ্যসামগ্রীটি খ-য়ের 
প্রয়োজনীয় ব্যবহার-মূল্য হতে পারে, অথচ ,ক-য়ের কাছে খ-য়ের 
পণ্যসামগ্রীটির কোনো ব্যবহার-মূল্য না-ও থাকতে পারে । কিংবা, পণ্যসামগ্রীর 
মালিকদের পরস্পরের পণ্যসামগ্রীর দরকার থাকতে পারে, কিন্তু এগুলি 
ভাগ করা যায় না এবং সেগ্ালর আপেক্ষিক 'বানময়-মূল্য আলাদা । 
ভাষান্তর, সরল দ্রব্য-বানিময় বিচার করে দেখার অজুহাতে এই অর্থশাস্ত্ীরা 
ব্যবহার-মূল্য ও শবানময়-মূল্যের প্রত্যক্ষ এক্যস্বর্প পণ্যসামগ্রীর অস্তার্নীহত 
ন্বাবরোধের কয়েকটি 'দককে দেখান। অন্য 'দকে, এর পর তাঁরা 
নাছোড়বান্দাভাবে দ্রব্-বানময় প্রথাকে গণ্য করেন পণ্যসামগ্রীর 
আদানপ্রদানের সঙ্গে মানানসই একটা ধরন বলে, তা শুধু কিছু নামমাত্র 
অসুবিধায় ভুগছে, যে-অস্যাবিধা কাটিয়ে ওঠার জন্য সচতুরভাবে উদ্ভাবন 
করা হয়েছে অর্থ। রাঁতমত ভাসা-ভাসা এই দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রসর হয়ে 
জনৈক উদ্তাবন-দক্ষ 'ব্রাটশ অর্থনীতিবিদ যথার্থই এই মত প্রকাশ করেছেন 
যে অর্থ হল নিতান্তই এক বৈষয়িক উপকরণ, জাহাজ বা বাষ্পীয় ইঞ্জিনের 
মতো, এবং তা সামাজিক উৎপাদন-সম্পকেরে আভব্যক্তি নয়, অতএব তা 
একটি অর্থনৌতক বর্গ নয়। সৃতরাং অর্থশাস্তে এই বিষয়টি নিয়ে 
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মিল নেই।* 

পণ্যসামগ্রীর জগতে এক উন্নত শ্রম বিভাজন পূর্বানূমিত, কিংবা বরং 
বলা যায়, যেসব ব্যবহার-মূল্য বিশেষ-বিশেষ পণ্যসামগ্রী হিসেবে পরস্পরের 
সম্মুখীন হয় এবং বহু বিচিত্র ধরনের শ্রম যার মধ্যে মূর্ত সেইসব 
ব্যবহার-মূল্যের বোচিন্রের মধ্যেই শ্রম বিভাজন প্রত্যক্ষভাবে পারস্ফুট হয়। 
সমস্ত 'বাভন্ন ধরনের উৎপাদনশখল ক্রিয়াকলাপের যোগফল হিসেবে শ্রম 
[বিভাজনই ব্যবহার-মূল্য উৎপাদনকারণ শ্রম হিসেবে সামাজিক শ্রমের বাস্তব 
দিকগুলির সমগ্রতাস্বরূপ। কিন্তু, এমনিতে তার অস্তিত্ব -_ পণ্যসামগ্রী ও 
বানময়-প্রক্রিয়ার ব্যাপারে -__ শুধূ তার ফলাফলের মধ্যে, পণ্যসামগ্রীগীলরই 
বৈচিন্রের মধ্যে। 

পণ্যসামগ্রীর 'বানিময় হল সেই প্রন্রিয়া যার মধ্যে সামাজিক বিপাক, 
ভাষান্তরে ব্যক্তিমানুষের বিশেষ-বিশেষ দ্রব্-বানিময়, যুগপৎ নাট 
সামাজক উৎপাদন-সম্পর্কের উত্তব ঘটায়, এই বিপাক চলাকালীন 
ব্যাক্তমানুষরা তার মধ্যে প্রবেশ করে। বিকশিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে 
পণ্যসামগ্রীর পরস্পর-সম্পর্ক সর্বজনীন তুল্যমূল্যের সস্পম্ট দিকগুলিতে 
দানা বেধে ওঠে, এবং এইভাবে 'বানিময়পপরক্রিয়া একই সঙ্গে হয়ে ওঠে অর্থ 
গঠনের প্রাক্রিয়া। একাধক প্রাক্রিয়াঁবাঁশম্ট এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াই হল নণ্টলন। 


ক। পণ্যসামগ্রন বিশ্লেষণ সম্পর্কে এতিহাসিক টকা 


ব্রিটেনে উইলিয়ম পোঁট ও ফ্রান্সে বুয়াঁগইবেয়র** থেকে শুরু করে 
সব শেষে ব্রিটেনে রিকার্ডেো ও ফ্রান্সে সস্মান্দ পর্যন্ত প্রুপদী অর্থশাদ্তে 


* *বন্তুতপক্ষে অর্থ শুধু কেনা-বেচা চালানোর উপকরণ, (কিন্তু দয়া করে বুঝিয়ে 
দেবেন কি, কেনা-বেচা বলতে আপাঁন কী বোঝাচ্ছেন 2) 'এবং তাই নিয়ে 'িচার- 
ববেচনা অথ্থশাম্ন-রুপণী বিজ্ঞানের অংশ নয়, ঠিক যেমন নয় জাহাজ বা বাম্পীয় ইঞ্জিন 
নিয়ে, কিংবা সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন সহজতর করার জন্য প্রযুক্ত অন্য কোনো 
উপকরণ নিয়ে 'বচার-ীববেচনা করা” টেমাস হজাঁস্কন, +20০৬12য 2০110621 0০000010757 
লন্ডন, ১৮২৭, পৃঃ ১৭৮, ১৭৯)। 

** পোঁট ও বয়াগিইবেয়রের রচনা ও চরিত্রের এক তুলনামূলক বিচার - সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে ও অন্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যেকার সামাজিক 
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দেড় শতাব্দীর অধিককাল ধরে যে গবেষণা চালানো হয়েছে তার চূড়ান্ত 
ফল হল দুই ধরনের শ্রমে পণ্যসামগ্রীর বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ -__ ব্যবহার- 
মূল্যকে পর্যবাঁসত করা হয়েছে মূর্ত শ্রমে অথবা উদ্দেশ্যসাধক উৎপাদনশীল 
ক্রিয়াকলাপে, আর 'বানময়-মূল্যকে পর্যবাঁসত করা হয়েছে শ্রম-সময়ে অথবা 
সমধমঁ সামাঁজক শ্রমে। 

পেটি প্রাকৃতিক বিষয়গদীলর উপরে তার সৃম্টিশীল ক্ষমতার 
নিভরশীলতা সম্পর্কে নিজেকে প্রবাণত না-করেও ব্যবহার-মূল্যকে শ্রমে 
পর্যবাঁসত করেন। মূর্ত শ্রমকে তার সমগ্র সামাজিক দিক 'দিয়ে তি 
কালাবলম্ব না-করে উপলান্ধ করেন শ্রম [বিভাজন হিসেবে ।* বৈষাঁয়ক 
সম্পদের উৎস সম্বন্ধে এই ধারণা তাঁর সমসামায়ক হব্‌সের বেলায় যেমন 


শ্রভেদের উপরে আলোকপাত করা ছাড়াও -- 'ব্রাটশ ও ফরাসী অর্থশাস্মের মধ্যে যে- 
সমস্ত জাতিগত বৈসাদ্য আছে ত।র ব্যাখ্যা যোগাবে । সেই একই বৈসাদশ্য পুনরাবভ্ত 
হয় রিকার্ডে আর সস্মান্দির মধ্যে। 

* পোঁট শ্রম বিভাজনকে একটা উৎপাদন-শীক্ত হিসেবেও বিচার করেন, এবং 
সেটা ?তনি করেন আম স্মিথের চাইতে অনেক বৃহত্তর পাঁরসরে। দ্রষ্টব্য 
4১7) 155823 00/50617)11 0) 2151610011051107) 107 8101702860, তভৃতীয় সংস্করণ, 
১৬৮৬, পৃঃ ৩৫-৩৬। এই প্রবন্ধে তিনি উৎপাদনের পক্ষে শ্রম 'বভাজনের স.ফলগ-ল 
দোখয়েছেন শুধু একটি ঘাঁড় তৈরির দ্টাপ্ত "দিয়েই নয় -- আ্যাডাম "স্মিথ 
শ্রবতশখকালে যেমন করোছিলেন একটি পন তোরর দষ্টান্ত দিয়ে -__ বরং একটি শহর 
ও গোটা একাঁট দেশকেও 1তাঁন গণ্য করেছেন বৃহৎ শিল্প প্রাতিষ্ঠান 'হিসেবে। ২৬ 
নভেম্বর, ১৯৭১১ তারখের $%০০/4/91 [১৩] পত্রিকা এই প্প্রশংসার্হ সার উইলিয়ম 
পোঁটর উদাহরণের, কথা উল্লেখ করেছিল। :১2£4419? পন্রিকা পোটর সঙ্গে তাঁর চাইতে 
চা্পিশ বছর বয়ঃকনিম্ঠ একজন লেখককে গুলয়ে ফেলেছে বলে ম্যাককুলোখ যে অনুমান 
করেছিলেন সেটা অতএব ভুল। দ্রেপ্টব্য ম্যাককুলোখ, 41016 17106780506 06 ০17049 
[00720175) 2. 00155516150. 0912100506১ লন্ডন, ১৮৪৫. পৃঃ ১০২।) পেটি নিজেকে 
এক নতুন বিজ্ঞানের প্রবর্তক বলে গণ্য করেন। 'তাঁন বলেন যে তাঁর পদ্ধাত “এখনও। 
অত্ন্ত প্রচলিত নহে”, 'কারণ নিতান্ত তুলনামূলক ও “তম'-প্রতায়াস্ত শব্দাবলী, এবং 
বুদ্ধিবদী যকত ব্যবহার করার পারবর্তে তিনি কথা বলতে চান “সংখ্যা, ওজন অথবা 
পারমাপের ভাষায়; কেবল বে'ধশাক্তর যুক্ত ব্যবহার করিতে, এবং প্রকৃতিতে যাহার 
দৃম্টগে'চর বাঁনয়াদ রাহিয়াছে, কেবল সেই সকল কারণই 'ববেচনা করিতে; বিশেষ- 
1বশেষ মনৃষ্যের চপল মাতি, আভমত, রুচি ও কামনা-বাসনার উপরে যা নির্ভরশীল 
তা অপরের বিবেচনার জন্য বাদ দিতে চান (০১০110051 1100500 ইত্যাদি, লন্ডন, 
১৬৯৯, মুখবন্ধ)। তাঁর দ:ঃসাহসী প্রতিভা স্পম্ট হয়ে ওঠে, দণ্টাস্তদ্বরূপ, 
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“'আয়ালঢাণ্ডের, এবং স্কট্ল্যাণ্ডের পার্বত্যা্লের যাবতীয় অস্থাবর বস্তু ও 
জনসাধারণকে... গ্রেট ব্রিটেনের অবশিষ্টাণ্চলে' নিয়ে আসার জন্য তাঁর প্রস্তাবে। তার 
ফলে শ্রম-সময়ের সাশ্রয় হবে, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং 'রাজা ও তাঁহার 
প্রজাগণ তদ্ধারা অধিকতর ধনবান ও বলশালশ হইবেন (45001068] 0000750101000) 
পারচ্ছেদ ৪ (পৃঃ ২২৫])। তার “7০0110০9] /7000750০৮-এর একটি পারচ্ছেদে 
[তিনি -_ যে সময়ে হল্যাড ছিল তখনও প্রাধান্যপূর্ণ বাঁণক জাতি এবং ফ্রান্স প্রধান 
বাণাজ্যক শাক্ত হয়ে ওঠার পথে বলে মনে হচ্ছিল দেই সময়ে -_ তিনি প্রমাণ করেন 
যে ইংলন্ডই পৃথিবীর বাজার দখল করবে: 'ইংলণ্ডের রাজার প্রজাদিগের সমগ্র বাণিজ্য 
জগতের ব্যবসা-বাণিজ্য পাঁরচালনার উপযস্ত ও সুবিধাজনক সংভার রাঁহয়াছে' (এ, 
পারচ্ছেদ ১০ [পৃঃ ২৭২]1)। 'ইংলণ্ডের মহত্বের পথে বাধাগাীল 'নতান্তই 
ঘটনাচন্রগত ও অপসারণণয়” (পৃঃ ২৪৭)। তাঁর সমস্ত লেখায় ছাঁড়য়ে আছে অত্যন্ত 
মৌলিক এক রসবোধ। যেমন, তান দেখান যে হল্যান্ডের - ইংরেজ অর্থনশীতাবিদরা 
তখন হল্যা্ডকে আদরশস্ছানীয় দেশ বলে গণ্য করতেন, যেমন এখন মহাদেশীয় 
অর্থনীতাবিদরা ব্রিটেনকে আদরশস্ছানীয় দেশ বলে গণ্য করে থাকেন -- বিশ্ব বাজার 
আঁধিকার সংসাঁধত হয়োছল পুরোপ্াীর স্বাভাবক কারণে, 'হল্যান্ডবাসীদের প্রাতি 
কেহ-কেহ যে-সকল দেবদূতসুলভ বোধশাক্ত ও বচারবূদ্ধি আরোপ করিয়া থাকেন তাহা 
ব্যাতরেকেই, এর, পৃঃ ১৭৫-১৭৬)। বাণিজ্যের একটি শর্ত হিসেবে তিনি ধর্মীবশ্বাসের' 
স্বাধীনতার পক্ষাবলম্বন করেন, কারণ “দরিদ্ররা পারশ্রমী এবং শবশ্বাস করে যে শ্রম 
ও অধ্যবসায়ই ঈশ্বরের প্রাত তাহাদের কর্তব্য" যতাঁদন পর্যস্ত তাদের 'মনে করিতে 
দেওয়া হইবে যে তাহারা যাহাকে প্রধানত দরিদ্রাদগের সম্পদ বাঁলয়া চিন্তা করে, 
বিশেষত সেই ঈশ্বরের বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাহাদের বোধ ও উপলান্ধি আধকতর। "ইহা 
দেখা মায় যে বাণিজ্য ধর্মের কোনো বর্গের ক্ষেত্রে নার্দন্ট নহে; বরংচ... সমগ্রের 
প্রচলিত মতাঁবরোধশ অংশের ক্ষেত্রেই 'নার্দন্ট' (এ, পৃঃ ১৮৩-১৮৬)। তিনি দুবৃততদের 
জন্য সর্বসাধারণের বিশেষ দানের কথা সুপারিশ করেন, কারণ দুব্ভদের দ্বারা 
করারোঁপত হওয়ার তুলনায় তাদের উপকারার্1ে নিজেদের উপরে করারোপ করাই 
জনসাধারণের পক্ষে শ্রেয়তর এর, পৃ ১৯৯)। অন্য 1দকে, তান সেই সমন্ত কর নাকচ 
করেন যেগুল পারশ্রমী মানুষের কাছ থেকে সম্পদ হস্তাস্তরিত করে তাদের হাতে যারা 
'কছুই করে না, কেবল ভোজন ও পান, সংগীত, ক্রীড়া ও নৃত্য করে: অধিকন্তু 
অধ্যয়ন করে আঁধাবদ্যাও। (এ, পৃ ১৯৮)। পোঁটর রচনা প্রায় দুর্লভ গ্রন্থসংক্রাস্ত 
কৌতূহলের সামগ্রী হয়ে উঠেছে এবং সেগ্দাল শুধু পুরনে। নিকৃষ্ট সংস্করণেই পাওয়া 
যায়। এটা আরও বিস্ময়কর, কারণ উইিয়ম পেটি শুধু যে ইংরোঁজ অর্থশাস্মের জনক 
তাই নয়, ইংরেজ হুইগদের বিজ্ঞ পরামর্শদাতা হেনরি পেটি, ওরফে ল্যান্সডাউনের 
মারকুইসের পূর্বপুরূষও বটেন। কিন্তু মুখবন্ধে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত না-দিয়ে পেটির 
রচনাবলশর একাঁট সম্পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রস্তুত করা ল্যান্সডাউন পাঁরবারের পক্ষে আদৌ 
সম্ভব নয়, আর আঁধিকাংশ বড়-বড় হুইগ পরিবারের উত্তবের ক্ষেত্রে যে কথা সত্য, পে 
কথা এই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য - এ সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভালো । দুঃসাহসিক 


৫০ 


ঘটেছিল তেমন অল্পবিস্তর বন্ধ্যা থাকে না, তার ফলে দেখা দেয় রাজনোতিক 
পাটিগণিত; অর্থশাস্্র যেখানে 'একটি পৃথক বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত 
এটিই তার প্রথম রূপ । কিস্তু বানময়-মূল্যকে 'তাঁন মেনে নেন পণ্যসামগ্রীর 
বানিময়ের মধ্যে তা যেমনভাবে প্রাতিভাত হয় সেইভাবে, অর্থাৎ অর্থ হিসেবে, 
আর অর্থকে মেনে নেন একটি বিদ্যমান পণ্যসামগ্রী হিসেবে, সোনা ও 
রূপো হিসেবে । আর্ক ব্যবস্থার চিন্তায় আটকে পড়ে তান দাব করেন 
যে, বানিময়-মূল্য নির্ধারক শ্রম হল সেই বিশেষ ধরনের মূর্ত শ্রম যার 
দ্বারা সোনা ও রুূপো আদায় হয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মনে যে কথাটি আছে 
তা এই যে বুজৌয়া অর্থনীতিতে শ্রম সরাসার ব্যবহার-মূল্য উৎপন্ন 
করে না উৎপন্ন করে পণ্যসামগ্র, সেই ব্যবহার-মূল্য যেগ্ল 'বানময়ের 
মধ্যে হস্তান্তরিত হওয়ার পারণামে সোনা ও রুপোর, অর্থাৎ অর্থের, অর্থাং 
বিনিময়-মূল্যের, অর্থাৎ বাস্তবায়ত সর্বজনীন শ্রমের রূপ পারিগ্রহ করতে 
সক্ষম। তাঁর উদাহরণীটই এ কথার জাজবল্যমান প্রমাণ যে বৈষয়িক শ্রমের 
উৎস 1হসেবে শ্রমের স্বীকীত কোনো মতেই শ্রম যেখানে 'বানময়-মৃূল্যের 
উৎস সেই বিশেষ সামাজক রূপকে ভুল অর্থে গ্রহণ করা থেকে নিবৃত্ত 
করে না। 

বুয়াগিইবেয়র বস্তুতপক্ষে যে-সঠিক অনুপাতে ব্যাক্তিগত উৎপাদকর্দের 
শ্রম-সময় শিল্পের বাভন্ন শাখার মধ্যে বিভক্ত হয় তদনূযায়ণ “সত্যকার 
মূল্য, (12 10509 ৮৪15এ7) নির্ধারণ করে এবং এই সাণ্িক অনুপাত যার 
দ্বারা স্িরীকৃত হয়, অবাধ প্রতিযোগিতাই সেই সামাঁজক প্রন্রয়া এই কথা 
ঘোষণা করে পণ্যসামগ্রীর 'বানময়-মূল্যকে পর্যবাঁসত করেন শ্রম-সময়ে, 
যাঁদও তান হয়তো সে সম্পর্কে সচেতন নন। কিন্তু একই সঙ্গে, এবং পেটির 
ণিবপরাীতে, বুয়াগিইবেয়র এক অন্ধ গোঁড়াম নিয়ে সংগ্রাম চালান অর্থের 


চিন্তানায়ক অথচ রাঁতমত বিবেকবঁজত এবং নিজের অপদার্থত।কে অলঙ্কৃত করার 
জন্য ব্যারনেট উপাঁধ লাভের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় চালসের হাঁন তোষামোদি করতে যেমন 
প্রস্তুত, তেমনই ভ্রমওয়েলের ছত্রছায়ায় আয়ার্লযাণ্ডে ল্ণ্ঠন চালাতেও প্রস্তুত সেনাবাহিনীর 
একজন সাজন জনসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য একজন পূর্বপুরুষের উপযুক্ত ভাবমার্ত 
নয়। আধকন্তু, তাঁর জাবদ্দশায় প্রকাশিত আঁধকাংশ রচনায় পেটি প্রমাণ করতে 
চেয়েছেন যে ইংলণ্ডের স্বর্ণধ্গ ছিল দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকাল -- 'গৌরবময় 
বিপ্লবের, প্রুষানুক্রীমক স্াবধাভোগীদের পক্ষে রীতিমত প্রচলিত মতবিরোধী 
আভমত। 


০ ৫১৯ 


বিরদ্ধে; তাঁর অনুযোগ, অর্থের হস্তক্ষেপই পণ্যসামগ্রণ-বিনিময়ের স্বাভাবিক 
ভারস।মা, অথবা সুসংগাঁতকে বাঘ্মিত করে, তাই বিকট মোলক দেবতার 
মতো তান সমস্ত পার্থব সম্পদকে বাল হিসেবে দাঁব করেন। অর্থের 
বিরুদ্ধে এই সওয়াল এক 1দকে বিশেষ এতিহাসিক অবস্থার সঙ্গে সম্পকিতি, 
কারণ চতুর্দশ লুইয়ের রাজসভা, তাঁর কর-আদায় আঁধিকারীবৃন্দ ও আভজাত 
সম্প্রদায়কে যে বিধবংসী স্বর্ণ-লোলুপতা আচ্ছন্ন করেছিল বুয়াগইবেয়র 
তারই বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন; পক্ষান্তরে পোঁট স্বর্ণ লেল্‌পতার জয়গান 
গেয়েছেন এক বালম্ত শক্তি বলে, যে-শাক্তি একটা জাতিকে শিল্প প্রগ্াতর 
দিকে এবং বিশ্ব বাজার জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়; অবশ্য সেই সঙ্গেই, 
সবভাবাঁসদ্ধ ইংরোঁজ ও স্বভাবাঁসদ্ধ ফরাসাঁ** অর্থশাস্তের মধ্যেকার 
চিরকালের বৈসাদৃশ্/ হিসেবে বারবার যে গভীরতর মৌলিক পার্থক্যগাঁল 
দেখা দেয় সেগ্াঁলকে তা সস্পন্টভাবে প্রকট করে ভোলে । বুয়াগইবেয়র 
বস্তুৃতপক্ষে দেখতে পান শুধু সম্পদের বৈষাঁয়ক সারপদার্থ, তার ব্যবহার- 
মূল্য, তার উপভোগকে*** এবং শ্রমের বুর্জোয়া ধরনকে, পণ্যসামগ্রী হিসেবে 
ব্বহার-মৃল্যের উৎপাদনকে এবং পণ্যস।মগ্রীর 'বানময়কে গণ্য করেন উপযুক্ত 


পপ ৬৯৯ পা এ জার 


* তাঁর সময়কার 'অর্থের কুহকী বিদ্যার 'বপরীতে বয়াগিইবেয়র বলেন: 
'অর্থ-সংক্রান্ত 'বজ্ঞান কীষ ও বাণজ্যের স্বার্থ সম্পর্কে পুঃখানুপুত্খ জ্ঞান ছাড়া আর 
কিছ নয় (1.০ 96191] 00 12 171200৮১৬৯৭ । এজেন দের সংকালত সংস্করণ -১ 
'1১000200001015108 00001701015 0৮৮ ১৬111 ১৫০1০, প্যারিস, ১৮৪৩, খন্ড ১, পও 
২৪১)। 

** [কন্তু রেমক অর্থশাস্ত নয়, কারণ ইংরেজ ও ফরাসী অথন1৩বিদদের 
বৈস,দৃশ্যের পুনরাবত্ত ইতলীয়রা করেন তাঁদের দঁট ধারার মধ্যে, একটি নেপ্লসের 
ও অপর্বীট মিলানের; পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত আঞগেক'দ দ্গেনীয়া হয় নিতান্তই 
ব্যবসদার ও উসতারিজের মতো সংশোধিত ব্যবসাদার, না-হযর় জোভেল্লানোসের মতো 
ফ্রন্টব্য তাঁর রচনাবলণ, বাদেপোনা, ১৮৩৯-১৮৪০) “সুখকর মধাপন্থ।" অবলম্বনের 
ক্ষেত্রে আডাম 'স্মথকে অনুসরণ করে। 

*** 'সত্যকদর সম্পদ... শুধ, জীবনের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীরই নয়, সমস্ত 
প্রয়োজনাভিরিক্ত সামগ্রর ও হীন্দ্িয়তৃপ্তিদায়ক সব 'কছুরও পরিপূর্ণ উপভোগ, 
(বুয়াগইবেয়র,। 1)1৯5617120) ঠা 20908100016 0005559, ০৮০১১ পড় 8০৩)! 
কিম্তু পোঁট যেখানে ছিলেন শুধুই একজন চপলমাতি, সম্পদলোলংপ, নীতিনিষ্ঠাহীন 
প্রীতষ্ঠান্বেষী, সেখানে ব্ুয়াগিইবেয়র চতুর্দশ লুইয়ের অন্যতম তত্বাবধায়ক কর্মচারী 
হলেও বিরাট মননগত শা তথা সাহসের সঙ্গে ?নপীড়ত শ্রেণীগযহালর স্বার্থের নপক্ষে 
এসে দাঁড়য়োছলেন। 


৫২ 


সামাঁজক ধরন বলে, যেখানে ব্যক্তিগত শ্রমের উদ্দেশ্য পূরণ হয়। অর্থের 
মতো, যেখানেই তান বুজেৌঁয়া সম্পদের 'বাঁশন্ট লক্ষণগৃঁলির সম্মুখীন 
হন, সেখানে তিনি, তাই জবরদখলকারী পরক বিষয়গুলির অনাঁধকার 
প্রবেশের কথা বলেন, এবং বুজোয়া সমাজে শ্রমের একটি ধরনের বিরুদ্ধে 
নিন্দাবাদ করেন, অথচ একই সঙ্গে তার প্রাত ইউটোপাঁয় প্রশংসাবাক্য বর্ষণ 
করেন আরেক ধরনে ।* বুয়াগিইবেয়রের রচনা প্রমাণ করে যে পণাসামগ্রীর 
বানিময়-মূল্যের মধ্যে বাস্তবায়িত ও সময়ের এককে পারমাপ-করা শ্রমকে 
ব্ক্তিবগেরি প্রতাক্ষ শারীরিক ত্রিয়াকলাপের সঙ্গে গাঁলয়ে ফেলেও শ্রম- 
সময়কে পণ্যসামগ্রর মূলোর পাঁরমাপ হিসেবে গণ্য করা সন্ভব। 

যেখানে বুজৌঁয়া উৎপাদন-সম্পর্কের প্রাতানাধবৃন্দ সমেত আমদাঁন- 
করা বুয়া উৎপাদন-সম্পর্ক দ্ুত মঞ্জরিত হয়েছিল এমন এক জামিতে, 
যার মৃত্তকাভূত গ্রলত জবদেহের আঁতগ্রাচুর্য ভারসাম্য পেয়েছিল 
এতিহাসক পরম্পরার অভাবে -- সেই নতুন পাঁথবীর একজন মানুষই 
সর্বপ্রথম সাুচাস্তিতভাবে ও স্‌স্পম্টভাবে (এত স্পম্টভাবে যে প্রায় মামি 
হওয়ার মতো) বানময়-মূল্যকে পর্যবাঁসত করেন শ্রম-সময়ে। এই মানূষাঁট 
ছিলেন বেজ্ঞামন ফ্র্যাঙ্কালন, ১৯৭২৯ সালে লাখত ও ১৭৩১ সালে 
প্রকাশিত গোড়ার দিকের এক রচনায়** তিনি আধুনক অর্থশাস্তের 
মূলনীতি সত্রায়ত করোছলেন। মূল্যবান ধাতুর বদলে মূল্যের আরেকটি 
পরিমাপের সন্ধান করা প্রয়োজন বলে তান ঘোষণা করেন, আর সেই 
পারমাপট হল শ্রম। 


'্রম দিয়েই রুপোর তথা অন্যান্য জিনিসের মূল্য পরিমাপ করা যেতে পারে। 
যেমন ধরা যাক, একজন লোক শস্যোংপাদনের জন্য নিযুক্ত, আরেকজন খনন করে রুপো 
তুলছে ও পাঁরশোধন করছে; বছরের শেষে, কিংধা অনা কোনো কালপর্বে, শস্যের 
সম্পূর্ণ উৎপাদন আর রুপোর সম্পূর্ণ উৎপাদন পরস্পরের স্বাভাবিক দাম; এবং একটি 
যাঁদ হয় কুঁড়ি বুশেল ও অপরাঁট কুড়ি অউন্স, তা হলে সেই রুপোর এক আউন্সের 
দাম সেই শস্যের এক বুশেল ফলানোর শ্রমের সমান। এখন, মাঁদ কোনো নিকটতর, 
সহজতর, অথবা আরও প্রার্ধপূর্ণ খনি আবহ্কারের ফলে একজন লোক আগে কুঁড় 


* প্রুধোঁ যে ফরাসণ সমংজতন্বের প্রাতানাধত্ব করেছেন, তা এই একই জাতীয় 
দোষদজ্ট। 

** বেঞ্জামন ফ্র্যাঙকীলন, “% 110065. 17081771700 022 বৈ০৮06 না) [ও .০৬৫- 
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35210 1751001)) গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ড, বস্টন, ১৮৩৬। 
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আউন্স রুপো যেমন অবলীলায় পেত সেই রকম সহজভাবে চল্লিশ আউন্স রূপো 
পেতে পারে, তার যাঁদ কুড়ি বুশেল শস্য ফলানোর জন্য সেই একই শ্রম তখনও দরকার 
হয়, তা হলে দুই আউন্স রুপোর দাম এক বুশেল শস্য ফলানোর সেই একই শ্রমের 
চাইতে বোশ হবে না, সেই এক বুশেল শস্য হবে আগে তা এক আউন্স যেমন শস্তা 
ছিল দুই আউন্সেও তেমনই শল্তা, 080$6715 721195 [আর যে কোনো শর্ত সমান 
হলেও] এইভাবে একাঁট দেশের ধনসম্পদের মূল্যাবধারণ করতে হবে সেখানকার 
আধিবাসীরা যা ক্রয় করতে সক্ষম সেই শ্রমের পরিমাণ দিয়ে (পৃবৌক্ত গ্রন্থ, পৃহ ২৬৫) 
শুরু থেকেই ফ্লযাঙ্কলিন এক সীমাবদ্ধ অর্থনৈতিক দৃম্টিকোণ থেকে 
শ্রম-সময়কে মৃূলোর পারমাপ হিসেবে গণ্য করেন। প্রকৃত পণ্যের 'বানময়- 
মূল্যে রূপান্তর 'নার্বচারে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, তাই এখন একমান্র 
প্রশ্ন হল তাদের মূল্যের একটা পরিমাপ আ'বচ্কার করা। 
আবার ফ্র্যাঙকলিনের কথা উদ্ধৃত করা যাক: “বাণিজ্য সাধারণভাবে শ্রমের জন্য 
শ্রমের বিনিময় ছাড়া আর কিছ নয় বলে, সমস্ত জিনিসের মূল্য, আগেই যে কথা আমি' 
বলোছ, সবচেয়ে ন্যাধ্যভাবে পাঁরমাপ হয় শ্রম 'দিয়ে' (পৃবোক্ত গ্রন্থ, পৃহ ২৬৭)। 
এই বাক্যটিতে শ্রম শব্দটির জায়গায় যাঁদ মূর্ত শ্রম শব্দাট বসানো যায় 
তা হলে এ কথা তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট হয়ে যায় যে শ্রমের একটি ধরনকে গ্দালয়ে 
ফেলা হচ্ছে শ্রমের আরেকটি ধরনের সঙ্গে। কারণ, দষ্টান্তস্বরূপ, বাণিজ্য 
একজন জুতোপ্রস্ুতকারক, খান-্রীমক, সৃতো-কাট্িন, চিত্রকর প্রভাতির 
শ্রমের বিনিময় হতে পারে. সেই হেতু কি চিন্রকরের শ্রম জুতোর মূল্যের 
শ্রেষ্ঠ পারমাপ ? বিপরীতপক্ষে, ফ্র্যাঙ্কীলন মনে করেন যে জুতো, খাঁনজ 
পদার্থ, কাপড়, ছাব প্রভৃতির মূল্য নির্ধারত হয় বিমূর্ত শ্রম দিয়ে, যাব 
কোনো বিশেষ গুণ নেই এবং তাই তার পাঁরমাপ হতে পারে একমান্র 
পাঁরমাণের হিসাবে ।* কিস্তু তিনি যেহেতু এ কথা ব্যাখ্যা করেন না যে 
বানময়-মুলো অনুস্যত শ্রমই বিমৃতসর্বজনীন সামাঁজক শ্রম, যা সংঘাঁটিত 
হয় ব্যাক্তগত শ্রমের সর্বজনীন হস্তান্তরণ দ্বারা, সেই হেতু তিনি অর্থকে এই 
হস্তান্তারত শ্রমের প্রত্যক্ষ মূর্ত রূপ বলে ভুল করতে বাধ্য। তান তাই অর্থ 
এবং 'বানময়-মূল্য নির্ণায়ক শ্রমের মধোকার সহজাত সম্পক দেখতে পান 
না, বরং অর্থকে গণ্য করেন এমন একটা সুবিধাজনক প্রয়োগগত পদার্থ 
বলে, 'বানময়ের ক্ষেত্রে যাকে বাইরে থেকে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে।** 
পৃবোক্ত গ্রন্থ: 361079175 2100. 77800 16126156100 075 4৯006জচে 29060 


1/101)07, ১৭৬৪। 
** দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত গ্রল্থগলি: 7১৪৯১7৩ 00 4১006110911 [১০110105+ ও “২০215 
2]ান। 7906 76121015510 06 40677029060 300115৮, ১৭৬৪। 
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বিনিময়-মূল্য সম্পকে ফ্র্যাঙ্কালনের বিশ্লেষণের কোনো প্রতাক্ষ প্রভাব ছিল 
না বিজ্ঞানের সাধারণ গাঁতিপ্রকাতির উপরে, কারণ 'তাঁন অর্থশাস্পের শুধু 
বিশেষ-ীবশেষ সমস্যা নিয়েই আলোচনা করেছিলেন নাট ব্যবহারিক 
উদ্দেশ্যে 

মূর্ত উপযোগী শ্রম এবং যে-শ্রম বানময়-মূল্য সৃন্টি করে এই দুয়ের 
মধ্যেকার পার্থক্য অন্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রচুর কৌতূহল উদ্রেক 
করোছিল 'নম্নীলখত রূপে: কোন 'বিশেষ ধরনের মূর্ত শ্রম বুজোয়া 
সম্পদের উৎস? অনুমান করে নেওয়া হয়েছিল যে ব্যবহার-মূল্যে বাস্তবায়িত 
অথবা পণ্য উৎপাদনকারী সব ধরনের শ্রমই যে তদ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সম্পদ 
সৃম্টি করবেই, এমন নয়। ফিজিওন্্যাটরা !প্রাকীতিক শৃঙ্খলানূযায়শ শাসন- 
পল্থীরা] ও তাদের বিরদদ্ধবাদীরা -- উভয়ের কাছেই মূল প্রশনটি এই 
ছিল না যে কোন ধরনের শ্রম মূল্য সৃণ্টি করে, বরং মূল প্রশ্নাট ছিল 
কোন ধরনের শ্রম উদ্বত্ত মূল্য সৃত্টি করে। এইভাবে তাঁরা সমস্যাটির 
প্রাথামক রূপের সমাধান করার আগেই আলোচনা করাছলেন তার এক জটিল 
রূপ নয়ে; ঠিক যেমন সমস্ত বিজ্ঞানের এরাতিহাসিক অগ্রগাতি বহুবিধ 
পরস্পরবিরোধ গাঁতির মধ্যে দিয়ে গিয়ে পেপছয় প্রকৃত প্রস্থান-বিন্দযাটিতে। 
অন্য স্থপাতিদের সঙ্গে বিজ্ঞানের আমল এইখানে যে বিজ্ঞান শুধু যে 
হাওয়ায় অদ্রালিকা নির্মাণ করে তাই নয়, 'ভীত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার আগেই 
ইমারতের পৃথক পৃথক বাসযোগ্য তলা গেথে তুলতে পারে । এবারে আমরা 
প্রাকৃতিক শৃঙ্খলানূযায়শী শাসনপল্থীদের অব্যাহতি দেব এবং যাঁদের 
অজ্পবিস্তর প্রাসাঙ্গক ধ্যানধারণা পণ্যসামগ্রীর সঠিক বিশ্লেষণের কাছাকাছি 
আসে সেই গোটা একদল ইতালীয় অর্থনীতিবিদকে বাদ দেব.* যাতে 
বুর্জোয়া অর্থনীতির একটা সাধারণ ব্যবস্থা প্রাতপাদনকারণ প্রথম ব্রিটন, 
স্যর জেমস স্ট্যুয়ার্টের** দিয়ে এখনই দৃম্টিপাত করতে পারি। অর্থশাস্ত্রের 


* দ্টান্তস্বর্প দ্রষ্টব্য, গালিয়ানি, 41)6112 2410062, খন্ড ৩, (কান্তোদি কর্তৃক 
প্রকাশিত) ৭9০76007 01958101 [10911217101 10001701018. 1%011048, আধুনিক যা, 
মিলান, ১৮০৩ । 'ৃতনি বলেন: 'একমান্ন শ্রমই' (91108) “বস্ুনিচয়কে মূল্য প্রদান করে", 
পৃও ৭81 শ্রম শব্দটির স্থলে “2112 শব্দটি দক্ষিণাপ্টলবাসীর বৈশিষ্টাসূচক। 

** স্ট্যয়ারটের “4 10517100007 00001015801 00110081 2600018), 
36105 2) 75525 01) 06901575006 ০1002765010 7১01109 17 7265 9010729 


রচনাট ১৯৭৬৭ সালে দুই খণ্ডে লশ্ডনে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, আযাডাম স্মিথের 


৫ 


অন্যান্য বিমূর্ত বর্গগুলর মতো বানিময়-মূল্যের তত্বাটি তখনও তাঁর রচনায় 
সেগ্ীলর বৈষয়িক অন্তর্বস্তু থেকে পৃথকীকরণের প্রক্রিয়ায়, এবং সেই হেতু 
তা অস্পন্ট ও ছ্ধযর্থক বলে বোধ হয়। একটি অনুচ্ছেদে তিনি প্রকৃত মূল্য 
নিধধারণ করেন শ্রম-সময় দিয়ে (একজন মজুর এক দিনে যে-কাজ করতে 
পারে"), কিন্তু তারই পাশে তিনি রীতিমত বিভ্রান্তকরভাবে নিয়ে আসেন 
মজুরি ও কাঁচামালকে।* বৈষয়ক অন্তরবন্তু নিয়ে তাঁর লড়াই আরও 
প্রকটভাবে প্রকাশ পায় আরেকটি অনুচ্ছেদে । একাঁট পণ্যসামগ্রীতে অনুস্যত 
পদার্থগত উপাদানিকে, যথা রুপোর ঝালরের কারকার্যের মধ্যে রূপোকে 
[তান বলেন তার নিহিত মূল্য, আর তার মধ্যে অন্স্যত শ্রম-সময়কে 
বলেন তার ব্যবহার-মূল্য। 

প্রথমটি তাঁর মতে “স্বীয় প্রকৃতিগতভাবে বাস্তব একটা কিছ... পক্ষান্তরে 


পদ্বতীয়াটর মূল্যের 1হসাব করতে হবে সোঁট উৎপন্ন করার জন যে-্রম বায় হয়েছে 
তদনুযায়ী। রৃপবদলে প্রযুক্ত শ্রম হল একজন মানূষের সময়ের একটা অংশ ।'** 


'বানময়-প্র্রিয়ায় যার প্রকাশ ঘটে সেই সাঁবশেষভাবে সামাজিক শ্রম 
আর ব্যবহার-মূল্য উৎপাদক মূর্ত শ্রমের মধ্যে তরি সস্পম্ট পৃথকরঁকরণই 
স্ট্রায়ার্টকে তাঁর পূর্বস্‌রী ও উত্তরসূরীদের কাছ থেকে 'বাঁশন্টভাবে আলাদা 
করে। তিনি বলেন, 'ষে-শ্রম তার হস্তান্তরণের মধ্যে দিয়ে এক সর্বজনন 
তুল্যমূল্য সৃন্টি করে, তাকেই আঁম বাল উপযোগী শ্রম । শ্রমকে তান 
উপযোগী শ্রম হিসেবে আলাদা করে দেখেন শুধু মূর্ত শ্রম থেকেই নয়, 
শ্রমের অন্যান্য সামাজিক ধরন থেকেও । তার মধ্যে তান দেখতে পান শ্রমের 
বুর্জোয়া ধরনকে, যা তার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধরন থেকে আলাদা। 
বুয়া ও সাম্ততান্তিক শ্রমের মধ্েকার পাখক্য সম্পর্কে তান 
1বশেষভাবে আগ্রহী, কারণ স্কটল্যাণ্ডে এবং তাঁর বিস্তীর্ণ মহাদেশ-দ্রমণের 
সময়েও তান শেষোক্তটকে তার পতনের স্তরে লক্ষ করেছেন। স্ট্যু়ার্ট 
খুব ভালো করেই জানতেন যে প্রাক-বুর্জোয়া যুগগৃিতেও উৎপন্ন সামগ্রী 
পণাসামগ্রীর রূপ গ্রহণ করত এবং পণ্যসামগ্রী অর্থের রূপ গ্রহণ করত; 
বস্তু তিনি আতি বিশদভাবে দেখান যে সম্পদের প্রাথমিক ও মুখ্য একক 


£/০9111) ০1 ২9007, গ্রন্থের দশ বছর আগে। আম ১৭২০ সালের ডাবাঁলন 
সংস্করণটি থেকে উদ্ধৃতি 'দিয়োছি। 

* স্ট্যয়াট পৃবৌক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ১, পৃঃ ১৮১-১৮৩। 

** এ, পচ ৩৬১-৩৬২। 


১] 


হিসেবে পণ্যসামগ্রী এবং উপযোজনের প্রধানতম ধরন হিসেবে হস্তাস্তরণ 
শুধুই উৎপাদনের বুর্জোয়া কালপর্বের বৈশিষ্ট্াস্চক এবং তদন্যায়শ 
বানময়-মূল্য-স্রম্টা শ্রম বিশেষভাবেই একটি বুর্জোয়া লক্ষণ।* 

'বাভন্ন ধরনের মূর্ত শ্রমের প্রত্যেকটিকে, যেমন কৃষি, কাঁয়ক উৎপাদন, 
জাহাজ-চলাচল, বাণিজ্য ইত্যাদিকে পালা করে সম্পদের প্রকৃত উৎস বলে 
দাব করা হয়েছিল, যতাঁদন না আযডাম স্মিথ ঘোষণা করলেন যে বৈষাঁয়ক 
সম্পর্দের কিংবা ব্যবহার-মূল্যের একমাত্র উৎস হল সাধারণভাবে শ্রম, অর্থাৎ 
শ্রম বিভাজনের মধ্যে দ্‌শ্যমান শ্রমের সমগ্র সামাজিক দিকটি । এই প্রসঙ্গে 
তিনি স্বাভাবিক বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন বটে, বিস্তু যখন 
[তিন বিশুদ্ধ সামাঁজক সম্পদের, বিনিময়-মূল্যের ক্ষেত্রটি বিচার করেন 
তখন তা তাঁকে অনুসরণ করে। আ্যাডাম স্মিথ যাঁদও পণ্যসামগ্রীর মূল্য 
সেগুলির মধ্যে অনুস্যত শ্রম-সময় দিয়ে নিধধারণ করেন, তা হলেও তার 
পরেই তান এই মূলা-নির্ধারণকে প্রকৃতপক্ষে স্থানান্তারত করেন প্রাক- 
আডাম কালে। ভাষান্তরে, সহজ-সরল পণাসামগ্রগুলি বিবেচনা করার 
সময়ে যাকে তিনি সত্য বলে মনে করেন, সেটাই প:ঃঁজ, মজ-র-শ্রম, খাজনা, 
প্রভীতির উচ্চতর ও জঁটিলতর রূপ পরাক্ষা করতে যাওয়ামান্ই গোলমেলে 
হয়ে দাঁড়ায়। তানি তা প্রকাশ করেন এইভাবে : পণ্যসামগ্রীর মূল্যের 
পরিমাপ শ্রম-সময় দিয়ে করা হত বঝুজয়া শ্রেণীর সেই হত স্বর্গরাজ্য, 
যেখানে মানুষ প:াঁজপাঁতি, মজ্ার-শ্রামক, ভূস্বাম+, প্রজা চাষী, কুসঈদজনবী 
প্রভীত হিসেবে পরস্পরের সম্মুখীন হত না, হত শুধু এমন মানুষ হিসেবে 
যারা পণ্যসামগ্রণ উৎপন্ন করে এবং সেগুলি 'বানময় করে । আ্যাডাম স্মিথ 
আবরতই পণ্যসামগ্রীতে অন্স্যত শ্রম-সময় 'দয়ে পণ্যসামগ্রীর মূল্য- 
নির্ধারণের সঙ্গে শ্রমের মূল্য দিয়ে সেগ্লর মূল্য-নর্ধারণকে গুলিয়ে 
ফেলেন; তাঁর ব্যাখ্যানের অনুপঙ্খের ক্ষেত্রে প্রায়শই তিনি অসংগাতিপূর্ণ 


* স্ট্ায়ার্ট তাই ঘোষণা করেন যে কৃষির গোষ্ঠীপতি-শাসিত ধরন, যার প্রতাক্ষ 
লক্ষ্য হল জামর মালিকের জন্য ব্যবহার-মূল্য উৎপাদন, সেটা একটা 'অনাচার”, যদিও 
স্পার্টীয় কিংবা রোমে কিংবা এমন কি এথেন্সেও নয়, কিন্তু অন্টাদশ শতাব্দীর 
শিক্পোন্নত দেশগৃলিতে নিঃসন্দেহে তাই। এই “অনাচারমূলক কৃঁষ' 'ব্যবসা' নয় 
“জণবনধারণের উপায়" মান্ত। বুজ্োয়া কৃঁষিব্যস্থা যেমন জম থেকে প্রয়োজনাতিরিক্ত 
মুখগুলিকে দূর করে, ঠিক তেমন বুয়া শিজ্পোৎপাদনব্যবস্থা কারখানাকে মুক্ত করে 
প্রয়োজনাতারক্ত হাতগৃলি থেকে। 


৬৭ 


এবং 'তিনি সামাঁজক প্রক্রিয়ার দ্বারা বলপূর্বক সংঘটিত শ্রমের অসম 
পরিমাণগ্দলির বিষয়গত সমানীকরণকে ব্যক্তিবর্গের শ্রমের বিষয়ীগত সমানতা 
বলে ভুল করেন।* মূর্ত শ্রম থেকে বিনিময়-মূল্য উৎপাদক শ্রমে, অর্থাং 
বুর্জোয়া শ্রমের মূল রূপে তিনি উত্তরণ ঘটাতে চান শ্রম বিভাজনের 
সাহায্যে। কিন্তু বদিও এ কথা বলা ঠিক যে ব্যক্তিগত 'বানময় শ্রম বিভাজনের 
বিষয়টি পূর্বাহেনই অনুমান করে নেয়, এই মত পোষণ করা ভুল যে শ্রম 
বিভাজন ব্যক্তিগত 'বানময়ের বিষয়টি পূর্বাহ্যেই অনুমান করে নেয়। 
দ'ন্টান্তস্বরূপ, পেরুবাসীদের মধ্যে শ্রম বিভাজন বিকাশের এক অসাধারণ 
উচ্চ মান্রায় উপনীত হয়েছিল, যাঁদও কোনো ব্যক্তিগত বিনিময়, পণ্যসামগ্রী 
রূপে উৎপন্ন দ্রব্যের কোনো 'বানময়, ঘটে 'নি। 

ডেভিড 'িকার্ডো, আযাডাম স্মিথের মতো না-করে, পণ্যসামগ্রীর মূল্য- 
নির্ধারণ পাঁরচ্ছন্নভাবে করেন শ্রম-সময় দিয়ে, এবং দেখান যে এই নিয়মাট 
এমন কি সেই সমস্ত বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ককেও নিয়লন্মিত করে, 
আপাতভাবে যেগুলি চূড়ান্ততমভাবে তার বিরোধী । রিকার্ডোর অনুসন্ধান 
একান্তভাবেই মূল্যের বিস্তৃতি সংক্রান্ত, এবং এ-বিষয়ে তিনি অন্তত অবাহত 
যে িয়মাটর ক্রিয়া নির্ভর করে ন্ট এীতিহাঁসক পূর্বশর্তের উপরে। 
তিনি বলেন যে শ্রম-সময় 'দিয়ে মূল্য-নির্ধারণ প্রযোজ্য 


'শুধূ তেমন সব পণাসামগ্রনর ক্ষেত্রে, পারমাণে যেগ্ল বৃদ্ধি করা যায় উপযোগী 
মানব-্রম প্রয়োগ করে, এবং যেগুঁলর উৎপাদন হলে প্রাতযোগিতা ক্রিয়াশীল হয় 
অসংযতভাবে ।,** 


* যেমন আডাম স্মিথ লিখছেন: 'সকল সময়ে ও স্থানে, সমান পরিমাণ শ্রমকে 
মজ.রের কাছে সমান মূল্যের বলা যেতে পারে। তার স্বাস্থা, শক্তি ও মেজাজের সাধারণ 
অবস্থায়; তার দক্ষতা ও কর্মীনপুণতার সাধারণ মাল্লায় তাকে সর্বদাই তার স্বাচ্ছন্দা, 
তার স্বাধীনতা ও তার সুখের একই অংশ পাঁরত্যাগ করতে হবে। যে-দাম সে দেয় 
তা সর্বদা একই হতে হবে, তার প্রাতদানে যে-পরিমাণ সামগ্রীই সে পাক না কেন। 
বন্তৃতপক্ষে, এগুলির মধ্যে তা কখনও বোঁশ, কখনও বা কম পাঁরমাণ ত্রয় করতে পারে; 
কিন্তু পারবর্তন ঘটে সেগ:লিপই মূল্যের, যে-শ্রম সেগালকে ভ্রুয় করে তার মূল্যের 
নয়... সৃতরাং যার নিজের মূল্যের কখনও পাঁরবর্তন ঘটে না সেই শ্রমই একমাত্র চরম 
ও প্রকৃত মান যার দ্বারা সকল পণ্যসামগ্রীর মূল্য... হিসাব করা যায়... সেটাই সেগুলির 
প্রকৃত দাম... [6210 ০01 [2119935 গ্রল্ঘ ১, অধ্যায় ৫]। 

** ডেভিড 'িকার্ডো, "00. 090 77101016501 7011009] 80০0) 2180 


19550০7১ তৃতীয় সংস্করণ, লপ্ডন, ১৮২৯, পৃঃ ৩। 


৫৮ 


বস্তুত এর অর্থ এই যে মূল্যের নিয়মের. পরিপূর্ণ বিকাশ এমন এক 
সমাজকে পূর্বাহেন অনুমান করে নেয় যেখানে বৃহদায়তন 'শম্পোংপাদন 
ও অবাধ প্রতিযোগিতা বলব আছে, ভাষান্তরে, আধূনিক বৃজোয়া সমাজ । 
বাকি অন্য সব কিছুর ব্যাপারে, শ্রমের বুর্জোয়া ধরনকে 'িকার্ডো গণ্য 
করেন সামাজিক শ্রমের শাশ্বত স্বাভাবিক ধরন বলে। রিকার্ডোর আদম 
ধীবর ও আদিম শিকারী একেবারে শুরু থেকেই পণ্যসামগ্রীর মালিক, 
যারা তাদের মাছ ও শিকার 'বানময় করে এই সমস্ত বানময়-মূল্যে 
বাস্তবায়িত শ্রম-সময়ের অনুপাতে । এই ক্ষেত্রে তান আর্দিম ধীবর ও আদম 
শিকারীঁকে ১৮১৭ সালে লণ্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে ব্যবহৃত বার্ধক বাস্তির 
সারণঁ অনুসারে তাদের উপকরণের মূল্য হিসাব করতে দিয়ে 
কালানৌচিত্যদোষে নিমাজ্জত হয়েছেন। বুয়া সমাজ ছাড়া একমাত্র যে- 
সমাজব্যবস্থার সঙ্গে রিকার্ডো পাঁরচিত 'ছলেন বলে মনে হয়, সেটি হল 
শ্রী ওয়েনের সামান্তারক' [১৪]। এই বুজোয়া দিগন্তে পরিবেমন্টিত হয়েও 
[কার্ডে বুর্জোয়া অর্থনীতির বিশ্লেষণ করেন, যার গভশরতর স্তরগ্যাল 
তার উপারিভাগের চেহারা থেকে সারগতভাবে পৃথক; এই বিশ্লেষণ 'তিনি 
এমন তত্বগত সূক্ষন্ন বচারব্দাদ্ধ দয়ে করেন যে লর্ড ব্লয়েম তাঁর সম্পর্কে 
বলতে পারেন: 


শ্রী রকার্ডোকে মনে হল যেন তান আরেক গ্রহ থেকে এসে পড়েছেন । 


'রকার্ডোর সঙ্গে সরাসরি তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে সিসমান্দি শুধু 'বানিময়- 
মূল্যের সুষ্টা শ্রমের বিশেষভাবে সামাজিক রূপাঁটির উপরেই জোর দেন না,* 
এ কথাও বলেন যে 'আমাদের অর্থনৌতিক অগ্রগতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ 


'সমগ্র সমাজের চাহিদা আর এই সমস্ত চাহদা পূরণের পক্ষে যথেষ্ট শ্রমের 
মধ্যেকার সম্পকে ।'** 


* 'সসূমান্দ,। 0৭95 5৩: 16001700016 1১01161006,) খণ্ড ২, ব্রাসেলস, 
১৮৩৮, পৃঃ ১৬২1 'বাণিজা গোটা ব্যাপারটা পর্যবসিত করেছে ব্যবহার-মজ্য ও 
বিনিময়-মূল্যের প্রতিপ্রতিজ্ঞায় ইত্যাদি। 

+* এ, পৃঃ ১৬৩-১৬৬ এবং তার পর। 
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যেশ্রম 'বানময়-মূল্য সৃম্টি করে, অর্থ তাকে বিকৃত করে দেয় __ 
বুয়াগিইবেয়রের এই আঁভমতে িসমন্দি আর আচ্ছন্ন নন, কিন্তু 
ব্য়াগিইবেয়র যেমন অর্থকে আভযুক্ত করোছিলেন' ঠিক তেমনভাবেই 
িস্মন্দি বৃহৎ শিল্প পুঁজকে অভিযুক্ত করেন। 'রিকারোর অর্থশাস্ত্ 
যেখানে নির্মমভাবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত টেনেই সমাপ্ত হয়ে যায়, সেখানে 
1সসমান্দ এই সমাপ্তকে সম্পূরণ করেন খাশ অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধেই সন্দেহ 
প্রকাশ করে। 

ধুপদী অর্থশাস্ত্রকে যান চূড়ান্ত আকৃতি 'দয়ৌছলেন সেই রিকার্ডোই 
যেহেতু শ্রম-সময় দিয়ে বিনিময়-মূলা নির্ধারণ সুস্পজ্টতমভাবে সূত্রায়িত 
ও প্রতিপাঁদত করোছিলেন, সেই হেতু অর্থনীতাবদদের উত্থাপিত যাক্ত 
যে মৃখ্যত তাঁরই বিরুদ্ধে চালিত হবে, তা খুবই স্বাভাবিক। এই তকাীবতর্ক 
থেকে যাঁদ তার প্রধানত মামুূলি* রূপটি খাঁসয়ে ফেলা হয়, তা হলে তার 
সারসংক্ষেপ উপাস্থিত করা যেতে পারে এইভাবে : 

এক। শ্রমের নিজেরই 'বানময়-মূল্য আছে এবং 'বাভন্ন ধরনের শ্রমের 
আছে বিভিন্ন 1বানময়-মূল্য। কেউ যাঁদ বিনিময়-মূল্যকেই 'বানময়-মূল্যের 
পাঁরমাপ করে, তা হলে সে একটা দুষ্টচক্রে বাঁধা পড়ে, কারণ পরিমাপ 
হিসেবে ব্যবহৃত বিনিময়-মুল্যেরই আবার একটা পাঁরমাপ দরকার হয়। 
এই আপা্তটা এসে মেশে নিম্নালাখত সমস্যায় : শ্রম-সময়কে যাঁদ মূল্যের 
সহজাত পরিমাপ বলে ধরেও নেওয়া হয়, এই ভাত্ততে মজুর কীভাবে 
নির্ধারণ করা যাবে। মজুরি-শ্রমের তত্ব এর উত্তর দেয়। 

দূই। একটি উৎপন্ন দ্রব্যের বানময়-মূল্য যাঁদ সেই উৎপন্ন দ্রব্যে 
মূল্য তা যে দ্রব্য উৎপন্ন করে তার সমান: ভাষাস্তরে, মজুরিকে অবশ্যই 
শ্রমের ফলের সমান হতে হবে ।** কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর বপরাতটাই সাত্য। 


* সম্ভবত তা সবচেয়ে মামূলি রূপ গ্রহণ করে কনস্তানাসওর প্রস্তুত রিকা়েোর 
রচনার ফরাসী অনুবাদের জে. 'ব, সে-কৃত টাঁকাভাষ্যে, এবং সবচেয়ে পাশ্ডাতি ও 
দুঃসাহসী রূপ গ্রহণ করে মিঃ ম্যাকলিয়ডের সম্প্রতি প্রকাশিত “11,507 01 চ০1021080 
[১৫] গ্রন্থে, লন্ডন, ১৮৫৮। 

** বজেয়া অর্থনীতাবদরা িকাডেণর বিরদ্ধে এই যে আপাত্তটি তৃলে 
ধরেছিলেন, পরবতর্শকালে তা গ্রহণ করেন সমাজতন্তীরা। তত্তুগতভাবে সূত্রটি সংপগ্রাতিষ্ঠ, 
এ কথা ধরে নিয়ে তাঁরা বলেন যে তত্বের সঙ্গে প্রয়োগের সংঘা৩ রয়েছে এবং দাবি 


৬০ 


অতএব, এই আপাত্তটা এসে দাঁড়ায় এই সমস্যায়, -. একমান্ত্র শ্রম-সময় 
দ্বারা নির্ধারত ্ঘানময়-মূল্যের 1ভাত্ততে উৎপাদনের ফল এমনাঁট কণ করে 
হয় যাতে শ্রমের বানময়-মূল্য তার উৎপন্ন দ্রব্যের ানময়-মূল্যের চাইতে 
কম হয়ে যায়? এই সমস্যা সমাধান করা হয়েছে পাঁজ সম্পর্কে আমাদের 
বিশ্লেষণে । 

তিন। চাঁহদা ও সরবরাহের পরিবর্তনশীল অবস্থা অনুযায়ী 
পণ্যসামগ্রীর বাজার-দর তাদের 'বানময়-মূল্যের নিচে নেমে যায় অথবা উপরে 
ওঠে । পণ্যসামগ্রীর বানময়-মূল্য, ফলত সেগুলির মধ্যে অনুস্যত শ্রম-সময় 
দিয়ে নিধধারত হয় না, হয় চাহিদা ও সরবরাহের সম্পর্ক দিয়ে। 
প্রকৃতপক্ষে, এই অদ্ভুত 'সদ্ধান্ত থেকে এই প্রশনই ওঠে _ বানিময়-মূল্যের 
[ভাত্ততে কীভাবে এই 'বানময়-মূল্য থেকে পৃথক এক বাজার-দর তৈরি 
হয, কিংবা বরং বলা যায়, কীভাবে 'বানময়-মূল্যের নিয়মাট শুধু তার 
প্রাতিপ্রাতিজ্ঞাতেই স্বপ্রাতিষ্ঞ হয়। এই সমস্যার সমাধান আছে প্রাতযোগিতার 
তত্তে। 

চার। সবশেষ ও আপাতভাবে চূড়ান্ত আপাত্তীট, যাঁদ না তা সাধারণত 
যেমন ঘটে তেমনভাবে অদ্ভুত সব দংস্টান্তের আকারে উপাঁচ্থছুত করা হয়, 
তা হলে এই: 'বানময়-মূল্য যাঁদ একটি পণ্যসামগ্রীতে অনুস্যত শ্রম-সময় 
ছাড়া আর কিছু না হয়, তা হলে এমনটা কী করে ঘটে যে যে-সমন্ত 
পণ্যসামগ্রীতে কোনো শ্রম থাকে না তারও 'বাঁনময়-মূল্য থাকে; ভাষান্তর, 
প্রাকৃতিক শাঁক্তগুলির 'বাঁনময়-মূল্য উদ্ভূত হয় কী করে? এই সমস্যার 
সমাধান আছে খ।জনার তত্তে। 


করেন যে বুর্জোয়া স্মনজকে বাস্তব সদ্ধান্ত টানতে হবে, এই সব সিদ্ধান্ত নাকি তার' 
তত্গত নদাত থেকেই উদ্ভুত হয়। এইভাবে অন্তত ইংুরজ সমজতগ্রশরা রিকাডে?র 
বিনিময়-ম.ল্যের স.ত্কে অথশাস্নেব ব্রিদ্ধে চালিত করেন। পুরনো সমাজের মূল 
নীতিই হবে নতুন সমাজের নশীতি, শুধু এ কথা ঘোষণা করাই নয়, ইংরোজ ধ্রুপদী 
অর্থশাস্মের চূড়ান্ত ফলের সারসংক্ষেপ করার জন্য িকার্ডোর ব্যবহৃত সনের তিনিই' 
যে উদ্ভাবক, এ কথা ঘোষণা করারও কাতিত্ব সংরাঁক্ষত 1ছল শ্রণ প্রুধোঁর জন্য। দেখানো 
হয়েছে যে 'িকার্ডোর সূত্রের ইউটোপীয় ব্যাখ্যা ইতিমধ্যেই ইংলণ্ডে পুরোপনার ভুলে 
যাওয়া হয়ৌছল, এমন সময় চ্যানেলের ওপারে শ্রী প্রুধোঁ তা “আবিষ্কার করেন। 
তে. আমার 1%13615 ৫০ 19 101711050001016--, প্যারিস, ১৮৪৭, গ্রল্ধে |. ৮5161 
:০500865 এবষয়ক অংশ ।) 


৮৯ 


স্বিতীয় অধ্যায় 


অর্থ বা সরল সণ্চলন 


স্যর রবার্ট পীলের ১৮৪৪ ও ১৮৪৫ সালের ব্যাক ত্যাক্ট সম্পর্কে 
[১৬] পার্লামেন্টে এক বিতর্কে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে গ্ল্যাডস্টোন মন্তব্য করেছিলেন 
যে অথেরি চরিত্র সম্পর্কে ভাবনা যত মানুষকে বোকা বানিয়েছে এমন কি 
প্রেমও তত মান্‌ষকে বোকা বানায় নি। 'তানি ব্রিটনদের কাছে 'ব্রিটনদের 
কথাই বলেছিলেন। অন্য দিকে, পেঁটির সংশয় সত্তেও স্মরণাতীত কাল থেকে 
অর্থ দিয়ে ফাটকাবাজির ব্যাপারে যারা “দৈবাঁ অনুভূতির” আধিকারণ ছিল 
সেই ওলন্দাজরা কখনোই অর্থ নিয়ে জজ্পনাকজ্পনার ব্যাপারে তাদের বোধ 
হারায় নি। 

অর্থের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রধান অসুবিধাটি কাটিয়ে ওঠা যায় তখনই, 
যখন বোঝা যায় যে পণ্যসামগ্রীই অর্থের উৎস। তার পরে প্র্নটা শুধু 
তার বোৌশম্ট্যসচক 'বশেষ রূপটি পাঁরিম্কারভাবে অনুধাবন করা । কাজটা 
তৈমন সহজ নয়, কারণ, সমস্ত বুর্জোয়া সম্পকই সোনালি বা রুপোলি 
রঙে পালিশ করা মনে হয়, অর্থাৎ অর্থ-সম্পর্ক বলে মনে হয়, আর তাই 
মনে হয় অর্থ রূপের সীমাহীন 'বাচত্র আধেয় আছে, যেটা এই রূপের 
পক্ষে রীতিমত পরক। 

নিচের বিশ্লেষণের সময়ে এ কথা মনে রাখা জরার যে অর্থের 
সেই রূপগ্যীলই শুধু আমাদের বিবেচ্য, যেগ্যাল সরাসার উদ্ভৃত হয় 
পণ্যসামগ্রীর বিনিময় থেকে, কিন্তু অর্থের 'বাভন্ন রূপ, যেমন ক্লিট 
অর্থ যা উৎপাদনের এক উচ্চতর স্তরের ব্যাপার, তা আমাদের 'বিবেচা নয়। 
সরলতার খাতিরে সোনাকে সবন্ধ অর্থ সামগ্রী বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। 


৬ 


১। মূল্যের পরিমাপ 


সণ্চলনের প্রথম পর্যায়াট যেন প্রকৃত সণ্চলনের প্রস্তুতিপর্বের এক তত্তগত 
পর্যায়। ব্যবহার-মূল্য হিসেবে আস্তমান পণ্যসামগ্রীকে অবশ্যই সর্বপ্রথমে 
এমন এক রূপ গ্রহণ করতে হবে যাতে পরস্পরের কাছে সেগুলি নামত দেখা 
দেয় 'বানময়-মূল্য হিসেবে, বাস্তবায়িত সর্বজনশন শ্রম-সময়ের নাঁদর্ট 
পরিমাণ হিসেবে । আমরা দেখেছি, এই প্রক্রিয়ায় প্রথম ব্যবস্থা এই যে 
পণ্যসামগ্রগুলি একটি বিশেষ পণ্যসামগ্রীকে, ধরা যাক সোনা, আলাদা 
করে রাখে, সোঁটই হয় সর্বজনীন শ্রম-সময়ের প্রত্যক্ষ প্রাতর্প, অথবা 
সর্বজনীন তুল্যমূল্য। পণ্যসামগ্রীর দ্বারা সোনা যেভাবে অর্থে পাঁরণত 
হয়, সেই ধরনটির দিকে কিছুক্ষণের জন্য ফিরে যাওয়া যাক। 


১ টন লোহা-২ আউন্স সোনা, 

১ কোয়ার্টার গম 5 ১ আউন্স সোনা, 
১ হন্দর মোক্কা কফি 5 &ঁ আউন্স সোনা, 
১ হন্দর পটাশ _ ই আউন্স সোনা, 

১ টন ব্রাজল-কাঠ- ১ই আউন্স সোনা, 
ক পণ্যসামগ্রণ-খ আউন্স সোনা । 


এই সমীকরণ-মালায় লোহা, গম, কাফি, পাশ প্রভাতি পরস্পরের কাছে 
দেখা দেয় সমরূপ শ্রমের বাস্তবায়ন হিসেবে, অর্থাং সোনায় বাস্তবায়িত শ্রম 
গহসেবে, যার মধ্যে 'বাভন্ন ব্যবহার-মূল্যে প্রতিভাত মূর্ত শ্রমের সমস্ত 
বৌশিষ্ট্যসচক লক্ষণগ্লি পুরোপ্দার অবলপ্ত। সেগ্ল সদৃশ্য মূল্য 
স্বরূপ, অর্থাৎ একই শ্রমের বাস্তবায়ন বা শ্রমের একই বাস্তবায়ন __ সোনা। 
সেগুলি একই শ্রমের সমর্প বাস্তবায়ন বলে, সেগদাীলর পার্থক্য শুধু 
একভাবে, পাঁরমাণগতভাবে : ভাষাস্তরে, সেগ্াীল মূল্যের 'বাঁভন্ন মান্রার 
পাঁরচায়ক, কারণ তাদের ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে শ্রম-সময়ের অসম পাঁরমাণ 
অনুস্যত। এই সমস্ত এক-একটি পণ্যসামগ্রীকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা 
করা যেতে পারে সর্বজনীন শ্রম-সময়ের মূর্ত রূপ হিসেবে, কারণ সর্বজনীন 
শ্রম-সময়ের সঙ্গে তাদের তুলনা করা হয়েছে আলাদা করে-রাখা 
পণ্যসামগ্রীটির, অর্থাৎ সোনার রূপে। ষে গাঁতশীল সম্পকের ফলে 
পণ্যসামগ্রীগ্লি পরস্পরের কাছে 'বানময়-মূল্য হয়ে ওঠে, সেই একই 
গাঁতশীল সম্পর্ক সোনায় অনুস্যত শ্রম-সময়কে সর্বজনীন শ্রম-সময়ের 


৬৩ 


পরিচায়ক করে তোলে, তার একটা না্দস্ট পাঁরমাণ আঁভব্যক্ত হয় লোহা, 
গম, কাফ প্রভাতির ভিন্ন-ভিন্ন পাঁরমাণে, সংক্ষেপে, সমস্ত পণ্যসামগ্রার 
ব্যবহার-মুল্যের মধ্যে, কিংবা তা প্রত্যক্ষভাবে দেখানো যেতে পারে 
পণ্যসামগ্র।-রুপ তুল্যমূল/গরণলর সীমাহান সারর মধ্যে। সমস্ত পণ্যসামগ্রীর 
বাঁনময়-মূল্য যেহেতু সোনায় আভব্যক্ত হয়, সোনার বিনিময়-মূল্যও 
প্রত্যক্ষভাবে আভব্যক্ত হয় সমস্ত পণ্যসামগ্রীতে। পণ্যসামগ্রীগ্যাল নিজেরাই 
পরস্পরের কাছে 1বানময়-মূল্যের রূপ গ্রহণ করে বলে সোনাকে তারা পরিণত 
করে সববজনান তুল্/মূল্যে অথবা অর্থে । 

সোনা হয়ে ওঠে মূল্যের পারমাপ, কারণ সমস্ত পণ্যসামগ্রীর 'বানময়- 
মূল্যের পরিমাপ হয় সোনায়, আভব্যক্ত হয় এক 'নাঁদর্ট পারমাণ সোনা ও 
সমান পরিমাণ শ্রম-সময়যুক্ত এক 'নাদন্ট পারমাণ পণ্যসামগ্রীর সম্পকের 
মধ্যে। শ.রুতেই, সোনা সর্বজনীন তুল্যমূল্য বা অর্থ হয়ে ওঠে, একমান্র 
এই কারণে যে এইভাবে তা কাজ করে মূল্যের পাঁরমাপ হিসেবে এবং 
সেই হেতু তার নিজের মৃল্যের্ও পরিমাপ হয় প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত পণ্যসামগ্রী- 
রূপ তুল্যমূল্গুলিতে। অন্য দিকে, সমস্ত পণ্যসামগ্রনীর বানময়-মূল্য এখন 
সোনায় আভব্যক্ত। এই আঁভব্যক্তির একটি গুণগত ও একাট পারমাণগত 
[দকের প্রভেদ 'নর্ণয় করা দরকার। পণ্যসামগ্রীটির 'বাঁনময়-মূল্য থাকে সমান 
সমর্প শ্রম-সময়ের মূর্তরুপ 1হসেবে; পণ্যসামগ্রীটর মূল্য এইভাবে 
সম্পূর্ণরূপে আভব্ভ্ত হয়, কারণ পণ্যসামগ্রীগ্ালকে যতখানি সোনার সঙ্গে 
সমীকরণ করা হয়, সেগুীলকে ততখানই সমীকরণ করা হয় পরস্পরের 
সঙ্গে। তাদের স্বর্ণ-রূপ তুল্যমূল্য এক দিকে তাদের মধ্যে অনুসৃত শ্রম- 
সময়ের সর্বজনন চারন্রকে প্রাতফালিত করে, অন্য দিকে প্রাতফালিত করে 
তার পাঁরমাণকে। সর্বজনীন তুল্যমূল্যের রূপে এবং একই সঙ্গে এক বিশেষ 
পণ্যসামগ্রীর রূপে এই তুল্যতার মান্রা হিসেবে, অর্থাৎ পণ্যসামগ্রীগ্লি এক 
[বিশেষ পণ্যসামগ্রশর সঙ্গে যেখানে তুলনা করা হয় সেই একাঁটমানত্র সমীকরণ 
হিসেবে আঁভব্যক্ত পণ্যসামগ্রথর 'বানময়-মূল্যই হল দাম। পণ্যসামগ্রীর 
বিনিময়-মূল্য সণ্চলন প্রক্রিয়ার মধ্যে যে-রূপ নিয়ে দেখা দেয় দাম হল সেই 
পারবারতত রূপ। 

এইভাবে, যেপ্রন্লিয়ার মধ্যে পণ্যসামগ্রীর মূল্য সোনার দামে অভিব্যক্ত 
হয়, সেই একই প্রক্রিয়ার ফলে সোনা রূপাস্তুরত হয় মূল্যের পারমাপে, 
এবং সেখান থেকে অর্থে । সমস্ত পণ্যসামগ্রীর মূল্য যাঁদ রূপো অথবা গম 


ড৪ 


অথবা তামায় পারমাপ করা হত, এবং তদনুযায়ী রূপো, গম অথবা তামার 
দামে আভব্যক্ত হত তা হলে রুপো, গম অথবা তামাই হয়ে উঠত মূল্যের 
পারমাপ, এবং ফলত, সর্বজনীন তুল্যমূল্য। বানময়-মূল্য হিসেবে 
পণ্যসামগ্রীকে সণ্চলনের অবস্থায় দাম হিসেবে প্রাতিভাত হতে হলে অবশ্যই 
সণ্চলনের আগেই হতে হয়। সোনা মূল্যের পরিমাপ হয় একমাত্র এই 
কারণে যে সমস্ত পণ্যসামগ্রীর 'বানময়-মূল্যেক্ন [হসাব কষা হয় সোনার 
হিসাবে। একমান্র এই গ্রাতিশীল সম্পর্ক থেকেই উৎসারত হয় সোনার 
পরিমাপ হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা; এই গাঁতশনীল সম্পকে সর্ব জনীনতায় 
অবশ্য এ কথা প্বান্দামত যে প্রাতাট পণ্যসামগ্রী সোনার ?হসাবে পারম।প 
হয় উভয়ের মধ্যে অনস্যত শ্রম-সময় অনুসারে, যার ফলে পণ্যসামগ্রী ও 
সোনার প্রকৃত পারমাপ হল শ্রম, অর্থাং পণ্যসামগ্রী ও সোনা বিনিময়-মূল্য 
হিসেবে প্রত্যক্ষ বিনিময়ে সমীকৃত। এই সমীকরণের কাজটা কাক্ষেত্র 
কীভাবে সম্পন্ন হয় তা সরল সণ্চলনের প্রসঙ্গে আলোচনা কর! যাবে না। 
তবে, এ কথা স্পন্ট যে, সোনা ও রুপো যেসব দেশে উৎপন্ন হয় সেখানে 
এক 'নার্দস্ট পরিমাণ শ্রম-সময় এক 'নার্দন্ট পাঁরমাণ সোনা ও রুপোর মধ্যে 
প্রত্যক্ষভাবে অন্তভূর্ত, পক্ষান্তরে যেসব দেশ সোনা ও রূপো উৎপন্ন করে 
না, তারা একই ফলে উপনীত হয় একটা ঘুর-পথে, যাদের খাঁন আছে সেই 
সব দেশের সোনা ও রুপোর মধ্যে মূর্ত এক 'ার্দ্ট পারমাণ শ্রম-সময়ের 
জন্য তাদের দেশীয় পণ্যের, অর্থাৎ তাদের গড় জাতীয় শ্রমের একটা 'নাঁদর্ট 
অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'বানময় করে। সোনাকে যাঁদ মূল্যের একটা 
পারমাপ হিসেবে কাজ করতে হয় তা হলে নীতিগ্ঘতভাবে তাকে অবশ্যই 
একটা বিষম মূল্য হতে হবে, কারণ একমান্র শ্রম-সময়ের বাস্তবায়ন [হসেবেই 
তা অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর তুল্যমূল্য হতে পারে, কিন্তু মূর্ত শ্রমের 
উৎপাদনশণলতায় পাঁরবর্তনের ফলে সেই একই পাঁরমাণ শ্রম-সময় একই 
ধরনের ব্যবহার-মূল্যের অসম পরিমাণের মধ্যে মূর্ত হয়। সমস্ত পণ্যসামগ্রীর 
সোনার হিসাবে মূল্যাবধারণে -_ যে কোনো পণ্যসামগ্রীর 'বাঁনময়-মূল্যের 
আরেকটি পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যের হিসাবে অভিব্যাক্তর মতো -_ শুধু 
এই কথাটাই পূরবানুমিত যে এক 'নার্ঘ্ট মুহূর্তে সোনা এক 'নাঁদর্টি 
পারমাণ শ্রম-সময়ের পাঁরচায়ক। পূর্বে কাঁথিত 'বানময়-মূল্যের নিয়মাট 
সোনার মূল্যের ক্ষেত্রে ঘটমান পাঁরবর্তনের বেলায় প্রযোজ্য। পণ্যসামগ্রীর 
বানময়-মূল্য যাঁদ অপাঁরবার্তত থাকে, তা হলে সোনার 'হিসাবে তাদের 
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সাধারণ দাম বাড়তে পারে একমান্র তখনই যখন সোনার 'বানময়-মূল্য কমে 
যায়। সোনার 'বাঁনময়-মূল্য যাঁদ অপাঁরবার্তত থাকে, তা হলে সোনার 
[হসাবে সাধারণ দাম বাদ্ধ সম্ভব একমান্র যাঁদ সমস্ত পণ্যসামগ্রীর িনিময়- 
মূল্য বেড়ে যায়। পণ্যসামগ্রীর দাম সাধারণভাবে হ্থাস পেলে এর 'বপরাতট৷ 
ঘটে। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের ক্ষেত্রে পারবর্তনের ফলে এক 
আউন্স সোনার মূল্য যাঁদ হাস অথবা বৃদ্ধি পায়, তা হলে অন্য সমস্ত 
পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে সম্পকে ক্ষেত্রে তা সমানভাবে হাস অথবা বৃদ্ধি পাবে, 
এবং এইভাবে তাদের সবগ্ীলর ক্ষেত্রে এক 'নার্দন্ট পাঁরমাণ শ্রম-সময়ের 
পাঁরচায়ক হয়েই থাকবে । সেই একই 'বিনিময়-মূল্য এখন হিসাব করা হবে 
আগেকার চাইতে বেশি বা কম সোনার পারিমাণে, কিন্তু হিসাব করা হবে 
তাদের মূল্য অনুযায়ণ এবং সেই হেতু পরস্পরের সঙ্গে সম্পকের ক্ষেত্র 
একই মূল্য রক্ষা করবে। ২:৪:৮ এই অনুপাতটা, তা যাঁদ ১:২:৪ 
িংবা ৪ :৮ :১৬ হয় তা হলেও একই থাকে । সোনার পরিবর্তমান মূল্যের 
দরুন সোনার নানাবধ পাঁরমাণ 'বনিময়-মূল্যের পাঁরচায়ক, তাতে সোনার 
মূল্যের পারমাপ হিসেবে কাজ করা আটকায় না, যেমন রুপোর মূল্য সোনার 
মূল্যের এক-পণ্দশাংশ এই ঘটনাটা রূপোকে এই কাজের ভার নিতে দেয় 
না। শ্রম-সময় হল সোনা ও পণ্যসামগ্রী উভয়েরই পাঁরমাপ, আর সোনা 
মূল্যের পারমাপ হয় একমাত্র এই কারণে যে সমস্ত পণ্যসামগ্রীর পাঁরমাপ 
হয় সোনার হিসাবে; ফলত, অর্থ পণ্যসামগ্রীকে প্রমেয় করে -- এ কথা 
অনুমান করা সণ্লন প্রন্রিয়ার সূম্ট এক বিভ্রম মান্ত।* বরংচ, একমান্র 


* আ'রিস্টটল বন্তুতই উপলান্ধ করেন যে পণ্যসামগ্রধীর বিনিময়-মূল্য পণ্যসামগ্রীর 
দামের পৃর্বগামী: “এইভাবে... অর্থ আসার আগেই যে 1বানময় ঘটোছল সে কথা পারিন্কার) 
কারণ একাঁট গৃহ পাঁচাট শখ্যার 'বাঁনময়ে, না পাঁচাট শয্যার অর্থ-মূল্যে তাতে 
কিছু আসে-যায় না।' অন্য দিকে, একমান্র দামের মধ্যেই যেহেতু পণ্যসামগ্রী পরস্পরের 
সঙ্গে সম্পকের ক্ষেত্রে বিনিময়-মূল্যের রূপ ধারণ করে, সেই হেতু 'তাঁন সেঙ্গলিকে 
অর্থের দ্বারা প্রমেয় করেন। 'এই জন্যই সমস্ত সামগ্রণব একটা নির্ধারিত দাম থাকতে। 
হবে; কারণ তা হলেই সর্বদা শবানমর থাকবে, এবং তা যাঁদ থাকে তবে মানুষে 
মেলামেশাও থাকবে! অর্থ তা হলে পাঁরমাপ হিসেবে কাজ করে সামগ্রীসমূহকে প্রমেয় 
করে ও তাদের সমীকরণ করে; কারণ 'বানময় না থাকলে মেলামেশাও থাকত না, 
সমতা না থাকলে 'বানময়ও থাকত না, প্রমেয়তা না থাকলে সমানতাও থাকত না।' 
আরস্টটল এ বিষয়ে অবাঁহত যে অর্থের দ্বারা পাঁরমাপ করা 'বাভন্ন বন্ধু একান্তই 
অপ্রমেয় মান্রা। তান সন্ধান করেছেন 'বাঁনময়-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীর একত্ব, এবং 
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বাস্তবায়ত শ্রম-সময় হিসেবে পণ্যসামগ্রর প্রমেয়তাই সোনাকে অর্থে 
বৃপান্তরিত করে। 

পণ্যসামগ্রী যে মূর্ত রূপে বানময়ের প্রন্তিয়ায় প্রবেশ করে সেটি হল 
ব্যবহার-মূল্য রূপে। পণ্যসামগ্রণ সর্বজনীন তুল্যমূল্য হয়ে উঠবে একমান 
সেগুলির হস্তান্তরণের ফলেই। সেগ্দাীলর দাম স্ছরীকরণ নিতাস্তই সর্বজনীন 
তুল্যমূল্যে সেগুীলির নামিক রূপাস্তরণ, সোনার সঙ্গে এক সমীকরণ, যা 
এখনও কার্যে পরিণত হওয়া বাকি। কিন্তু দাম যেহেতু পণ্যসামগ্রীকে শুধু 
নামত পাঁরণত করে সোনায়, অথবা শুধু কাজ্পাঁনক সোনায় -- অর্থাৎ, অর্থ 
1হসেবে পণ্যসামগ্রীর আস্তত্ব বন্তুতপক্ষে এখনও তাদের প্রকৃত আস্তত্ব থেকে 
পৃথক .হয় নি _ সেই হেতু সোনা শুধু রূপান্তারত হয়েছে কাল্পানক 
অর্থতে, শুধ্‌ মূল্যের পাঁরমাপে, এবং 'নার্দস্ট পারমাণ সোনা প্রকৃতপক্ষে 
'নাঁদস্ট পাঁরমাণ শ্রম-সময়ের শুধু নাম হিসেবে কাজ করে। যে সংস্পচ্ট 
রূপে সোনা রূপ-পরিগ্রহ করে অর্থে পারণত হয়, তা প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্ভর 
করে পণাসামগ্রীর 'বানময়-মূল্যের পরিচয় পরস্পরের ক্ষেত্রে কীভাবে ঘটে 
তার উপরে। 

পণ্যসামগ্রীগুলি এখন পরস্পরের সম্মুখীন হয় এক দ্বৈত রূপে: বস্তুত 
বাবহার-মূল্য হিসেবে ও নামত 'বানিময়-মূল্য হিসেবে। এখন সেগুলি 
পরস্পরের ক্ষেত্রে সেগুলির মধ্যে অনুস্যাত শ্রমের দ্বৈত রূপের পারিচয়বাহণী, 
কারণ বিশেষ মূর্ত শ্রমের আস্তত্ব প্রকৃতপক্ষে তাদের ব্যবহার-মূল্য হিসেবে, 
আর সর্বজনীন মূর্ত শ্রম-সময় এক কাল্পাঁনক আস্তত্ব গ্রহণ করে সেগযালর 
দামের মধ্যে, তার মধ্যে তারা সবাই একই ভাবে একই মূল্য-সারের মূর্ত রূপ, 
পার্থক্য শুধ্‌ পরিমাণগত। 

বিনময়-মূল্য ও দামের মধ্যে পার্থক্য এক 'দিকে নিতান্তই নামিক; 
আাডাম স্মিথ বলেন, শ্রম হল পণ্যসামগ্রীর প্রকৃত দাম এবং অর্থ তাদের 
নামক দাম। এক কোয়ার্টার গমের দাম ভ্রিশ দিনের শ্রমের সমান, এ কথা 


গতাঁন প্রাচণন গ্রশসে বাস করতেন বলে তা পাওয়া তাঁর পক্ষে অসন্ভব ছিল। এই 
অবস্থা থেকে তিনি নিজেকে উদ্ধার করেছেন অর্থের দ্বারা আবাঁশ্যকভাবেই অপ্রমেয় 
বন্তুনিচয়কে প্রমেয় করে - যতদূর পর্যন্ত তা ব্যবহারিক চাহিদার জন্য দরকার। “এখন 
প্রকৃতপক্ষে এত 'বাভন্ন ধরনের বস্তু যে প্রমেয় হবে তা অসন্ভব, কিন্তু চাহিদার 'দক 
দিয়ে সেগুলি যথেষ্টই প্রমেয় হয়ে উঠতে পারে" আবিস্টটল, 80710. [1007779017528 
গ্রন্থ ৫, অধ্যায় ৮, বেক্েরি-র সংস্করণ, অক্সনি, ১৮৩৭)। 
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বলার পারিবর্তে এখন বলা হয়, তার দাম এক আউন্স সোনার সমান, যখন 
এক আউন্স সোনা উৎপন্ন হয় ত্রিশাটি কর্মীদবসে। অন্য দিকে, পার্থক্যটা 
শদ্ধদই নামমান্র পার্থক্য থেকে এত দূরে যে সঞ্চলনের প্রকৃত প্রক্রিয়ায় 
পণাসামগ্রীকে বিপন্ন করে যত ঝড় ওঠে, তার কেন্দুস্থল এটিই। এক 
কোয়ার্টার গমের মধ্যে ন্রিশ দিনের শ্রম অনুসূযত, এবং তাই তাকে শ্রম- 
সময়ের হিসাবে প্রকাশ করার দরকার হয় না। কিন্তু সোনা গম থেকে পৃথক 
এক সামগ্রী, এবং একমান্র সণ্চলনই দেখাতে পারে এক কোয়ার্টার গম প্রকৃতই 
এই আউন্স সোনায় পাঁরণত হয় কি না, যেমনাটি তার দামের ক্ষেত্রে অনুমান 
করা হয়োছল। সেটা নির্ভর করে সেই গরম ব্যবহার-মূল্য হতে পারে কি 
না, তার মধ্যে অন্স্যত শ্রম-সময়ের পাঁরমাণ এক কোয়ার্টার গম উৎপাদনের 
জন্য সমাজের একান্তই প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের পারমাণ হতে পারে কি না, 
তার উপরে। এইভাবে পণ্যসামগ্রীট সাত্ই এক ববানময়-মূল্য, 
পণ্যসামগ্রীটির একটা দাম আছে। 'বানময়-মূল্য ও দামের মধ্যে এই পার্থক্য 
এই বিষয়টিরই প্রতিফলন যে পণ্যসামগ্রীটির মধ্যে অনুস্যত বিশেষ ব্যাক্তিক 
শ্রম একমাত্র হস্তান্তরণের মধ্য দিয়েই পাঁরাচত হতে পারে তার বিপরীত, 
নৈবযাক্তক, বিমূর্ত, সাধারণ -- এবং একমান্র এই রূপেই সামাঁজক -_ শ্রম, 
অর্থাৎ, অর্থ হিসেবে। এইভাবে তা পাঁরাচিত হতে পারে কি না, সেটা মনে 
হয় আপতনের ব্যাপার। সূতরাং যাঁদও দাম 'বানময়-মূল্যকে এমন এক 
আস্তত্বের রূপ দেয় যা শুধু নামত পণ্যসামগ্রীট থেকে বিশিষ্ট, এবং 
পণ্যসামগ্রীটির মধ্যে অনস্যত শ্রমের দুটি দিক তখনও প্রাতিভাত হয় পৃথক 
ধরনের আঁভব্যাক্ত হসেবে; অথচ পক্ষান্তরে, সর্বজনশন শ্রম-সময়ের 
মুর্তরূপ -- সোনা তদনূযায়ন পণ্যসামগ্রীর সম্মুখীন হয় মূল্যের নিতাস্তই 
এক কাল্পাঁনক পাঁরমাপ হিসেবে; তবুও 'বাঁনময়-মূল্যের আভব্যাক্ত হিসেবে 
দামের আস্তত্ব, অথবা মূল্যের পারমাপ হিসেবে সোনার আঁস্তত্বের সঙ্গে 
ঝকৃ্মকে সোনার বনিময়ে পণ্যসামগ্রীর হস্তান্তরণের প্রয়োজনীয়তা এবং 
এইভাবে তাদের অ-হস্তান্তরণের সম্ভাবনা অচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত। সংক্ষেপে, 
উৎপন্ন সামগ্রনীট একটি পণ্যসামগ্রঁ বলে, কিংবা একজন 'বাচ্ছন্ন ব্যাক্তির 
বিশেষ শ্রম যাঁদ তার প্রত্যক্ষ বিপরীত হিসেবে, অর্থাৎ, বিমূর্ত সর্বজনীন 
শ্রম হিসেবে আঁভব্যক্ত হয় একমাত্র তা হলেই সামাজিকভাবে কার্যকর 
হতে পারে বলে যে বিরোধ দেখা দেয়, সেই গোটা 'বিরোধটা এখানেই 
প্রচ্ছম রূপে নীহত। যে কল্পস্বর্গাবলাসীরা পণ্যসামগ্রীকে রাখতে চান, 
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অথচ অর্থকে রাখতে চান না, ব্যাক্তিগত 'বনিময়ের ভিত্তিতে উৎপাদন রাখতে 
চান এই ধরনের উৎপাদনের আবাশ্যক অবস্থা বাদ দিয়ে, তাঁরা যখন অর্থকে 
শুধু তার স্পম্টত প্রতীয়মান অবস্থাতেই নয়, এমন কি মূল্যের পাঁরমাপ 
1হসেবে তা যে অস্পম্ট, অন্ভুত রূপ গ্রহণ করে সেই অবস্থাতেও "বলপৃপ্ত' 
করতে চান, তখন তাঁরা রীতিমত সংগাঁতপূর্ণ আচরণই করেন। কারণ 
মূল্যের অদৃশ্য পাঁরমাপের তলায় লুকয়ে থাকে নগদ মুদ্রা 
যে-প্রন্রিয়ায় সোনা মূল্যের পাঁরমাপে পারিণত হয়েছে এবং বিনিময়- 
মূল্য পাঁরণত হয়েছে দামে, সেই প্রাক্রুয়াটা ধরে ানলে সমস্ত পণ্যসামগ্রী যখন 
সেগুলির দামে আঁভব্যক্ত হয় তখন তা শুধুই বিভিন্ন মান্রার সোনার 
কাজপত্র পাঁরমাণ। এইভাবে সেগুলি একই জিনিসের, যথা সোনার, 'বাঁভন্ন 
পরিমাণ বলে সেগুলি অনুরূপ, তুলনীয় ও প্রমেয়, তাই এইভাবে দেখা 
দেয় পাঁরমাপের এক্রক হিসেবে 'নার্দন্ট পাঁরমাণ সোনার সঙ্গে সেগাঁলকে 
সম্পাকৃত করার প্রয়োগগত প্রয়োজনীয়তা । পারমাপের এই একক তখন 
বাভন্ন একাংশে বিভক্ত হয়ে পারমাপের এক তুলাদণ্ডে পারিণত হয়, সেই 
একাংশগ্ালি আবার বিভক্ত হয় কতকগুলি একাংশে ।* সোনার খাস পাঁরমাণ 
কিন্তু পাঁরমাপ করা হয় ওজন দিয়ে! ধাতুর জন্য সাধারণত ব্যবহৃত প্রমাণ 
ওজনগ্ীল তাই তোরি-অবস্থায় প্রমাণ ওজন যোগায়, মূলত সেগ্ীল যেখানেই 
ধাতব মুদ্রা ব্যবহৃত হত সেখানেই দামের প্রমাণ পাঁরমাপ হিসেবেও কাজ 
করত। পণ্যসামগ্রণকে যেহেতু আর শ্রম-সময়ের হিসাবে পরিমাপ-করা 
'বানময়-মূল্য হিসেবে তুলনা করা হয় না, তুলনা করা হয় সোনার হিসাবে 
পরিমাপ করা একই মূল্যের মান্রা হিসেবে, সেই হেতু মূল্যের পাঁরমাপ 
সোনা হয়ে ওঠে দামের মান। সোনার বাভন্ন পাঁরমাণের হিসাবে পণ্য- 
সামগ্রীর দামের তুলনা এইভাবে কাল্পাঁনক পরিমাণ সোনার নির্দেশক ও 
নানান একাংশে 'বিভত্ত প্রমাণ পাঁরমাপ হিসেবে সোনার পাঁরচায়ক অঙ্কে 


* ইংলণ্ডে অর্থের মান হিসেবে সোনার আউন্সকে যে বিভিন্ন একাংশে বিভক্ত 
করা হয় না, সেই অদ্ভুত ঘটনার কারণ হল এই: 'আমাদের টঙ্কন মূলত শুধু রুপোর' 
প্রয়োগের সঙ্গেই মানিয়ে করা হয়েছিল -_ তাই, এক আউন্স রুপোকে সর্বদাই 
কতকগুলি একাংশ-সংখ্যক মদদ্রা-খন্ডে বিভক্ত করা যায়; কিন্তু, সোনার প্রবর্তন 
পরবতঁকালে হয়েছিল বলে, এক আউন্স সোনাকে কতকগুলি একাংশ-সংখাক মরা 
থন্ডে পরিণত করা যায় না" (জেমস ম্যাকলারেন, 4 9৮০01) 06 076 15600 ০01 
086 087600, লন্ডন, ১৮৫৮, পৃঃ ১৬)। 
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দানা বাঁধে । মূল্যের পারমাপ হিসেবে এবং দামের মান হিসেবে সোনার 
বিশেষ কাজ রাঁতিমত আলাদা, একটির সঙ্গে আরেকটিকে গুলিয়ে ফেলার 
ফলে উন্তউতম সব তত্ব সৃষ্ট হয়েছে। বাস্তবায়ত শ্রম-সময় হিসেবে সোনা 
হল মূল্যের পারমাপ, 'নার্দন্ট ওজনের ধাতুর একট টুকরো হিসেবে তা 
হল দামের মান। সোনা মূল্যের পারমাপ হয় তার কারণ, 'বিনিময়-মূলা 
হিসেবে তা তুলনীয় হয় অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর 'বানময়-মূল্যের সঙ্গে: 
দামের মান হিসেবে তার যে-দিকাঁট রয়েছে, সোঁদক' দিয়ে এক না্দ্ট 
পারমাণ সোনা কাজ করে সোনার অন্যান্য পারমাণের একাঁট একক হসেবে। 
সোনা মূল্যের পাঁরমাপ কারণ তার মূল্য পাঁরবর্তনীয়; সোনা দামের মান 
কারণ তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ওজনের এক ন্া্পিস্মলিসিশ এ পালা ॥ 
এখানে, একই মূল্যের পাঁরমাণ পাঁরমাপ করার সকল ক্ষেত্রের মতোই, 
অনুপাতগুলির স্ছিতিশীলতা ও যথাযথতা অত্যাবশ্যক। সোনার 
একটা পাঁরমাণকে পরিমাপের একক হিসেবে এবং তার নানান একাংশকে 
এই এককের পুনার্বভাজন হিসেবে প্রাতিষ্া করার প্রয়োজনীয়তা এই ধারণার 
উদ্ভব ঘাঁটয়েছে যে মূল্যের একটা "স্থির অনুপাত এক বনা্ন্ট পাঁরমাণ 
সোনা -- যার মূল্য অবশ্য পাঁরবর্তনীয় -- এবং পণ্যসামগ্রণর 'বানিময়- 
মূল্যের মধ্যে নির্ধারত করা হয়ে গেছে। কিন্ত এরূপ আভিমত এই বিষয়- 
টাকেই উপেক্ষা করে যে সোনা দামের মান হয়ে ওঠার আগে পণ্যসামগ্রীর 
বানিময়-মূল্যকে পাঁরণত করা হয় দামে, সোনার নানান পাঁরমাণে। সোনার 
মূলোর ক্ষেত্রে যে কোনো পাঁরবর্তনই ঘটুক না কেন, 'বাভন্ন পারমাণ সোনা 
সব সময়েই পরস্পরের ক্ষেত্রে মলোর একই অনুপাতের পাঁরচায়ক হবে। 
সোনার মূল্য যাঁদ ১০০০ শতাংশ কমে মাম, তা হলে তখনও বারো আউন্স 
সোনার মূল্য এক আউন্স সোনার মূল্যের বারোগ্‌ণ বোশই থাকবে, আর 
দামের কথা বলতে গেল, আসল বিষয়টা হল শুধু পরস্পরের ক্ষেত্রে সোনার 
বাভিন্ল পাঁরমাণের অনুপাত। অন্য দক, এক আউন্স সোনার মূল্যের 
হাস-বৃদ্ধি কোনোভাবেই তার ওজনকে প্রভাবিত করে না বলে, তার নানান 
একাংশের ওজনও অপ্রভাঁবত থাকে; সোনা এইভাবে সর্বদাই দামের এক 
শ্থিতশল মান হিসেবে কাজ করতে পারে, তার মূল্যের ক্ষেত্রে যে কোনো 
পাঁরবর্তনই ঘটুক না কেন।* 


(পিস 


তা নিখতভাবে স্থাণ্‌ থাকলে যেমন হত তৈমনই ভালে। শংলোর পারমাপ থাকতে 
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এক এীতহাসিক প্রান্রুয়ার ফলে - পরে আমরা ব্যাখা করে দেখাব, 
সেপ্রান্রিয়া নির্ধারিত হয়েছিল ধাতব মুদ্রার প্রকৃতির দ্বারা _- বিশেষ-বিশেষ 
ওজনের নাম বজায় রাখা হয়েছিল দামের মান 'হসেবে চাল: মূল্যবান 
ধাতুগ্ীলর নিয়ত পাঁরবর্তমান ও হ্াসমান ওজনের ক্ষেত্রে। তাই, ইংলন্ডীয় 
পাউণ্ড স্টার্লং তার মূল ওজনের এক-তৃতীয়াংশেরও কম, ইউনিয়নের 
[১৭] আগেকার পাউন্ড স্কটস মাত্র ১/৩৬, ফরাসী িভ্‌র ১:৭৪, 
স্পেনীয় মারাভোঁদ ১/১০০০-এরও কম এবং পোর্তুগজ রেই আরও কম 
অনুপাতের সূচক। এীতিহাঁসক 'বকাশের ফলে এইভাবে নানান ধাতুর 
িশেষ-বিশেষ ওজনের অর্থ-সংন্রান্ত নাম এই সমস্ত ধাতুর সাধারণ নাম 
থেকে আলাদা হয়ে গেছে।* পরিমাপের এককের আখ্যা তার নানান একাংশ 
ও সেগ্ীলর নাম এক দিকে পুরোপুরি প্রথাগত বলে এবং অন্য দিকে 
সণ্চলনের ক্ষেত্রের মধ্যে সর্বজনীন ও অপাঁরহার্য হিসেবে সেগযীলর অবশ্যই 
গৃহীত হতে হবে বলে, আইনগত উপায়ে তা প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। 
আনুষ্ঠানিক 'বাধবদ্ধকরণের দায় তাই বর্তেছিল সরকারের উপরে ।** কোন 
[বিশেষ ধাতু অর্থের উপকরণ হিসেবে কাজ করেছিল সেটা নির্ভর করোছল 


পাবে। দ্টান্তস্বরূপ, ধরুন তার মূলা হ্রাস করা হল... হাসেব আগে, এক গিনি দিয়ে 
কেনা যেত তিন বুশেল গম বা ছ-ীদিনের শ্রম; পরে. তা দিয়ে কেনা যাবে মান দু 
বুশেল গম, কিংবা চার দিনের শ্রম। এই উভয় ক্ষেত্রেই, অর্থের সঙ্গে গম ও শ্রমের 
সম্পর্ক 'নাদর্ট বলে, তাদের পাস্পারক সম্পর্ক স্থির করা যায়; ভাষান্তরে, আমরা 
স্বির করতে পার যে এক বুশেল গমের দাম দু-দিনের শ্রমের সমান। মূল্য পারমাপ' 
করা বলতে এটাই বোঝায় এবং তা হাসের আগে ধেমন, পরেও তেমনি অবলালান্রমে 
করা যায়। মূলোোর পারমাপ হিসেবে কোনো জিনিসের পরমোতকর্ষ মূল্যের ক্ষেত্রে তার 
পারবর্তনীয়তার সঙ্গে একেবারেই সংশ্রবহশীন' (স্যামুয়েল বেইলি, 0769 210 15 
৬1০15511065, লন্ডন ১৮৩৭, পৃঃ ৯-১০)। 

* 'যে মদ্দ্রাগ্লির নাম এখন শুধুই কাণ্পনিক, সেগুলি হল প্রতোক জাতির 
প্রাচীনতম মদ্দ্রা; তাদের সমস্ত নামই এককালে বাস্তব 'ছিল' (এমন সাধারণভাবে বললে 
শেষোক্ত বক্তব্যাটি ঠিক নয়) 'এবং সৈগুলি বাস্তব ছিল বলেই 'হসাবের কাজে ব্যবহৃত 
হত' (গাঁলয়ানি, 06112 1102০8, পোক্ত গ্রল্থ, পৃঃ ১৫৩)। 

** রোম্যান্টিক আ্যডাম মুলার বলেন: 'আমাদের মতে প্রতোক স্বাধীন সার্বভৌম 
রাজারই ধাতব মূদ্রা প্রবর্তনের এবং তার উপরে সামাজিক নামক মূলা, মর্ধাদা, 
অবস্থান ও নাম আরোপ করার আধকার আছে' (আ্যাডাম মুলার, 40)10 12107770076 
067 96591910030, বার্লিন, ১৮০৯, গ্রন্থ ২, পৃহ ২৮৮)। পারষদ-সদস্য মহোদয় 
নাম সম্পর্কে ঠিক কথাই বলেছেন, কিস্তু আধেয়র কথাটি ভুলে গেছেন। তাঁর “মত, 
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'নার্দন্ট সামাজিক অবস্থার উপরে। দামের মান অবশ্যই 'বাভন্ন দেশে 
আলাদা। যেমন, ইংলশ্ডে ধাতুর ওজন হিসেবে আউন্স পেনিওয়েট, গ্রেন 
ও কারাট ট্রয়-তে বিভক্ত; কিন্তু অর্থের একক শহসেবে সোনার আউন্স 
বিভক্ত ৩৪ সভ্রনে, সভারন ২০ িলিং-এ এবং শালং ১২ পেল্সে, 
যার ফলে ১০০ পাউণ্ড ওজনের ২২ কারাট সোনা (১২০০ আউল্স) ৪৬৭২ 
সভূরন ও ১০ 'শালং-এর সমান। কিন্তু বিশ্ব বাজারে, রাম্ট্রীয় সীমানা 
যেখানে অদৃশ্য সেখানে অর্থের মানের এই ধরনের জাতীয় বোশম্ট্যও 
অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তার স্থান গ্রহণ করে 'বাভন্ন ধাতুর জনা সাধারণত 
ব্যবহৃত ওজনের পাঁরমাপ। 


কত গোলমেলে তা স্পম্ট হয়ে ওঠে, দশ্টান্তস্বরূপ, নিচের অণদচ্ছেদ থেকে: “প্রত্যেকেই 
উপলান্ধি করেন মদদ্রার দাম ঠিকভাবে নিধধারণ করা কত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে ইংলন্ডের 
মতো দেশে, যেখানে সরকার চমৎকার ওদার্ঘে 1বনা পারিশ্রীমকে অর্থ মনদ্রা তোর করে 
দেয়” শ্রেখ মুলার বোধ হয় অনুমান করছেন যে ব্রিটিশ সরকারের সদস্যরা ম্রো 
তোঁরর খরচটা নিজেদের পকেট থেকে দিয়ে দেন) “যেখানে সরকার মদদ্রা তোরর জনা 
তার প্রাপ্য অংশ প্রভাতি দাবি করে না, এবং ফলত সরকার যদি সোনার মন্দ্রা তোরর 
দাম বাজার-দরের চাইতে বোঁশ স্থির করত, যাঁদ বর্তমানের মতো এক আউন্স সোনার 
জন্য ৩ পাউন্ড ১৭ শিলং ১০ই পেন্স না-দিয়ে এক আউন্স সোনার দাম ৩ পাউপ্ড 
১৯ শিলিং ধার্য করার "সিদ্ধান্ত নিত, তা হলে সমস্ত অর্থ চলে আসত টাকশালে এবং 
সেখানে প্রাপ্ত রুপো বাজারে অপেক্ষাকৃত শস্তা সোনার বদলে বিনিময় করা হত, এবং 
তার পর আবার তা নিয়ে যাওয়া হত টাঁকশালে -- এইভাবে মদ্দ্রা ব্যবস্থাটাকে 
বিশৃঙ্খলার মধ্যে এনে ফেলত (পূর্বোক্ত গ্রশ্থ, পৃঃ ২৮০, ২৮১)। মন্যলার নিজের 
চিন্তাভাবনাকেই "শীবশৃঙ্খলার” মধ্যে ফেলেছেন, যাতে ইংলশ্ডের টাঁকশালে শৃঙ্খলা বজায় 
রাখা যায়। শিং আর পেন্স নিছক নাম, অর্থাৎ রূপো ও তামার নিদর্শনে' পাঁরচিত 
এক আউন্স সোনার 'নার্দস্ট ভগ্রাংশগযাীলর নাম, অথচ 'তাঁন কল্পনা করছেন যে এক 
আউন্স সোনার মূল্যবিচার হয় সোনা, রূপো ও তামার হিসাবে এবং এইভাবে তিনি 
ইংলন্ডের উপর চাপাচ্ছেন মুলোর ভ্রিবিধ মান। সোনার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের মান হিসেবে 
রূপোকে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জন করা হয়েছিল ১৮১৬ সালে, কবোছিলেন তৃতীয় জজ 
তাঁর রাজত্বকালের ৫৬তম বছরে, ৬৮ অধ্যায়, যাঁদও বস্তুতপক্ষে আইনগতভাবে তুলে 
দিয়েছিলেন ২য় জর্জ তাঁর রাজত্বকালের চতুর্দশ বছরে, ১৭৩৪ সালে, ৪২ অধ্যায় 
এবং কার্যত আরও আগে। বিশেষ করে দুটি কারণে আযাডাম মন্যলার অর্থশাস্দ্ের 
তথাকাথত এক উচ্চতর ধারণায় উপনশত হতে পেরেছিলেন: প্রথম, অর্থনৈতিক 
তথ্যাদ সম্পর্কে তাঁর বিস্তারত অজ্ঞতা এবং দ্বিতীয়, দর্শনশাস্তর নিয়ে তাঁর নিতাস্তই 
শোঁখিন মাতামাত। 
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একটি পণ্যসামগ্রীর দাম, কিংবা যে-পারমাণ সোনায় তাকে নামত 
পারণত করা হয় সেই পাঁরমাণটি, এখন তাই আঁভব্যক্ত হয় সোনার মানের 
অর্থমুদ্রাগত নামে । তাই, এক কোয়ার্টার গমের দাম এক আউন্স সোনার 
সমান, এ কথা না-বলে ইংলণ্ডে বলা হবে, তার দাম ৩ পাউন্ড ১৭ শিলং 
১০ই পেন্স। এইভাবে সমস্ত দামই আভব্যক্ত হয় একই মূল্য-পাঁরমাপে। 
পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য যে বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে তা পাঁরবার্তিত 
হয় অর্থের মূল্য-পান্রিমাপে, তাদের মূল্য তার দ্বারাই আঁভব্যক্ত হয়। অর্থ 
আবার পাঁরণত হয় মূল্য-নির্ণয়ের অর্থতে ।* 

মনে, কাগজে, অথবা কথায় মূল্য-নির্ণয়ের অর্থতে পণ্যসামগ্রর 
রূপান্তর ঘটে তখনই, যখন বিনিময়-মূল্যের দিকটি এক বিশেষ ধরনের 
সম্পদের মধ্যে স্থির-নির্দিন্ট হয়ে যায়।** এই রূপান্তরের জন্য দরকার হয় 
সোনার বন্তু-উপাদান, কিন্ত শুধুই কল্পনায়। কয়েক আউন্স সোনার 
হিসাবে এক হাজার গাঁট তুলোর মূল্য হিসাব করাব জন্য এবং তার পরে 
এই কয়েক আউন্সকে পাউন্ড, শালং, পেল্সে, অর্থাৎ আউন্সের হিসাবের 
নামে ব্যক্ত করার জন্য প্রকৃত সোনার একটি পরমাণুও ব্যবহার কর! হয় না। 
দস্টান্তস্বরূপ, স্যর রবার্ট পীলের ৯৮৪৫ সালের ব্যাত্ক আ্যাহ্টের আগে 
স্কটল্যান্ডে এক আউন্স সোনাও সণ্চলনের অবস্থায় ছিল না, যাঁদও 
[হিসাবের ব্রিটিশ মান রূপে ৩ পাউন্ড ১৭ 'শালং ১০ই পেন্স নামে 
আঁভাহত সোনার আউন্স দামের বৈধ মান হিসেবে কাজ করত । অনুর্‌- 
পভাবে, সাইবোরয়া ও চীনের মধ্যে পণাসামগ্রণ লেনদেনের ক্ষেন্নে হুপো কাজ 
করে দামের মান হিসেবে, যাঁদও এই বাণিজ্যটা বস্তুতপক্ষে নিছক দ্ববা- 
ধানময়। সুতরাং, সোনার প্রমাণ একক বা' তার উপবিভাগগ্ালকে প্রকৃতই 


সপ পালি 


* “আনাকারাসসকে যখন প্রশ্ন করা হল, হেলেনর/ [প্রাচীন গ্রীসীয়রা| কিসের 
জন্য অর্থকে ব্যবহার করত, 'তাঁন উত্তর দিলেন _ হিসাব করার জন্য, (আথেনেয়াস, 
106107050101015827, গ্রন্থ ৪, ৪৯, খণ্ড ২ [পৃঃ ১২০], শভাইঘহৈসার-এর 
সম্পাদনায়, ১৮০২)। 

** ফরাসণ ভাষায় আযাডাম স্মিথের রচনার অন্যতম প্রথম অনুবাদক 'জ. গার্নিয়ের 
মূল্য-নির্ণয়ের অর্থের ব্যবহার আর প্রকৃত অর্থের ব্যবহারের মধ্যে একটা অনুপাত স্থির 
করার অদ্ভুত ধারণা পোষণ করতেন। [তাঁর মতে] এই অনুপাতটা হল ১০:৯১) (জেরমেন 
গানয়ে, 17150017506 15 20002161005 155 ভোোম ৫6 12 যেও 098৮ 


97070168 খণ্ড ১১ পৃঃ ৭৮)। 
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মুদ্রায় পারণত করা হোক অথবা নাই হোক, তাতে মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ 
হিসেবে সোনার পক্ষে কোনো ইতরাবিশেষ ঘটে না। বিজেতা উইালিয়মের 
শাসনকালে এক পাউন্ড স্টা্লং, সেই সময়ে এক পাউন্ড ওজনের খাঁটি 
রুপো এবং পাউন্ডের ৯/২০ ভাগ, শালং ইংলন্ডে ছিল শুধু মূল্য- 
নির্ণয়ের অর্থ হিসেবে, অথচ এক পাউন্ড রুপোর ১/২৪০ ভাগ পেনি ছিল 
আকারে সবচেয়ে বড় মুদ্রা। অন্য দিকে, ইংলণ্ডে আজ শালং বা পেন্স 
নেই, যাঁদও সেগুলি এক আউন্স সোনার নাট ভগ্ৰাংশের মূল্য- 
নির্ণয়স্চক বৈধ নাম। মূল্য-নির্ঁয়ের অর্থ হিসেবে অর্থ থাকতে পারে 
শুধু নামত, আর প্রকৃতই বিদ্যমান অর্থকে মুদ্রায় পাঁরণত করা যেতে পারে 
একেবারে ভিন্ন এক মান অনুযায়ী । তাই, উত্তর আমেরিকার অনেকগুলি 
ইংরেজ উপনিবেশে অন্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত প্রচালত অর্থ ছিল 
স্পেনীয় ও পোর্তুগীজ মুদ্রা, অথচ মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ ছিল ইংলন্ডের মতো 
সর্বত্র একই ।* 

দামের মান হিসেবে সোনাকে পণ্যসামগ্রীর দাম 'হসেবে মূল্য-নির্ণয়ের 
একই নামে প্রকাশ করা হয় বলে - যেমন ৩ পাউন্ড ১৭ 'শাঁলং ১০ই 
পেন্স বলতে যেমন এক আউন্স সোনাও বোঝাতে পারে তেমন এক টন 
লোহাও বোঝাতে পারে -- মূল্য-নির্ণয়ের এই নামগুলিকে আঁভাহত করা 
হয় সোনার টাঁকশালশ-দাম বলে। ফলে, এই অদ্ভুত ধারণা দেখা দিয়েছিল 
যে সোনার মূল্য-হিসাব করা হয় তার নিজস্ব পদার্থগত উপাদানে, এবং 
তার দাম রাষ্ট্র কর্তক স্িরীকৃত, অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে যা হয় না। 
সোনার কতকগ্যাল 'নার্দন্ট ওজনের জন্য মূল্য-নির্ণয়ের নাম স্থিরীকরণকে 
ভুল কর। হয়েছিল এই সমস্ত ওজনের মূল্য স্ছিরীকরণ বলে।** দাম 








* ১৭২৩ সালেন মৌরল্যাণ্ড আ্যাক্টে তামাককে বৈধ মূদ্রা করা হয়েছিল, কিপ্ু 
এক পাউন্ড তামাককে এক পোঁনর সমান ঘোষণা করে তার মূল্যকে পরিণত করা হয়েছিল 
ইংরোজ স্বর্ণ অর্থে; এঁটি 10৫০৯ 190200) 1১৮]-এর কথা স্মরণ করায়, তাতে 
এর বিপরীশতভাবে নার্দন্ট অঙ্কের অর্থকে সমান করা হত বলদ, গোরু (প্রভাতির সঙ্গে। 
এ ক্ষেত্রে, মূল্য-নর্ণয়ের অর্থের প্রকৃত উপাদান সোনা বা রূপো কোনোটাই ছিল না, 
ছিল যাঁড় ও গোরু। 

** তাই, দষ্টাম্তস্বর্গ, ডেভিড আকার্ট-এর থাথান।112 1010১ আমরা 
পাড়: “সোনার মূলা পাঁরমাপ করতে হবে তরই দ্বারা; কোনো বস্তু অন্য জিনিসের 
মধ্যে নিজের মূল্যের পারমাপ হতৈ পারে কীভাবে ; সোনার মূল্য স্থির করতে হবে 


৭৪ 


নির্ধারণের ক্ষেত্রে সোনা যখন একটা উপাদান এবং সেই জন্য মূল্য-নির্ণয়ের 
অর্থ হিসেবে কাজ করে, তখন সোনার কোনো শ্ছিরানার্দস্ট দাম নেই, 
অথবা কোনোই দাম আদৌ নেই। দাম থাকতে হলে, ভাষান্তরে, সর্বজনখন 
তুল্যমূল্য হিসেবে কর্মরত এক বিশেষ পণ্যসামগ্রীর হিসাবে আঁভবাক্ত হতে 
হলে এই অন্য পণ্যসামগ্রীটিকে সণ্চলনের প্রান্রয়ায় সোনার মতো একই 
অনন্যসংন্রব ভূমিকা পালন করতে হবে। কিন্তু যে-দুটি পণ্যসামগ্রী অন্য 
সমস্ত পণ্যসামগ্রীকে পরিহার করে, সে-দুটি পরস্পরকেও পাঁরহার করবে। 
ফলত, যেখানেই রুপো ও সোনা পাশাপাঁশ রয়েছে বৈধ অর্থ হিসেবে, 
অর্থাং মূল্যের পারমাপ হিসেবে, সেখানেই তাদের একই বস্তু হিসেবে গণ্য 
করার বার্থ প্রচেন্টা সর্বদাই করা হয়েছে। যদি কেউ ধরে নেয় যে একটা 
'নান্ট শ্রম-সময় রুপো ও সোনার মধ্যে একই অনুপাতে অবধারতভাবে 
বাস্তবায়ত, তা হলে সে বস্তুতপক্ষে ধরে নেয় যে রুপো ও সোনা একই বস্তু 
এবং অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান ধাতু রূপো সোনার এক ধ্ুব ভগ্মাংশের 
পারচায়ক। ৩য় এডওয়ার্ডের শাসনকাল থেকে ২য় জজের আমল পর্য্ত 
মূদ্রাব্যবস্থার ইতিহাস হল সোনা ও রুপোর মূল্যের মধ্যে আইনগতভাবে 
প্রাতষ্ঠত অনুপাত আর তাদের মূল্যের প্রকৃত ওঠা-পড়ার মধোকার নিরন্তর 
ক্রীমক গোলযোগের ইতিহাস। কখনও সোনার মূল্য ছিল অত্যন্ত বোঁশ, 
কখনও রুপোর মূল্য । যে-ধাতুর মূল্য অত্যন্ত কম হারে হিসাব করা হয়েছিল 
তাকে সণ্চলন থেকে প্রত্যাহার করে, গলিয়ে রপ্তাঁন করা হয়েছিল। দি 
ধাতুর মূল্য-অনুপাত তখন আরেকবার আইন করে পাঁরবর্তন করা হয়োছল : 
কিন্তু অচিরেই নতুন নামিক মূল্যের সঙ্গে আবার প্রকৃত মূল্য-অনুপাতের 
সংঘর্য ঘটল । আমাদের কালে, রুপোর জন্য ভারত ও চটঈনের চাঁহদার দরুন 
রুপোর তুলনায় সোনার মূল্যের ষে সামানা ও স্বল্পস্ছায়ী হাস ঘটেছিল, 
তাতে ফ্রান্সে বৃহদাকারে সেই একই ব্যাপার দেখা দিয়েছিল -_ রুপো রশ্তা- 
নি এবং সণ্চলনের ক্ষেত্র থেকে সোনা 'দিয়ে রুপোকে নিশ্চিহ্ন করা। ১৮৫৫, 
১৮৫৬ ও ১৮৫৭ -- এই ক-বছরে ফ্রান্সের সোনা রপ্তানির তুলনায় 
আঁতীরিক্ত সোনা আমদাঁনর পাঁরমাণ দাঁড়িয়েছিল ৪,১৫,৮০,০০০ পাউন্ড, 


তার নিজেরই ওজন 'দয়ে, সেই ওজনের একটা নকল আখ্যা দিয়ে -: এবং এক 
আউন্প-এর দাম হবে এত “পাউন্ড” ও পাউন্ডের ভগ্নাংশ এ হল একটা পরিমাপের 
অনৃতকরণ, একটা মান প্রতিষ্ঠা করা নয়” পেঃ ১০৪-১০৫)। 


ণ$ 


আর রূপো আমদানির তুলনায় আতরিক্ত রূপো রপ্তানির পাঁরমাণ 
দাঁড়য়েছিল ৩,৪৭,০৪.০০০ পাউন্ড। ফ্রান্সের মতো দেশে যেখানে দুটি 
ধাতুই মূল্যের অনুমোদিত পাঁরমাপ এবং দুটিই বৈধ মুদ্রা হিসেবে গৃহীত 
হয়, যেখানে আধিকল্তু প্রত্যেকে তার খুশিমতো এক বা অপর ধাতুতে মূল্য 
পরিশোধ করতে পারে, সেখানে যে ধাতুর মূল্য বেড়ে যায় সেই ধাতু 
বন্তৃতপক্ষে থাকে আঁধহারে, এবং অন্য যে কোনো পণ্যসামগ্রীর দামের মতো 
তার দামও পাঁরমাপ হয় বার্ধত-মূল্য ধাতুঁটির হিসাবে, সেটি এইভাবে একাই 
মূল্যের পরিমাপ হিসেবে কাজ করে। এই ক্ষেত্রে সমস্ত এ্তিহাসিক আভজ্ঞতা 
এটাই দেখায় যে, দুটি পণ্যসামগ্রী যেখানে মূলোর বৈধ পাঁরমাপ হিসেবে 
কাজ করে, সেখানে সব সময়ে তাদের মধ্যে মান্নর একটিই প্রকৃতপক্ষে এই 
অবস্থান বজায় রাখে ।* 


খ। অর্থের মান-সংক্রান্ত তত 


পণ্যসামগ্রী শুধু নামত দামের আকারে সোনায় পাঁরবার্ভত হয় 
এবং তাই, সোনা শুধু নামত অর্থে রূপাস্তীরত হয় -- এই বিষয়টির ফলে 
উত্তব হয়েছিল অর্থের নামক মান-সংব্রান্ত মতবাদের । দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে 
শুধু কাল্পানক সোনা অথবা রুপো, অর্থাৎ নিছক মল্য-নির্ণয়ের অর্থ 
হিসেবে সোনা ও রুপোকে ব্যবহার করা হয় বলে দাঁব করা হয়োছল যে 
পাউণ্ড, শিলং, পেন্স, টেলার, ফ্রাঁ ইত্যাঁদ আখ্যালি মূল্যের আদর্শ 
কাঁণকার অর্থদ্যোতক, সোনা বা রুপোর ওজন কিংবা কোনো ধরনের 
বাস্তবায়িত শ্রমের নয়। যাঁদ, ধরা যাক, এক আউন্স রুপোর মূল্য বেড়ে যায়, 
তা হলে তাতে এই কাঁণকাগুলি থাকবে আঁধকতর মান্রায় এবং তাই 
সেগীলকে বিভক্ত করতে হবে, অথবা মুদ্রায় পরিণত করতে হবে আঁধকতর 
সংখাক শলিং-এ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে উদ্ভূত এই মতবাদ আবার 
উপাস্থিত করা হয়োছল ইংলণ্ডের বিগত বাণিজ্য সংকটের সময়ে এবং ব্যাঙ্ক 
আযান সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির ১৮৫৮ সালের রিপোর্টের সঙ্গে সংযোজিত 


* “অর্থ হল বাণিজ্যের পারমাপ... সুতরাং, (অন্য সমস্ত পাঁরমাপের মতো) 
যথাসম্ভব আবিচল্‌ ও অপাঁরবর্তনীয় রাখা উচিত। কিস্তু তা হতে গারে না, ষাঁদ আপনার 
অর্থ তোর হয় দুটি ধাতু দিয়ে, যার অনুপাত... পরস্পরের ক্ষেতে নিয়ত পাঁরবার্তত 


হয়” জেন লক) 50116 0025057861025 010৩ [0৩ 0 [10৩50 
১৬৯১; রচনাবলী, সপ্তম সংস্করণ, লন্ডন, ১৭৬৮, খণ্ড ২, পৃ ৬৫)। 
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দুটি বিশেষ রিপোর্টে পাললামেন্টের সদস্যরা পর্যন্ত এর ওকালাতি 
করেছিলেন। ৩য় উইলিয়মের ক্ষমতারোহণের সময়ে ইংলন্ডে এক আউন্স 
রুপোর টাঁকশালী-দাম ছিল ৫ শালং ২ পেন্স, অর্থাং এক আউন্সের 
৯/৬২ ভাগ রূপোকে বলা হত পোন আর এ রকম ১২ট পেন্সকে বলা 
হত এক শাঁলং। ধরুন, ছ-আউল্স ওজনের রুপোর একটি বাঁট দিয়ে এই 
মান অনুযায়ী, তোর হল ৩১টি মুদ্রা, সেগীলকে বলা হল শাঁলং। কিন্তু 
এক আউন্স রুপোর টাঁকশালী-দাম যেখানে ছিল ৫ 'শালং ২ পেন্স, 
সেখানে তার বাজার-দর বেড়ে হল ৬ শিলিং ৩ পেন্স, অর্থাৎ মুদ্রায় পারণত 
না-করা এক আউন্স রুপো কিনতে হলে দিতে হত ৬ শিলং ৩ পেন্স। 
এক আউন্স রুপোর বাজার-দর তার টাঁকশালী-দামের চাইতে বেড়ে যাওয়া 
সম্ভব হল কী করে, যাঁদ টাঁকশালী-দাম এক আউন্স রুপোর ভগ্নাংশের 
হিসাবের নিতান্তই একটা নাম মান্র হয়ে থাকে? এই ধাঁধার উত্তর খুবই 
সহজ। প্রচলিত ৫৬,০০,০০০ পাউন্ড রুপোর অর্থের মধ্যে চল্লিশ লক্ষ 
সেই সময়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল অথবা কিছু অংশ ছে'টে-নেওয়া হয়েছিল। 
এক পরীক্ষায় দেখা যায় যে ৫৭,২০০ পাউন্ডের রুপোর মদুদ্রা, যার ওজন 
হওয়া উচিত ছিল ২২০,০০০ আউন্স, তার ওজন মান্র ১৪১,১০০ আউল্স। 
টাকশাল একই মান অনুযায়ী রুপোর মুদ্রা তোর করে চলোছিল, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত অপেক্ষাকৃত হালকা 1শলংগলি ছল তাদের মানে 
এক আউন্সের যতটা বোঝায় তার চাইতে ক্ষদুদ্রতর ভগ্নাংশ । ফলত, বাজারে 
মুদ্রায় পাঁরণত না-করা এক আউন্স রুপোর জন্য এই হ্থাসপ্রাপ্ত শালংগুলির 
আঁধকতর পাঁরমাণ দিতে হচ্ছিল। এর ফলে উদ্ভূত অস্যাবধার দরূন যখন 
সমস্ত অর্থ আবার নতুন করে মুদ্রায় পারণত করা স্থির হল তখন ট্রেজারর 
সাঁচব লন্‌ডস দাব করলেন যে এক আউন্স রুপোর মূল্য বেড়ে গেছে 
এবং তাই, আগে এক আউন্স থেকে যেখানে ৫ 'শালং ২ পেন্স কেটে নেওয়া 
হত, তার পাঁরবর্তে কাটা হবে ৬ শিলিং ৩ পেন্স। এইভাবে তিনি কার্যত 
দাব করলেন যে, এক আউন্স রুপোর মূল্য বেড়ে গেছে বলে তার 
একাংশগুীলর মূল্য কমে গেছে। 'কন্তু তাঁর অলীক তত্তের উদ্দেশ্য ছিল 
শুধু একটা সঠিক ব্যবহারিক পরিমাপকে আরও রুদচিকর করে তোলা । 
সরকার ধণ করা হয়েছিল হালকা শিলিং-এ, সে-খণ কি পাঁরশোধ করতে 
হবে প্রমাণ ওজনের মুদ্রায়? নামত প্রাতি & আউন্স যে রুপো আপানি 
পেয়েছেন, অথচ আসলে যার মধ্যে ছিল মান্র ৪ আউন্স রুপো, তার জন; 
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৪ আউন্স রুপো ফেরৎ দিন, এই কথা না-বলে তিনি বরং বললেন, নামত 
& আউন্স ফের দিন 'কিন্তু তাদের ধাতুর পাঁরমাণ কাঁময়ে ৪ আউন্স করে 
দিন এবং এযাব যাকে আপাঁন বলতেন এক শালং-এর 8/€& ভাগ 'তাকে 
বলুন এক শিলিং। সুতরাং, বাস্তাীবকপক্ষে লনডসের ব্যবস্থার িত্তিটা ছিল 
ধাতুর পাঁরমাণ, অথচ তন্তে তান আঁকড়ে রইলেন মূল্য-নির্ণয়ের নামাঁটকে। 
এবং তাই, ঘোষণা করেছিলেন যে প্রমাণ ওজনের এক শালং ২৫ থেকে 
৫০ শতাংশ হালকা এক শালং-এরই সমরূপ, তাঁরা দাবি করলেন যে তারা 
ধাতুর পরিমাণকেই ধরে আছেন। জন লক্‌ ছিলেন সর্ব প্রকারে নতুন 
বু্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষক; তান শ্রামকশ্রেণী ও নিঃস্বদের 'বরুদ্ধে 
পণ্যোংপাদনকারীদের, সেকেলে কুসীদজীবাদের বিরুদ্ধে বাঁণকদের, 
সরকারের কাছে ঝণগ্রস্তদের বিরুদ্ধে ধনপাঁতি আঁভজাততন্তের পক্ষ অবলম্বন 
করেন; এমন কি পৃথক এক রচনায় তিনি এও দেখান যে বুজৌয়া 
চন্তাপ্রণালশই মানুষের স্বাভাবিক চিন্তাপ্রণালনী; তিনি লন্‌ডসের চ্যালেঞ্জ 
গ্রহণ করলেন। জয় হল জন লকেরই এবং ১০ থেকে ১৪ শাঁলং-সংবালত 
গিনিতে খণ-করা অর্থ পাঁরশোধ করা হল ২০ শালংএর গাঁনতে।* স্যর 
জেমস স্ট্যুয়ার্ট এই ক্রিয়াপ্রণালীর নিম্নীলখিত বিদ্রুপাত্বক সারসংক্ষেপ 
1দয়েছেন : 


* অন্যান্য সব কিছুর মধ্যে লক বলেন: 'আগে যা... ছিল এক ভ্রাউনের একটি 
অংশ মান... এখন তাকে ক্রাউন বলুন... তাতে এক সম পাঁরমাণ রুপো সর্বদাই এক 
সম পাঁরমাণ রুপোর সমমূল্য... কারণ কোনো মুদ্রার রুপোর পাঁরমাণ ১/২০ ভাগ 
কমালে যদি তার মূল্য না কমে, তা হলে কোনো মদ্্রার রুপোর পারমাণ ১৯/২০ 
ভাগ কমালেও তার মূল; কমবে না। আর তই... ন্রাউন নামে আভাহত হলে একটি 
পেনি দিয়ে কেনা যাকে ততটাই মশলা, বা রেশম, কিংবা অন্য কোনো পণ্যসামগ্রী, যতটা 
কেনা যেত একটি ক্রাউন দিয়ে, যার মধ্যে আছে [২০ অথবা] ৬০ গুণ বেশি রুপো।, 
আপাঁন যা করতে পারেন তা হল “কম পরিমাণ রুপোকে আঁধকতর পাঁরমাণের ছাপ ও 
আখ্যা দিযে... আপনার অর্থমূল্য বাড়িয়ে তুলতে পারেন, কিন্তু 'যা খণ পারশোধ 
করে ও পণ্যসামগ্রণ কেনে তা হল রুপো, নাম নয়।' “বাড়ানোটা শুধু ধে কোনো খন্ডের 
একাংশগুলিকে ইচ্ছামতো নাম দেওয়া, যথা এখন যে এক আউন্সের ষাটতম ভাগকে 
এক পেনি বলা হচ্ছে, তা আপণার খুশিমতো বৃদ্ধি ঘটিয়েও করা যেতে পারে, 1১৯]। 
লনৃডসের মুক্তির জবাবে, লক ঘোষণা করেন যে টাঁকশালণ-দামের চাইতে বাজার-দর 
বেড়ে যাওয়াটা 'রুপোর মূল) বৃদ্ধিজনিত নয়, বরং মন্্রাগাীলর ওজন কমানোর ফল? । 


৭৮ 


...রাম্ট্রের যথেন্ট লাভ হল কর বাবদ, উত্তমর্ণদেরও লাভ হল তাদের পণজ 
ও সদ বাবদ; আর প্রধান ক্ষতিগ্রস্ত যে, সেই জাত খুশি থাকল; কারণ তাদের মান" 
(তাদের নিজস্ব মূল্যের মান) 'হীনমূল্য হয় নি।* 


স্টুয়ার্ট মনে করোছিলেন যে বাণিজ্যের অধিকতর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
জাতির জ্ঞানোদয় হবে। কিন্তু তিনি ভুল করোছলেন। প্রায় ১২০ বছর 
বাদেও সেই একই 010 1310 0109 [ভুল বোঝা] পুনরাবাত্ত হয়। 

আঁত সংগতভাবেই, অর্থের নামক মানের মতবাদকে যান এক তত্বগত 
ভাববাদের প্রবক্তা, বিশপ বাকাঁল; এ কাজটা ব্যবহারিক বাদ্ধসম্পন্ন ট্রেজাঁরর 
সচিব অসম্পন্ন রেখোঁছিলেন। বাক্শীল প্রশ্ন করেন: 


'ক্লাউন, লিভ্‌র্‌, পাউন্ড স্টার্লিং ইত্যাদি শন্দগুলিকে এই অন্পাতের আখ্যা 
হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, না কি সূচক হিসেবে? অর্থাৎ মূর্ত মূল্যের 
অনুপাত)। “এবং সোনা, রুপে, আর কাগজ কি টিকিট, না তার, 'মূলোর অনৃপাতের) 
হুপাব করার, নথাবদ্ধ করার ও হস্তান্তর করার প্রতিপন্ন 2" "অপরের শ্রম' (সামাজিক 
শ্রম) 'পরিচালনা করার ক্ষমতা 'ক প্রকৃত সম্পদ নয়? এবং অর্থ কি সত্যই এরূপ 


সাতান্তরাট ছাঁটা শিলিং-এর ওজন প্রমাণ ওজনের ৬২ শিলিং-এর বোশি ছিল না। শেষত 
লক. সঠিকভাবেই এই বিষয়টির উপরে জোর দেন ষে প্রচলিত মন্্রাগীলির রুপো কমে 
মাক আর না-ই যাক, ইংলশ্ডে টাঁকশালী-দামের চাইতে রুপোর পিশ্ডের বাজার-দর 
কিছুটা বেড়ে যেতে পারে, কারণ রুপোর পিন্ডের রপ্তানি করতে দেওয়া হত, অথচ 
রুপোর মদ্্রা রপ্তানি নাষদ্ধ ছিল (্রন্টধ্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৪-১১৬)। লক্‌ 
জাতীয় খণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সযর়ে এাঁড়য়ে যান, ঠিক যেমন বিজ্ঞতার সঙ্গে 
শবরত থাকেন আরেকটি গোলমেলে অর্থনোতক সমস্যার আলোচনা থেকে, অর্থাৎ এই 
যে বানময় হার এবং রুপোর মুদ্রার সঙ্গে রুপোর পিশ্ডের অনুপাত, এ দুইয়েরই 
সাক্ষ্য অন্যায়ণ প্রচলনের অবস্থার অর্থের অবচয় কোনো ক্রমেই তার কমে-যাওয়া রুপোর 
পারমাণের আনুপাতিক ছিল না। প্রচলনের মাধ্যম বিষয়ক অংশে সাধারণ রূপে এই 
প্রশ্নটতে আমরা ফিরে আসব । %% 10150084156. (30006211105 00177175006 তত 
7101755 [7161106 100 ৯05৬৮ 00 11710000515 007051061500155 লন্ডন, 
১৬৯৬) রচনায় নিকোলাস বারবন বৃথাই লক্‌কে একটা দুরূহ জায়গায় এনে ফেলার 
চেষ্টা করেছিলেন। 
* স্ট্য়ারট পৃবোক্ত গ্রন্থ, খন্ড ২, পৃঃ ১৫৬। 


৭৯ 


ক্ষমতা জ্্পন ও নথাবদ্ধ করার টিকিট বা প্রতীক নয়, এবং টাকউগৃল কোন বস্তু 
দয়ে তোর তাতে কি বিরাট কিছ; ইতরাবশেষ হয় ?'* 


এই অনুচ্ছেদে লেখক এক দিকে মূল্যের পারমাপকে গ্ালয়ে ফেলেন 
দামের মানের সঙ্গে, এবং অন্য দিকে সোনা বা রুপোকে মূল্যের পাঁরমাপ 
হিসেবে এবং সণ্চলনের উপায় হিসেবে তিনি একাকার করে ফেলেন। 
সণ্লনের ক্ষেত্রে মূল্যবান ধাতুর স্থানে প্রতীকগলিকে প্রাতিস্থাপিত করা যায় 
বলে বাকি সিদ্ধান্ত করেন যে এই প্রতীকগ্দাল তাদের দিক থেকে 
কোনো কিছ;রই পরিচায়ক নয়, অর্থাৎ মূল্যের বিমূর্ত তত্ব। 

অর্থের নামিক মানের তর্বটিকে স্যর জেমস স্ট্যুয়ার্ট এত 
সম্পূর্ণভাবে বিশদ করেছেন, যে তাঁর অন্গামীরা -_ তাঁরা যে তাঁর 
অনুগামী সে সম্বন্ধেই তারা অবাহত নন, কারণ তাঁরা তাঁকে চেনেন না__ 
নতুন কোনো আভব্যাক্তও খঃজে পান না, এমন কি নতুন একটা উদাহরণও 
খজে পান না। তিনি লিখছেন, 


'অর্থ, যাকে আম বাল মূল্য-নির্ণয়ের ।অর্থ], তা এক বথেচ্ছ-সৃষ্ট সমান 
অংশের মানদণ্ডের চাইতে বোঁশ কিছ, নয়, তা উদ্ভাবিত হয়েছে "বক্েয় বন্ধুর নিজ-নিজ 
মূল্য পারমাপের জন্য। সুতরাং, মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ, আর অর্থ-মদুদ্রা একেবারে আলাদা, 
[জানস, অর্থ-মন্দ্রা হল দাম** এবং তা থাকতে পারে প্রাতঁটি পণ্যসামগ্রীর জন্য, যদিও 
প্রত্যেক পণাসামগ্রনর যথোপযুক্ত ও আনুপাতিক তুল্যমূল্য হতে পারত এমন কোনো 
পদার্থের মতো কিছুই পাঁথবীতে ছিল না... মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ... বস্ুসমূহের মূল্যের 
ব্যাপারে সেই ভূমিকাই পালন করে, যে-ভূমিকা পালন করে ডিগ্রি, মিনিট বা সেকেন্ড 
প্রভৃতি 'বাঁভনন কোণের ক্ষেব্রে, কিংবা স্কেল ষে-ভূঁমকা পালন করে ভৌগোলিক মানাচন্ন 
বা খে কোনো ধরনের নকশার ক্ষেত্রে। এই সমস্ত উদ্তাবনাতেই, নিয়ত এককের জন্য 
একাঁট আখ্যা থাকে... এই সমস্ত উদ্ভাবনের উপধে।াগিও। পাঁঝবদ্ধ শুধু অনপাত চিক 
করার মধ্যে। তাই, অর্থের ভিতরকার এককটির মূল্যের কোনো অংশের সঙ্গে 
অপরিবর্তনীয় চূড়াস্ত অনুপাত থাকতে পারে না, অর্থাৎ কোনো বিশেষ পাঁরমাণ সোনা, 


*. 41100 639050 প্রসঙ্গত, “অর্থ বিষয়ে জিজ্ঞাসা অংশাট রীতিমত 
সরসবৃদ্ধিদীপ্ত। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও তাতে রয়েছে এই সত্য মন্তব্য যে উত্তর 
আমেরিকার উপানবেশগুীলর বিকাশ 'এ কথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার করে দেয় 
যে একটা জাতির সম্পদের পক্ষে সোনা ও রূপো, সব জাতের ইতরজন যেমন কম্পনা 


করে থাকে, তেমন প্রয়োজনীয় নয়।, 
** এখানে, সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ অর্থনীতিবদদের রচনায় যেমন করা হয়েছে, 


দাম কথাটি এক মূর্ত তুল্যমূল্য অর্থে ব্যবহত। 


৪, 


রূপো বা অন্য কোনো সামগ্রীরই সঙ্গে তাকে নার্দ্ট করে দেওয়া যায় লা। এককাঁট 
একবার স্থিরীকৃত হলে, তাকে গুণ করে আমরা গিয়ে পেশীছতে পারি সবোচ্চ মূল্য... 
পণ্যসামগ্রীর মূল্য তাই তাদের ও মানুষের গছন্দ-অপছন্দ সাপেক্ষ পারাচ্ছীতির এক 
সাধারণ মিশ্রণের উপরে নির্ভর করে, তাদের মূলা শুধু পরস্পরের ক্ষেন্রে পরিবর্তমান 
বলে গণ্য করা উচিত; ফলও, সাধারণ, নান ও অপারবর্তনীয় মানদত্ডের সাহায্যে 
অনুপাতগহীলর সেই সব পরিবর্তন নিরধারণকে যা 'বাঘ্যিত বা বিড়ম্বিত করে এমন 
সব কিছুই বাশিজ্যের পক্ষে অবশ্যই ক্ষাতকর হবে... অর্থ... হল সমান অংশের এক 
আদর্শ মনদণ্ড। যদ জানতে চাওয়া হয়, এক অংশের প্রমাণ মূল্য কী হওয়া উচিত? 
তার উত্তর আমি দিই আরেকটি প্রশ্ন করে: এক 'ডিগ্র, এক মানট, এক সেকেন্ডের 
প্রমাণ দৈর্ঘ্য কী? কোনো প্রমাণ দৈর্ঘ্য নেই... কিন্তু একটা অংশ যেই একটি মানদন্ডের 
মাপে নিধ্ধারত হয়ে যায়, বাকি সব কিছুই তখন আসবে অনুপাত অনুযায়ী । এই 
ধরনের অর্থের... দুটি উদাহরণ আমাদের আছে। একট আমাদের কাছে উপাস্থভ 
করে আমস্টার্ডামের ব্যাঙ্ক, অপরাঁট আ্যাঙ্গোলা তট।'* 


স্ট্যুয়ার্ট অর্থকে দৈখেন সণ্ণলনের ক্ষেত্রে যন্দন্ট রূপে, অর্থাং দামের মান 
হিসেবে ও মূজ্য-ননর্ণয়ের অর্থ হিসেবে । একটি দামের তালিকায় যাঁদ 
€বাঁভন্ন পণ্যসামগ্রীর দাম দেওয়া থাকে যথান্রমে ১৫ শালং, ২০ শালং 
ও ৩৬ শিলং, তা হলে তাদের মুল্যের এক তুলনার ক্ষেত্রে শালং-এর 
রুপোর পাঁরমাণ ও তার নাম বস্তুতই রীতিমত অবান্তর। সব কিছু এখন 
আভিব্যক্ত হচ্ছে ৯৫, ২০ ও ৩৬-এব অঞ্কসূচক সম্পকেরি মধ্যে, এবং এক 
অজ্কটি পাঁরণত হয়েছে পাঁরমাপের একমাত্র এককে। একটি অন্পাতের 
বিশুদ্ধ বমূর্ত আভিব্যাঙ্ত তো শুধু মূর্ত অঞ্কসৃচক অন্ুপাতই। 
সংগাঁতপূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে স্ট্যুয়াটকে তাই শুধু সোনা ও রুপোকেই 
নয়, তাদের বৈধ আখ্যাকেও পারিত্াগ করতে হয়েছিল। কিন্তু মূল্যের 
পাঁরমাপ কী করে দামের মানে রূপান্তরিত হয়, তিনি তা বুঝতে পারেন 
না বলে স্বভাবতই মনে করেন যে, পাঁরমাপের একক হিসেবে যা কাজ 
করে সেই বিশেষ পাঁরমাণ সোনা, একটি পরিমাপ হিসেবে মূল্যেরই সঙ্গে 
সম্পার্কত, অন্যান্য পারমাণ সোনার সঙ্গে নয়। তাদের 'বানময়-মূল্যের দামে 
পারবর্তনের ফলে পণ্যসামগ্রীকে একই মূল্য-আখ্যার 'বাভন্ন মান্রা মনে 
হয় বলে, পরিমাপের যে-বোশল্ট্য পণ্যসামগ্রীকে একই মূল্য-আখ্যায় পারণত 
করে তার আস্তত্বই স্ট্যয়ার্ট অস্বীকার করেন, এবং সোনার 'বাভন্ন 
পাঁরমাণের এই তুলনায় মান হিসেবে যা কাজ করে সেই সোনার পরিমাণটা 


* স্ট্যয়ার্ট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খস্ড ২, পৃঃ ১০২-১০৭। 


01140 ও ৮১ 


প্রথাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে, সেটা প্রাতাষ্ঠত হবেই তা ?তনি অস্বীকার 
করেন। একটি বৃত্তের ৩৬০তম ভাগকে একটি 'াগ্র না-বলে তান ১৮০তম 
ভাগকে একটি 'িগগ্র বলতে পারেন; তা হলে সমকোণের মাপ ৯০ ডিগ্রি 
হবে না, হবে ৪৫ 'ডাগ্র, আর সূক্ষম কোণ ও স্কুল কোণের মাপও সেই 
রকম বদলে যাবে। তা সত্তেও, কোণের মাপটা থাকবে প্রথমত গুণগতভাবে 
নিরধারত এক গ্াঁণাতিক অঙ্ক -_ বৃত্ত, এবং দ্বিতীয়ত বৃত্তের এক 
পরিমাণগতভাবে নিরধারত অংশ। স্ট্যয়াটের অর্থনোৌতক দষ্টান্ত 
দুটর কথা বলতে গেলে, এগ্ীলর একাঁটি তাঁর নিজের বক্তব্যকেই 
অপ্রম।ণিত করে, অন্যটি কিছুই প্রমাণ করে না। ব্যাঙ্ক অব আমস্টার্ডামের 
বস্তুতপক্ষে ছিল শুধু স্পেনীয় স্বর্ণমুদ্রা ভাবলুনের হিসাব-নাম, ডাব্লুনের 
প্রমাণ ওজন বজায় ছিল কারণ সেগুঁল অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল 
ব্যাঙ্কের ভল্টে, আর অতি প্রচলিত মুদ্রাগৃলির ওজন ক্ষয় পেয়োছল 
পাঁরবেশের সঙ্গে ঘর্ষণে। আফ্রকান ভাববাদীদের কথা বলতে গেলে, 
পর্যটকদের নিভরযোগ্য বিবরণ থেকে যতাঁদন পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে আরও 
তথ্যাদ না জানা যাচ্ছে ততাঁদন পর্যন্ত তাদের ভাগ্যের হাতেই তাদের 
ছেড়ে রাখতে হবে ।* এ কথা বলা যেতে পারে যে ফরাসী কাগজী মূদ্রা 
আ'সন্ইয়া -_ 'জাতীয় সম্পাত্ত, ১০০ ফ্রাঁ-র স্বত্ব' __ স্ট্যুয়ার্টের অর্থে প্রায় 
আদর্শ মুদ্রা। আঁসন্ইয়ার যে ব্যবহার-মূল্যের পরিচায়ক হওয়ার করা, 
অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত-করা জমি, সেটা বস্তুতই নিরদোশিত ছিল, 'কন্তু পরিমাপের 
এককের পরিমাণগত সংজ্ঞার্থ বাদ দেওয়া হয়েছিল, তাই ফ্রাঁঁ কথাটি 
ছিল. অর্থহীন। এই ফ্রাঁ কত বোৌশ, অথবা কম জাঁমর পরিচায়ক, তা 
নিভভর করত সাধারণ নিলামের ফলাফলের উপন্ে। কিন্তু কাষর্ষেত্রে 
আসন্ইয়া চলত রুপোর অর্থের প্রাতানীধত্বসূচক 'নদর্শন হিসেবে, এবং 
ফলত, তার অবচয়ের পরিমাপ হত এই রুপোর মানের হিসাবে। 


* বিগত বাণিজ্য সংকট সম্পর্কে ইংল্ডে বিশেষ একটি গোম্টী আদর্শ 
আফ্রিকান অর্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, এবারে তাঁরা তার অবস্থানটা তটভামি' 
থেকে সাঁরয়ে নিয়ে শিয়োছলেন বারবারর |উত্তর আঁফ্রকাৰ পশ্চিম অংশের পুরনো 
নাম] অভ্যন্তরে । ঘোষণা করা হয়েছিল যে তাদের বারগুলি আদর্শ পাঁরমাপ বলে, 
বারবারদের কোনো বাঁণাজ্ক ও শিল্প সংকট নেই। একথা বললে কি আরও 
সহজ হত না যে বাণিজ্য ও শিঙ্পই বাণাজ্যক ও শিল্প সংকটের ০০০/।০ 817৩ 
009. 701) [অপারহার্য শর্ত] ? 
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ব্যাক অব ইংলণ্ড যখন নগদ অর্থপ্রদান বন্ধ করেছিল সৈই সময়টায় 
অর্থ-সং্লান্ত তত্বের যত বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল ততটা বোধ হয় যৃদ্ধের 
বুলোটনেরও হয় নি। ব্যাঙ্ক-নোটের অবচয় এবং সোনার টাঁকশাল+-দামের 
চাইতে বাজার-দর বৃদ্ধির দরুন ব্যাঙ্কের কিছু পক্ষ-সমর্থক অর্থের আদর্শ 
পারমাপ সংক্রান্ত মতবাদ পুনরুজ্জশীবত করেছিলেন। অর্থের মান হল 
পণ্যসামগ্রীর তুলনায় মুদ্রা সম্পর্কে মূল্যের একটা ধারণা -- এ কথা 
ঘোষণা করে লর্ড কাসেলরে এই তালগোল-পাকানো ধারণাটির এক ধ্রুপদ+ 
তালগোল-পাকানো আভব্যান্ত আঁবম্কার করেন। প্যারিস চুক্তির কয়েক 
বছর পরে পারস্ছিতি যখন নগদ অর্থপ্রদান আবার শুরু করার অনুকূল 
হল, তখন ৩য় উইলিয়মের শাসনকালে লন্ডস যে-সমস্যার কথা বলেছিলেন 
তা কার্যত একই রূপে আবার দেখা দিল। বিগত ২০ বছর ধরে পুঞ্জশডৃত 
বিরাট জাতীয় খণ ও প্রচুর ব্যাক্তিগত খণ, স্থায়ী দায় প্রভাতি করা হয়েছিল 
অবচয়িত ব্যাজ্ক-নোৌটে। এগুলি কি শোধ করা হবে ব্যাঙ্ক-নোটে, যার 
৪৬৭২ পাউন্ড ১০ শালং ছিল, নামে নয়, বস্তুতই ১৯০০ পাউন্ড ওজনের 
২২-ক্যারাট সোনার সমান? বার্মিংহামের জনৈক ব্যা্কার টমাস আ্যাটউড 
কাজ করলেন পুনরজ্জীবিত লন্ডস-এর মতো। [তিনি বললেন যে 
উত্তমর্ণরা নামত যত 'শালং ধার 'দয়োছিলেন তাঁদের তত শাঁলং-ই ফেরং 
দিতে হবে, অথচ পুরনো অথমান অন্যযায়ী যেখানে, ধরুন, ১/৭৮ 
আউন্স সোনাকে বলা হত এক শালং, সেখানে এখন হয়তো ১/৯০ আউন্স 
সোনাকে বলা উচিত এক িলিং। আাটউডের সমর্থকরা বার্মংহামের 
'ক্ষুদে শালং সম্প্রদায় নামে পারচিত। অর্থের আদর্শ মান সম্পর্কে যে 
িবসংবাদ ১৮১৯ সালে শুরু হয়েছিল, তা ১৮৪৫ সালেও স্যর রবার্ট পাল 
ও আ্যাটউউড চাঁলয়ে গেলেন; পাঁরমাপ হিসেবে অর্থের কাজ সম্পর্কে 
যাঁদের জ্ঞানের পাঁরপূর্ণ সারাংশ পাওয়া যায় নিচের উদ্ধৃতিতে : 

স্যর রবার্ট পাল ও বার্মহাম চেম্বার অর কমার্সের মধ্যে সাম্প্রতিক 
আলোচনার" সময়ে... “মন্ত্রী মহাশয় এই প্র*্ন করেই রীতিমত সম্ভৃষ্ট থাকেন, “আপনাদের 
পাউন্ড নোট কিসের পরিচায়ক হবে 2. মৃলোর বর্তমান মান দিয়ে কী বুঝতে হবে? 
৩ পাউন্ড ১৭ শাঁলং ১০ই পেন্স 'ক এক আউন্প সোনা নাকি শুধু এক আউন্স 
সোনার মূল্য ? ৩ পাউন্ড ১৭ শালং ১০ই পেন্স যদ এক আউন্স সে'লা হয়, তা হলে 
যে-জনিসের যে-নাম সেই নামই বলা হোক না-কেন, এবং পাউন্ড, 'শালং আর পেন্স 
না বলে, আউন্স, পেনিওয়েট ও গ্রেন বলা হোক না-কেন 2. আমরা যাঁদ আমাদের মন্্রা 
ব্যবস্থা হিসেবে সোনার আউন্স, পোনওয়েট ও গ্রেন শব্দগনাল গ্রহণ করি, তা হলে 


৪* ৮০৩ 


আমাদের দ্রব্য-বিনিময়ের এক প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা অনুসরণ করা উচিত... কিন্তু ষদি সোনার 
হিসাব করা হয় প্রতি আউন্সের ৩ পাউন্ড ১৭ শিলিং ১০২ পেন্স মূল্যের হসাবে... 
তা হলে এটা কেমন ব্যাপার... যে সোনা যাতে প্রাতি আউন্স ৫ পাউন্ড ৪ শিলিং-এ 
বেড়ে না যায় তা করার জন্য বাভন্ন সময়ে ষথেম্ট অসুবিধা হয়েছে, আর এখন আমরা 
দেখাছ যে সোনার দর বলা হচ্ছে প্রাতি আউন্স ৩ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ১ পেন্স ?. 


পাউন্ড কথাটার সম্পর্ক আছে মূল্যের সঙ্গে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট প্রমাণ মূল্যের সঙ্গে 
নয়... পাউণ্ড শব্দটা হল আদর্শ একক... শ্রম হল দামের জনক এবং সোনা বা 
লোহাকে তা আপোঁক্ষক মূলা দেয়। একজন মান,ষের প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহিক শ্রমকে 


প্রকাশ করার জনা যেসব শব্দ-আাথ্যাই ব্যবহার করা হোক না-কেন, সেই শব্দগুলি 
উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর দামকে প্রকাশ করে।'* 


অর্থের আদর্শ পারিমাপ সম্পর্কে ধোঁয়াটে ধারণাটা মিলিয়ে যায় শেষ 
কথাগন্দীলতে এবং স্পম্ট হয়ে ওঠে তার প্রকৃত মানাঁসক অন্তর্বন্তুটি। সোনার 
মূল্য-নির্ণয়ের নামস্বরূপ পাউন্ড. 1শালং প্রভাতিকে বলা হচ্ছে "নাট 
পারমাণ শ্রম-সময়ের পরিচায়ক নাম। শ্রম-সময় যেহেতু মূল্যের সারমর্ম 
ও সহজাত পরিমাপ, সেই হেতু নামগলি বন্তুতই মূল্য-সম্পককেই প্রকাশ 
করে। ভাষান্তরে, দাবি করা হচ্ছে ষে শ্রম-সময়ই অর্থের প্রকৃত মান। 
বািংহাম সম্প্রদায়ের কথা এখানেই শেষ করে আমরা শুধু প্রসঙ্গত উল্লেখ 
করাছ যে অর্থের আদর্শ পাঁরমাপের মতবাদটি নতুন গ্রুত্ব অর্জন করেছে 
ব্যাঙক-নোটের 'বনিমেয়তা কিংবা আবিনিমেয়তা সংক্রান্ত বিতকের ব্যাপারে। 
কাগজের মূল্য-আখ্যার ভীত্ত হল সোনা অথবা রুূপো, আর নোটের 
বাঁনমেয়তা, অর্থাৎ সোনা বা রুপোর বদলে তার 'বাঁনময়যোগ্যতা একটা 
অর্থনোৌতিক 'নয়ম, বিচারের আইনে যাই বলা হোক না কেন। দষ্টান্তস্বরৃপ, 
প্রশীয় কাগজী টেলার আইনত অবিনিমেয় হলেও, দৈনান্দন কারবারে তার 
মূল্য যাঁদ এক রুপোর টেলারের চাইতে কম হত, অর্থাং কার্ফক্ষেত্রে যাঁদ 
তা 'বানমেয় নাহত তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তার অবচয় ঘটত। ব্রিটেনে 
আঁবাঁনমেয় কাগজী অর্থের একানষ্ঠ প্রবক্তারা তাই অর্থের আদর্শ মানের 
আশ্রয় গ্রহণ করোছিলেন। অর্থের আখ্যা, পাউন্ড, শিলং প্রভৃতি যাঁদ 
মূল্যের বিভিন্ন কণার এক নিরধধারিত পাঁরমাণের নাম হয় -- অন্যান্য 
পণ্যসামগ্রীর বদলে একটি পণ্যসামগ্রী বানময় করা হলে সেই পণ্যসামগ্রী 


₹.:০]06 0116/05 006501017) 058 336120101 1,000915+, লপ্ডন, ১৮৪৪, 
পৃঃ ২৬৬-২৭২। 
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যে-মূল্যের কখনও বেশি, কখনও কম আত্মভূত করে নেয়, অথবা হারায় -_ 
তা হলে একটি ইংরেজি ৫ পাউণ্ড নোটের মূলা, দষ্টান্তস্বর্প, সোনার 
সঙ্গে তার সম্পকের দ্বারা যেমন, তেমনই লোহা ও তুলোর সঙ্গে তার 
সম্পকে দ্বারা সামান্যই প্রভাবিত হয়। তার নাম যেহেতু আর তত্বগতভাবে 
ব্যা্ক-নোটকে সোনা বা অন্য কোনো পণ্যসামগ্রীর নিধধধারত পারমাণের 
সঙ্গে সমান করে দেখাবে না, সেই হেতু তার ধারণাটাই তার 'বানিমেয়তা 
দাবি, অর্থাৎ কার্ক্ষেত্রে এক বিশেষ জিনিসের 'িরধারিত পাঁরমাণের সঙ্গে 
তার সমীকরণের দাঁবকে পূর্বাহেনই পারহার করবে। 

শ্রম-সময়ই অর্থের প্রত্যক্ষ পাঁরমাপ -- এই তত্ব প্রণালীবদ্ধভাবে 
সর্বপ্রথম উপাঁস্থত করেন জন গ্রে।* তান প্রস্তাব করেন যে বৃবাভন্ন 
পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে কত শ্রম-সময় ব্যয়িত হয়েছে তা একাঁট জাতীয় 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তারস্শাখাগ্লির মারফৎ স্থির করবে। পণ্যসামগ্রশর 'বানময়ে 
উৎপার্দক পাবে সেটির মূল্যের এক সরকারি সার্টীফকেট, অর্থাৎ তার 
পণ্যসামগ্রীঁটিতে যতখানি শ্রম-সময় অনুস্যত তার রাঁসদ*" এবং এক শ্রম- 
সপ্তাহ, এক শ্রম-দিন, এক শ্রম-ঘণ্টা প্রভৃতির এই ব্যা্ক-নোট একই সঙ্গে 
কাজ করবে ব্যাঙ্কের গুদামে মজুত অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর যে কোনোটিতে 
এক তুল্যমূল্য দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের প্রতি নির্দেশ 'হিসেবে।** এই হল 
_..* জন গ্রে, ৭1075 9০081 8)51617,48107050560710005 00001196 ৫৮ 
1:,01081)60 এডিনবরা, ১৮৩১ তু. এই লেখকেরই ৭1200876507) :10115 ৪51০ 
2100 [0756 01 1৬1016%,, এঁডিনবরা, ১৮৪৮। ফেব্রুয়ারি বপ্লবের পর ফরাসী অস্থায়ী 
সরকারের কাছে গ্রে একটি স্মারকালীপি পাঠান, তাতে “তান ব্যাখা। করে বলেন যে 
ফ্রান্সের রামের সংগঠন” দরকার নেই, দরকার হল াবানময়ের সংগঠন', 


এর পাঁরকল্পনা সম্পূর্ণরূপে দেওয়া হয়েছে তাঁব উদ্ভাঁবত নুদ্রা-বাবন্ায়। মানাবর 
জন 'বন্দমাতও ধারণা করতে পারেন নি যে 4117” 5০012) ৯/১।০০) প্রকাশিত হওয়ার 
ষোল বছর বাদে উল্তাবনপটু প্রুধোঁ সেই একই উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট নেবেন। 

** গ্রে, 2105 5০018] 9১১৫০2৮, পৃও ৬৩। “অর্থ হবে শুধু একটা রাঁসদ, একটা 
সাক্ষ্য যে এটির ধারক' হর জাতীয় সম্পদের মজুতে কিছুটা মূল) দান করেছে, না হয় 
তাতে যে দান করেছে এমন কারও কাছ থেকে উক্ত মূল্য পাওয়ার অধিকার লাভ 
করেছে।' 

*** উৎপন্ন সামগ্রীর উপরে শ্মাগেই এক আনমানিক মূল্য আরোপিত হওয়ায়, তা 
একটি ব্যাঞ্কে গাঁচ্ছত রাখা হোক, এবং যখনই প্রয়োজন তখনই আবার বার করে আনা 
হোক; সকলের সম্মাতিত্রমে শুধু শ্ির করা হোক যে জাতীয় ব্যা্কে যে কোনো ধরনের 
সম্পান্ত গাচ্ছত রাখবে, সে যে-জিনিসাটি রেখেছে ঠিক সেই জিনিসাঁটই বার করে 


৬৫ 


মূল নাতি, তা সযত্বে বিশদভাবে রচিত এবং বিদ্যমান ইংরোজ 
প্রতিষ্ঠানগ্ালর আদলে নির্মিত। গ্রে বলেন ষে এই ব্যবস্থায় 


“এখন অর্থ 'দয়ে ক্রয় করা যেমন সহজ, অর্থের জন্য বিক্লি করাকেও সব সময়ে 
ঠিক তেমন সহজ করা যেতে পারে; ..উৎপাদনই হয়ে উঠবে চাহিদার সমর্‌প ও অব্যর্থ 
কারণ।'* 


মূলাবান ধাতুগ্দাল অন্যন্য পণ্যসামগ্রীর তুলনায় তাদের 'সমবিধাভোগণ' 
অবস্থান হারাবে এবং 


“বাজারে তাদের উপয,ক্ত স্থান নেবে মাখন আর 'ডিমের পাশে, কাপড় ও 
ক্যালকফার পাশে, এবং তখন মূল্যবান ধাতুগুলির মূল্য আমাদের ঠিক ততটুকুই ভাবিত 
করবে... যতটুকু করে হারার মূল্য।”** 


“আমরা কি আমাদের মূল্যের অলীক মান, সোনাকে বজায় রাখব, এবং তার 
ারা দেশের উৎপাদনশীল সম্পদগন্লিকে রাখব বন্ধনদশায় ? অথবা, আমরা মূল্যের 
্বাভা ধিক মান, শ্রমের আশ্রয় নেব, এবং তার দ্বারা মুক্ত করব আমাদের উৎপাদনশীল 
সম্পদ ক 2৮ 


শ্রম-সময় যেহেতু মূল্যের সহজাত পাঁরমাপ, তা হলে আরেকটি পরক 
মানও ব্যবহার করা হবে কেন? 'বানময়-মূল্য কেন দামে রূপান্তরিত করা 
হয়? সমস্ত পণ্যসামগ্রীর মূল্য কেন একাঁট স্বতন্ম পণ্যসামগ্রী দিয়ে হিসাব 
করা হয়, এবং এইভাবে তা হয়ে ওঠে বানময়-মূল্যের বা অর্থের উপয্ক্ত 
আভিবাক্তি? গ্রের এই সমস্যা সমাধান করা দরকার ছিল। কিন্তু তা সমাধান 
করার পরিবর্তে তান ধরে নিলেন যে পণাসামগ্রীকে পরস্পরের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে তুলনা করা যায় সামাজিক শ্রমজাত ফল 'হিসেবে। কিন্তু 
সেগৃলি যেমন বস্তু তেমনভাবেই শুধ্‌ তুলনীয়। পণ্যসামগ্রী হল বিচ্ছিন্ন 
স্বতন্ম ব্যক্তিগত ধরনের শ্রমের প্রত্যক্ষ ফল, এবং বাক্তগত 'বানময়ের সময়ে 


নিতে বাধা থাকার পরিবর্তে তার মধ্যে যে কোনো জিনিসের সমান মূল্য বার করে 
নিতে পারবে। পোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬৭-৬৮। 
* পৃবোক্ গ্রন্থ, পৃ ১৬। 
+* গ্রের 0:0009165 01) 00655 পৃ ১৮২। 
.*+* পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পই ১৬৯। 


৮৬ 


সেগ্যালর হস্তাস্তরণের মধ্য ধদয়ে সেগুলিকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হয় যে 
সেগ্ল সামূহিক সামাজিক শ্রম : ভাষাস্তরে, পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের 'ভীত্ততে 
শ্রম সামাজিক শ্রম হয়ে ওঠে একমান্র ব্যাক্তগত ধরনের শ্রমের সর্বজনীন 
হস্তান্তরণের ফলেই । কিন্তু গ্রে যেহেতু এ কথা পূর্বেই অনুমান করে নেন 
যে পণ্যসামগ্রীতে অনুস্যত শ্রম-সময়ই অব্যবাহতভাবে সামাজিক শ্রম- 
সময়, সেই হেতু 'তান এ কথাও পূর্বানূমান করেন যে তা হল সম্াম্টগত 
শ্রম-সময় কিংবা প্রত্যক্ষভাবে সাম্মলিত ব্যক্তদের শ্রম-সময়। সে ক্ষেত্রে, 
একটি বিশেষ পণ্যসামগ্রীর পক্ষে, যেমন সোনা বা রুপোর পক্ষে সর্বজনীন 
শ্রমের মূর্তরূপ হিসেবে অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর সম্মুখীন হওয়া বাস্তবকই 
অসম্ভব হত এবং 'বানময়-মূল্য দামে পাঁরণত হত না; কিন্তু ব্বহার-মূল্যও 
পরিণত হত না 'বানময়-মূল্যে এবং উৎপন্ন সামগ্রী পারণত হত না 
পণাসামগ্রীতে, এবং এইভাবে বুজৌয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিত্তিটাই বিলপ্ত 
হত। কিন্তু গ্রে কোদনা ন্রমেই এমন কথা চিন্তা করেন নি -- দ্রব্যাদি উৎপন্ন 
করতে হবে পণ্যসামগ্রশী হিসেবে কিন্তু পণ্যসামগ্রশী হিসেবে বিনিময় করা 
হবে না। এই সাধু ইচ্ছা রূপায়ণের ভার গ্রে অর্পণ করেন একটি জাতীয় 
ব্যাঙ্কের উপরে । এক দিকে, ব্যাঙ্কের রূপে সমাজ ব্যক্তিবর্গকে বাক্তগত 
বনিময়ের অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র করে, অন্য দিকে তা তাদের উৎপন্ন করে 
যেতে বাধ্য করায় ব্যাক্তগত 'বানময়ের 'ভীত্ততে। গ্রে যাঁদও পণ্যসামগ্রী 
বিনিময়-লন্ধ অর্থকে শুধু 'সংস্কৃত' করতে চান, তবুও বিষয়বস্তুটির স্বকীয় 
যুক্তিতে তান বুর্জোয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার শর্তগুলিকে একের পর এক 
অস্বীকার করতে বাধ্য হন। তাই, তিনি পঃঁজিকে পাঁরণত করেন জাতীয় 
পণীজতে*, এবং জমিকে পাঁরণত করেন জাতীয় সম্পত্তিতে*+* আর তাঁর 
ব্যাঙ্ককে যাঁদ সযত্ে পরাঁক্ষা করা যায় তা হলে দেখা যাবে যে তা শুধ; এক 
হাতে পণ্যসামগ্রী নিয়ে আরেক হাতে সববরাহ-কৃত শ্রমের জন্য 
সার্টিফকেটই দেয় না, বরং খাশ উৎপাদনও পাঁরচালনা করে। 16000163 
0 7৬1010% শীর্ষক তাঁর যে শেষ রচনায় গ্রে সাঁবনয়ে তাঁর শ্রম-অর্থকে 


* প্রত্যেক জাতির ব্যবসায় চালানো উচিত এক জাতীয় পাঁজর 'ভন্তিতে' জেন 
গ্রে, 10106 9০০2] 575660১ পৃঃ ১৭১)। 

** 'জমিকে রূপাস্তীরত করতে হবে জাতীয় সম্পাততে' পের্বোক প্রদ্থ। পও 
২৯৮)। 


৬৭ 


নিতান্তই বুর্জোয়া সংস্কারকর্ম বলে উপস্থিত করতে চেয়েছেন, সেই রচনায় 
তিনি আরও 'নিদারুণ উত্তটত্বের মধ্যে জাঁড়য়ে পড়েন। 

প্রতিটি পণ্যসামগ্রীই অব্যবহিতভাবে অর্থ; এই হল গ্রের বক্তব্য, এই 
বক্তব্যে তিনি উপনীত হন পণ্যসামগ্রী বিষয়ে তাঁর অসম্পূর্ণ, এবং সেই 
হেতু, বেঠিক বিশ্লেষণ থেকে। শ্রম অর্থ আর জাতীয় ব্যাঙ্ক আর 
'গুদামের' 'অঙ্গীয়” প্রকল্পটি উত্তুট কজ্পনামান্র, তাতে একটা যুক্তিহীন 
অন্ধ মতকে হাজির করা হয় সবন্র প্রযোজ্য এক নিয়মের চেহারায় । একটি 
পণাসামগ্রী অব্যবহিতভাবেই অর্থ, কিংবা তার মধ্যে অনূস্যত এক 
ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ শ্রম অব্যবাহতভাবেই সামাঁজক শ্রম -- এই যৃক্তহাীন 
অন্ধমত অবশ্যই একটা ব্যাঙ্ক তাতে বিশ্বাস করে বলে এবং এই অন্ধমত 
অনুযায়ী তার কাজ-কারবার চালায় বলেই সাত্য হয়ে যায় না। বরংচ, 
এরূপ ক্ষেত্রে দেউলিয়াপনাই ব্যবহারিক সমালোচনার কাজটি পূরণ করবে৷ 
শ্রম অর্থ একটা ছদ্ম-অর্থনৈতিক শব্দ, তার দ্বারা বোঝায় অর্থ থেকে 
অব্যাহাতি পাওয়ার সাধু ইচ্ছা, এবং অর্থের সঙ্গে বিনিময়-মূল্য থেকে, এবং 
1বনিময়-মূলোর সঙ্গে পণ্যসামগ্রী থেকে, এবং পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে বুর্জোয়া 
উৎপাদন-প্রণালী থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সাধূ ইচ্ছা - এই ববিষয়াট 
গ্রের রচনায় অব্যক্ত আছে, গ্রে স্বয়ং সে সম্পর্কে অবাহত ছিলেন না; এই 
গবষয়টিই স্পম্টভাবে প্রকাশ করেছেন কয়েকজন 'ব্রাটশ সমাজতত্ীবিদ, 
তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ লিখেছেন গ্রের আগে, কেউ বা পরে ।* শ্রী প্রুধোঁ 
ও তাঁর অন্দুসারীরা এর পর গুর্ত্ব সহকারে ঘোষণা করলেন যে অর্থের 
অধঃপতন এবং পণ্যসামগ্রীর উন্নয়নই সমাজতন্দ্ের সারাণর্যাস এবং তার 
দ্বারা তাঁরা সমাজতন্ত্রকে পর্যবাঁসত কবলেন পণাসামগণ ও অর্থের মধ্যে 
বদ্যমান অবশ্যন্তাবী পরস্পর-সম্পর্ক বিষয়ে এক প্রাথমিক ভ্রান্ত উপলান্ধীতে ।** 


* দষ্টবা, যথা উই. টম্পসন, 5 17000150009 1176 10151110000) 01 
$৬৬০]1], লন্ডন, ১৮২৭: বরের শঞ্াগমাার ভিনাচার। 20801 নঃটঞাত ংশো)60$ 


িড্স, ১৮৩১৯। 
** আলফ্রেদ দারমোঁ, 4006 1৭ 16001776৫55 08:00409) প্যারিস, ১৮৫৬, 


এটিকে এই আঁতনাটকীয় অর্থ-তত্তের এক সংক্ষিগুসার বলে গণ্য করা যেতে পারে। 


৮৮ 


ই। 'বানময়ের মাধ্যম 


দাম ধার্য হওয়ার ফলে পণ্যসামগ্রণ যখন এমন রূপ পারগ্রহ করেছে 
যাতে সেগুলি সণ্টলনের মধ্যে যেতে সক্ষম এবং সোনা যখন অথ" হিসেবে 
তার কাজ গ্রহণ করেছে, তখন পণাসামগ্রীর 'বানিময়ের মধ্যে নাহত 
বিরোধগূলি একাধারে উদ্বাটিত ও মীমাংসত হয় সণ্চলন দ্বারা। 
পণ্যসামগ্রীর প্রকৃত বিনিময়, অর্থাৎ সামাজিক 'বিপাকাঁয় প্রাক্রিয়াটি এমন 
এক রূপান্তরস্বরূপ যার মধ্যে প্রকাশ পায় পণ্যসামগ্রীর দ্বৈত চরিত্র _- 
ব্বহার-মূল্য হিসেবে ও বিনিময়-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রী; কিন্তু খাশ 
পণ্যসাম্গ্রীঁটির রূপান্তরই আবার একই সঙ্গে অর্থের কতকগ্দাল রূপের 
মধ্যে সংক্ষিপ্তাকারে মর্ত। এই রূপান্তরের বর্ণনা করা মানে সণ্চলনের 
বর্ণনা করা। আমরা দেখোছি, পণ্যসামগ্রণ পূর্ণবকশিত 'বানময়-মূল্য হয় 
একমান্র তখনই. ষখন পণ্যসামগ্রণর এক জগৎ এবং ফলত, শ্রম বিভাজনের 
এক প্রকৃত বিকশিত ব্যবস্থা পূর্বানূমিত; একই ভাবে সণ্চলন এই কথা 
পূরানূমান করে যে বানিময়-কর্ম সর্বত্র ঘটছে এবং তা ক্রমাগত নতুন 
রূপ লাভ করছে। এ কথাও তা পূর্বানূমান করে নেয় যে পণ্যসামগ্রী 
বানময়-প্রী্রয়ায় প্রবেশ করে এক নিধাঁরত দাম নিয়ে; ভাষাস্তরে, 
বিনিময়ের সময়ে তারা এক দ্বৈত রূপে, পরস্পরের সম্মুখীন বলে মনে 
হয় -_ প্রকৃতপক্ষে ব্যবহার-মূল্য হিসেবে এবং নামত (দামে) বিনিময়-মূল্য 
1হসেবে। 

লন্ডনের কর্মব্স্ততম রাস্তাগিতে রয়েছে অজন্র দেঁকান, সেগ্যালর 
শো-কেসে দেখানো আছে পৃথিবীর সমস্ত বৈভব: ভারতীয় শাল, মার্কিন 
িরভলভার, চশনা পোর্সালন, প্যারসীয় কাঁটুলি, রাশিয়ার ফার এবং 
গ্রীজ্মমণ্ডলীয় দেশগুলির মশলা; কিন্তু এই সমস্ত জাগতিক জিনিসের 
গায়েই লাগানো রয়েছে বিশ্রী, সাদা কাগজের লেবেল, তাতে আছে আরবাঁ 
অঙ্ক এবং তার পরে পাউণ্ড 'শাঁলং পেন্স নামক প্রতীক! পণ্যসামশ্্রীকে 
এইভাবেই সণ্চলনের ক্ষেত্রে উপ1স্ছত করা হয়। 


৮৯ 


ক) পণ্যসামগ্রশীর রপাত্তর 


খংাঁটয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে সণ্ণলন প্রক্রিয়ায় স্পম্ট দুটি পৃথক 
ধরনের প্রদক্ষিণপথ আছে। পণ্যসামগ্রণকে যাঁদ 'প' দিয়ে বোঝানো হয়, এবং 
অর্থ বোঝানো হয় 'অ' দিয়ে, তা হলে দুটি প্রদক্ষিণপথকে উপস্থিত করা 
যায় এইভাবে : 


প-.অ--প 
অ--প- অ 


এই অংশে আমাদের একমান্র বিবেচ্য হল প্রথম প্রদক্ষিণপথাঁটি, অর্থাৎ যেটি 
পণ্যসামগ্রীর সণ্ণলনকে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করে। 

প -_- অ -_- প প্রদাক্ষণপথাঁটকে বিভক্ত করা যেতে পারে প- অ 
গতিতে, অর্থের জন্য পণ্যসামগ্রীর বিনিময়, বা বিক্রুয়ে; বিপরীত গাঁতি 
অ--প, পণাসামগ্রীর জন্য অর্থের বিনিময়, বা ক্রয়ে; এবং প--অ--প 
এই দ:টি গতর এঁক্য, অর্থের জন্য পণ্যসামগ্রনীর 'বানময় যাতে পণ্যসামগ্রণীর 
জন্য অর্থ 'বাঁনময় করা যায়; ভাষা্তরে, ক্রয় করার উদ্দেশ্যে বিক্রম করা। 
এই লেনদেন যার মধ্যে শেষ হয় সেই পরিণাঁতটা হল প -_ প, অর্থাৎ 
একটি পণাসামগ্রণর জন্য আরেকাঁট পণ্যসামগ্রী 'বাঁনময়, বস্তুর প্রকৃত 
শবাঁনময়। 

প্রথম পণ্যসামগ্রশীটর প্রস্থান-বিল্দু থেকে বিবেচনা করলে, প--অ--প 
হল তার সোনায় পারবর্তন এবং সোনা থেকে তার পুনরায় পণ্যসামগ্রীতে 
পাঁরবর্তনের পাঁরচায়ক; অর্থাৎ এমন এক গাঁতি যেখানে শর্তে পণ্যসামগ্রী 
দেখা দেয় এক বিশেষ ব্যবহার-মূল্য হিসেবে, তার পরে আস্তত্বের এই 
রূপটি পাঁরত্যাগ করে গ্রহণ করে 'বানিময়-মূল্যের বা সর্বজনীন 
তুল্যমূল্যের রূপ -- তার স্বাভাবক রূপ থেকে তা একেবারে আলাদা -_ 
শেষ পর্যন্ত এই রূপাঁটও পারত্যাগ করে আবির্ভূত হয় বিশেষ চাহিদা 
পুরণক্ষম এক প্রকৃত ব্যবহার-মূল্য হিসেবে । এই সর্বশেষ রূপে তা 
সণ্চলনের ক্ষেত্র থেকে চলে যায়, প্রবেশ করে উপভোগের ক্ষেত্রে। এইভাবে 
শুরুতেই, সমগ্র প _- অ -_ গ প্রদাক্ষণপথটি হল সেই রূপান্তরের গোটা 
পারম্পর্যের পাঁরচায়ক, প্রাতাটি পণ্যসামগ্রী যার মধ্য দিয়ে গিয়ে পাঁরণত 
চয় তার মালিকের প্রত্যক্ষ ব্যবহার-মূল্যে। প্রথম রূসাস্তরাট ঘটে 


৯১০ 


প্রদক্ষিণপথের প্রথম পর্যায় প -_ অ-তে; দ্বিতীয়টি ঘটে দ্বিতশয় পর্যায় 
অ -__ প-তে, আর এই সমগ্র প্রদক্ষিণপথাট হল পণ্যসামগ্রীর ০0111001017) 
৬10৪ [জীবন-বৃত্তান্ত]। কিন্তু প _ অ -- প চক্রটি একট বিশেষ 
পণ্যসামগ্রীর সম্পূর্ণ রূপান্তরের পাঁরচায়ক একমান্র এই কারণে যে তা একই 
সঙ্গে অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর 'না্দস্ট আংশিক রুপান্তরগঁলির যোগফলও 
বটে। কারণ প্রথম পণ্যসামগ্রীটির প্রাতিটি রূপাস্তর হল আরেকটি 
পণ;সামগ্রীতে তার রূপান্তর, অতএব দ্বিতীয় পণ্যসামগ্রীটর প্রথম 
পণ্যসামগ্রীতে রূপান্তর; সতরাং এ হল 'দ্বিবধ রূপান্তর, তা সংঘাঁটত 
হয় চক্রুটির একটি স্তরে। শুরুতেই, প -- অ - প চক্রুটির নিরসন যার 
মধ্যে হয়, সেই বিনিময়ের দুটি পর্যায়ের প্রাতিটি আমরা পৃথকভাবে বিবেচনা 
করব। 

প -- অ কিংবা বিক্রয়: প, পণ্যসামগ্রী, সণ্চলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে 
নিছক এক বিশেষ ব্যবহার-মূল্য, যথা এক টন লোহ। হিসেবে নয়, বরং এক 
নার্দন্ট দামের, ধরুন ৩ পাউন্ড ১৭ শালং ১০ই পেন্স বা এক আউন্স 
সোনার, ব্যবহার-মূল্য হিসেবে। দামটা এক 'দকে যেমন লোহায় অনুস্যত 
শ্রম-সময়ের পাঁরমাণের, অর্থাং তার মূল্যের সূচক, তেমনি লোহাকে 
সোনায় পারবার্তিত করার, অর্থাৎ লোহায় অনুস্যত শ্রম-সময়কে সর্বজনীন 
সম।জিক শ্রম-সময়ে পরিবার্তত করার সাধু ইচ্ছারও পাঁরচায়ক। এই 
রূপান্তর যাঁদ ঘটতে না-পারে তা হলে সেই এক টন লোহা শুধু যে একাঁট 
পণ্যসামগ্রী থাকে না তাই নয়, তা এক উৎপন্ন সামগ্রীও থাকে না; তা 
একটি পণ্যসামগ্রী একমাত্র এই কারণে যে তার মালিকের কাছে সেটি 
ব্যবহার-মূল্য নয়, অর্থাৎ তার শ্রম একমান্র তখনই প্রকৃত শ্রম যখন তা 
অপরের কাছে উপযোগণ শ্রম, এবং তা তার কাছে উপযোগী একমাত্র তখনই, 
যখন তা বিমূর্ত সাধারণ শ্রম। সুতরাং, লোহার বা তার মালিকের কাজ 
হল পণ্যসামগ্রীর জগতে সেই স্থানটি খজে পাওয়া যেখানে লোহা সোনাকে 
আকৃষ্ট করে। কিন্তু সরল সণ্টলনের এই বিশ্লেষণে আমরা যেমন ধরে নিয়েছি 
তেমনভাবে প্রকৃতই যদি বিক্রয় ঘটে, তা হলে এই অসুবিধা পণ্যসামগ্রশর এই 
59100 10)0910 |সাঙ্ঘাতিক লাফ] দূর হয়। এই হস্তাস্তরণের ফলে - অর্থাৎ 
যার কাছে তা অ-ব্যবহার-মূল্য সেই ব্যাক্তির কাছ থেকে যার কাছে তা ব্যবহার- 
মূল্য সেই ব্যাক্তর হাতে তা হস্তান্তারত হওয়ায় - সেই এক টন লোহা 
বন্তুতপক্ষে ব্যবহার-মূল্য হয়ে ওঠে এবং যুগপৎ তার দাম উশুুল হয়, এবং 


৯৬ 


নিতান্ত কাল্পানক সোনা পাঁরবার্তিত হয় প্রকৃত সোনায়। 'এক আউন্স সোনা' 
বা ৩ পাউন্ড ১৭ শিলং ১০২ পেন্স কথাটি এখন প্রতিস্থাপিত হয়েছে এক 
আউন্স প্রকৃত সোনা 'দিয়ে, কিন্তু সেই এক টন লোহা অদৃশ্য হয়েছে । প--অ 
বক্রয়কর্মটি শুধু যে পণ্যসামগ্রীকে -_ দামের সাহায্যে যা নামত সোনায় 
পারণত হয়েছিল -- প্রকৃতই সোনায় পারণত করে তাই নয়, বরং মূল্যের 
পরিমাপ হিসেবে যা শুধু নামত সোনা ছিল এবং বস্তুতপক্ষে কাজ করত 
শুধু পণ্যসামগ্রীর অর্থনাম হিসেবে, সেই সোনাও একই প্রক্রিয়ার মধ্য 
দিয়ে রূপান্তরিত হয় প্রকৃত অর্থতে।* সমস্ত পণ্যসামগ্রীর মূল্য সোনার 
হিসাবে পাঁরমাপ হয়েছিল বলে সোনা যেমন হয়ে উঠেছিল নামত 
সর্বজননন তুল্যমূল্য, তেমনি এখন, তার বিনিময়ে পণ্যসামগ্রীর সর্বজনীন 
হস্তান্তরণের ফলে - আর যে-পদ্ধাততে এই সর্বজনীন হস্তান্তারত সাধিত 
হয় তা হল প -- অ বিব্ুম্নকর্ম -- তা হয়ে ওঠে পরমভাবে হস্তান্তারত 
পণ্যসামগ্রী, অর্থাৎ প্রকৃত অর্থ। কিস্তু সোনা প্রকৃত অর্থ হয় বিক্ুয়ের 
মধ্য দিয়ে, তার একমান্র কারণ পণ্যসামগ্রীর দামে প্রকাশিত 'বানিময়-মূল্য 
ইতিমধ্যেই পরিবার্তত হয়ে গেছে নামিক সোনায় । 

প -- অ বির্য়করেরি সময়ে, এবং সেইভাবে অ -- প ব্রয়কর্মের সময়ে 
দুটি পণ্যসামগ্রী অর্থাৎ বিনিময়-মূল্য ও ব্যবহার-মূল্যের এককগুলি, 
পরস্পরের সম্মুখীন হয়; কিন্তু পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে বাঁনময়-মূল্যের আস্তিত্ব 
শুধু নামত তার দাম হিসেবে: অথচ সোনার ক্ষেত্রে, তার প্রকৃত ব্যবহার- 
মূল্য থাকলেও, তার ব্যবহার-মূল্য শুধ্য 'বানময়-মুল্যের পারচাষক, এবং 
সেই হেতু নিতান্তই আনুষ্ঠাঁনক ব্যবহার-মূল্য, কোনো প্রকৃত একাঁট 
প্রয়োজনের সঙ্গে তা সম্পাকত নম্ন। ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময় মূল্যের ছন্দ 
এইভাবে সমবাতিতি হয় প -- অ-র দুই চরম প্রান্তে, যার ফলে সোনার 
ব্যাপারে পণ্যসামগ্রী পাঁরিচায়ক হয় ব্যবহার-মূল্যের, যার নামিক 'বাঁনময়- 
মূলা, দাম, তখনও সোনায় উশুল হওয়া বাক; অন্য দিকে পণাসামগ্রীর 


* “তার্থ দুই প্রকার, নামিক ও প্রকৃত; এবং তা ব্যবহার করা যায় পৃথক দু- 
ভাবে, বস্তুসমূহের মূলা পরিমাপ করার জনা এবং সেগনাল শ্রয় করার জন্য। নাঁমিক 
অথ' প্রকৃত অথের মতোই বস্তুসমূহের মূলা-নির্ণয়ের উপযুক্ত, এমন কি তা আরও 
ভালো হতে পারে। ...মেসমস্ত বস্তুর মূল্য-নির্ণয় করা হয়েছে সেগাল ন্রুয় করার জন্যও 
অথ ব্যবহৃত হয়। ...দাম ও চুক্তি সাব করা হয় নামিক অর্থে এবং কার্ধকত করা 
হয় প্রকৃত অথে" গোলিয়ানি, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৯২ এবং তার পর)। 


৯২ 


ব্যাপারে সোনা পাঁরচায়ক হয় বিনিময়-মূল্যের যার আন্ষ্ঠাঁনক ব্যবহার- 
মূল্য তখনও পণ্যসামগ্রীর মধ্যে এক বৈষয়ক রুপ পারগ্রহ করা বাকি। 
পণ্যসামগ্রীর মধ্যে সহজাত দ্বন্দের নিরসন হয় শ্ধু পণ্যসামগ্রশর এই 
দ্বধাবভাক্তির কারণে, যার ফলে তা দেখা দেয় পণ্যসামগ্রী ও সোনা হিসেবে, 
এবং আবার, যে-সম্পকের মধ্যে প্রাতিটি চরম প্রান্ত সেখানেই নামিক যেখানে 
তার বপরাতটা প্রকৃত এবং সেখানেই প্রকৃত যেখানে তার [িপরাতটা নামিক, 
সেই দ্বৈত ও বিপরীত সম্পকেরি দরুন; ভাষান্তরে তার নিরসন হয় শুধু 
দ্বিপার্থিক বিপরীত মেরু হিসেবে পণ্যসামগ্রীকে উপস্থিত করার সাহায্যে। 

এ পর্যন্ত আমরা প - অ-কে বিবেচনা করেছি বি্রয়কর্ম হিসেবে, 
একটি পণ্যসামগ্রীর অর্থে পাঁরবর্তন 'হসেবে। কিন্তু যাঁদ আমরা বিপরীত 
দিক থেকে তা বিবেচনা করি তা হলে সেই একই লেনদেন, বিপরীতপক্ষে, 
দেখা দেয় অ _ প, ভ্রয়কর্ম হিসেবে, একটি পণ্যসামগ্রীতে অর্থের পরিবর্তন 
হিসেবে । একটি বিক্রয়কর্ম অবশ্যন্তাবীরূপে ও যুগপৎ তার [িপরশত, 
একটি ক্রয়কর্ম; লেনদেনটিকে এক দিক দিয়ে দেখলে তা 'বক্ুয়কর্ম এবং 
অন্য 'র্দক 'দয়ে দেখলে ব্রয়কর্ম। ভাষাম্তরে, লেনদেনগুঁলর মধ্যে পার্থক্য 
বাস্তাবকপক্ষে শুধু এই যে প - অ ্রিয়ায় উদ্যোগটা আলে পণাসামগ্রণর 
অথবা বিক্রেতার দিক থেকে, আর অ -- প ক্রিয়ায় ভা আসে অর্থ বা 
ক্রেতার দিক থেকে । আমরা যখন পণ্যসামগ্রীর প্রথম রূপান্তর, প্রদক্ষিণপথের 
প্রথম পর্যায়ের ফলে তার অর্থে রূপান্তর বর্ণনা কার, তখন আমরা একই 
সঙ্গে পূর্বান্মান করে নিই যে আরেকটি পণ্যসামগ্রীও ইতিমধ্যে অর্থে 
পরিবার্তিত হয়ে গেছে, এবং তাই এখন তা রয়েছে প্রদক্ষিণপথের দ্বিতীয় 
পর্যায়ে, অ -- প ক্রিয়।য়। এইভাবে আমরা আটকে পার পূর্বানূমানের এক 
দুষ্ট চক্রে। বন্তুতপক্ষে, সণ্টলনই এই দুষ্ট চক্র। আমরা যাঁদ প - অ 
'ন্নয়ায় অ-কে আরেকটি পণ্যসামগ্রীর রূপান্তরের অন্তর্গত বলে গণ্য না- 
কার তা হলে সণ্গলনের প্রক্রিয়া থেকে বিনিময় ক্রিয়াকে আমরা বিচ্ছিন্ন করে 
দিই। কিন্তু প্রাক্রয়া থেকে তাকে যাঁদ পৃথক করা হয় তাহলে প--জ 
পর্যায়ট অদৃশ্য হয়ে যায়, থাকে শ্ধু পরস্পরের সম্মুখীন দুটি 
পণ্যসামগ্রশ, যথা লোহা ও সোনা, যার 'বাঁনময় এই চক্রাটর সমস্প্ট অংশ 
নয়, বরং প্রত্যক্ষ দুবা-বিনিময়। সোনা যেখানে উৎপন্ন হয় সেখানে তা অন্য 
যে কোনো পণ্যসামগ্রশরই মতো পণ্যসামগ্রী। তার আপেক্ষিক মূল্য ও 
লোহা অথবা অন্য কোনো পণ্যসামগ্রশর আপোক্ষক মূল্য সেখানে প্রতিফলিত 


৯৩ 


হয় সেই পরিমাণের মধ্যে, যে-পাঁরমাণে সেগুলি পরস্পরের জন্য বানময়- 
কৃত হয়। কিন্তু এই লেনদেন সঞ্চলনের প্রন্নিয়ায় পূর্বানূমিত, সোনার 
মূল্য ইতিমধ্যেই প্রদত্ত হয়েছে পণ্যসামগ্রীর দামে। অতএব, একথা ধরে 
নেওয়াটা একান্তই ভুল হবে যে সণ্চলনের কাঠামোর মধ্যে, সোনা ও 
পণ্যসামগ্রীর সম্পর্ক প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বানময়ের সম্পর্ক এবং ফলত, তাদের 
আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারত হয় সরল পণ্যসামগ্রী হিসেবে তাদের বিনিময় 
দিয়ে। মনে হয় যেন সণ্ণলনের প্রক্রিয়ায় সোনা 'বানময় করা হয়েছে শুধু 
অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর বদলে একাঁট পণাসামগ্রী 'হসেবে, কিন্তু এই বিভ্রম 
দেখা দেয় শুধু এই কারণে যে একটি 'নার্দস্ট পণ্যসামগ্রীর এক 'নাদন্টি 
পারমাণকে সমান করে দেওয়া হয় এক নির্দস্ট পাঁরমাণ সোনার দামের 
সাহায্যে: অর্থাৎ, তার তুলনা করা হয় সর্বজনীন তুল্যমূল্য, অর্থ হিসেবে 
সোনার সঙ্গে, এবং ফলত, সোনার বদলে প্রত্যক্ষভাবে তা বিনিময় করা যায়। 
যতদূর পর্যন্ত একটি পণ্যসামগ্রীর দাম সোনায় উশদল হয়, ততদূর পর্যন্ত 
পণ্যসামগ্রীটি 'বানময় করা হয় পণ্যসামগ্রণী হিসেবে, শ্রম-সময়ের এক বিশেষ 
বাস্তবায়ন হিসেবে সোনার বদলে; কিন্তু যতদূর পযন্ত সোনায় যা উশুল 
হয় সেটা পণ্যসামগ্রীর দাম, ততদূর পর্যন্ত পণ্যসামগ্রীটি বিনিময় করা হয় 
অর্থ হিসেবে সোনার বদলে, পণ্যসামগ্রী হিসেবে নয়, অর্থাৎ সর্বজনীন 
শ্রম-সময়ের বাস্তবায়ন 'হসেবে সোনার বদলে। কিন্তু সণ্চলনের প্ররন্িয়ায় 
যে-পাঁরমাণ সোনার জন্য পণ্যসামগ্রণীট 'বানময় করা হয়, তা উভয় ক্ষেত্রেই 
নিধারত হয় 'বানময়ের সাহায্যে নয়, বরং 'বানিময়ই নির্ধারিত হয় 
পণ্যসামগ্রশীটর দাম দিয়ে, সোনার হিসাবে অঙ্ক-কষা তার বিনিময়-মূলা 
দয়ে।* 

সণ্চলনের প্রাক্রয়ার ভিতরে সোনা সব সময়েই প -__ অ বিক্রুয়কর্মের 
ফলে লব্ধ বলে মনে হয়। কিস্তু প-_ অ, বিব্রয়কর্ম যেহেতু যুগপৎ অ -_- প, 
ক্রয়কর্মও বটে, সেই হেতু এ কথা স্বপ্রকাশ যে, প্রক্রিয়া যে-পণ্যসামগ্রী 
শুরু করে সেই প তার প্রথম রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যায়, অন্য যে- 
পণ্যসামগ্রীটি বিপরীত চরম প্রান্ত থেকে অ রূপে তার সম্মুখীন, সোঁট 


* এতে অবশ্য পণ্যসামগ্রশর বাজার-দর সেগ্ালর মুল্যের উপরে ওঠার বা 
নিচে নামার বাধা হয় না। কিন্তু এই বিষয়টা সরল সণ্চলনের পাঁরাধির বাইরে, তা 
একেবারে ভিন্ন একাঁট ক্ষেত্রের অন্তর্গত, সোঁট পরে বিবোচিত হবে, সেই প্রসঙ্গে আমরা 
আলোচনা করব মূল্য ও বাজার-দরের সম্পর্ক। 
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যায় তার দ্বিতীয় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে, এবং তাই তা যায় প্রদক্ষিণপথের 
দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্য 'দয়ে, আর প্রথম পণ্যসামগ্রণীট তখনও থাকে -ঢার 
প্রদক্ষিণপথের প্রথম পর্যায়ে। 

সণ্চলনের প্রথম স্তরের, বিক্রুয়ের পরিণাতি যোগায় অর্থ, দ্বিতীয় স্তরের 
প্রস্থান-বিন্দ;। পণ্যসামগ্রীটির প্রথম রৃূপঁটকে অপসৃত কবে তার স্থান 
এখন গ্রহণ করেছে সোনাল' তুল্মূল্য। এই পাঁরণাঁতির শুতে একটা 
যাঁত থাকতে পারে, কারণ পণাসামগ্রশীটি এখন এক বিশেষ স্থায়ী রূপ 
পারগ্রহ করেছে। তার মালিকের হাতে যে-পণাসামগ্রীটি ব্যবহার-মূল্য 'ছিল 
না, সেট এখন রয়েছে এমন রূপে যেখানে তা সর্বদাই উপযোগী বলে 
বিনিময় করা যায় এবং তা নির্ভর করে পণ্যসামগ্রীর জগতে কখন কোথায় 
তা আবার সণ্ণলনের মধ্যে ছাড়া হবে সেই পরিী্ছীতির উপরে । সোনালণ 
শুঙ্গাবস্থা পণ্যসামগ্রীটির জীবনে এক স্বতন্ম্ পর্যায়, এই পর্যায়ে সে থাকতে 
পারে অপেক্ষাকৃত স্বজ্প অথবা দীর্ঘ কাল। ক্রয় ও বি্রষ়কর্মের পৃথগৃভবন 
ও স্বাতন্ত্রা বানময়-মূল্য শ্রম্টা শ্রমের এক সাধারণ লক্ষণ, পক্ষান্তরে দ্রব্য- 
1বানিময়ের ক্ষেত্রে একটি বিষুক্ত ব্যবহার-মূলোর বিনিময় আরেকটি বিষুক্ত 
বাবহার-মূল্যের বিনিময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। 

ক্রয়কর্ম, অ -- প হল প _ অ-র বিপরীত গাঁত এবং সেই সঙ্গে 
পণ্যসামগ্রণীটর দ্বিতীয় বা চূড়ান্ত রূপান্তর । সোনা হিসেবে কিংবা সর্বজনীন 
তুল্যমূল্য হিসেবে গণা করলে পণ্যসামগ্রীকে অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর 
ব্বহার-মূল্যের দিক 'দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করা যায়, সবগুলিই তাদের 
দামের মধ্য দিয়ে সোনাকে চায় তাদের ভবিষ্যং অবস্থা হিসেবে, এবং একই 
সঙ্গে তারা হইাঙ্গত দেয় সেই মৃূলসূরের যেঁট ধ্ৰনিত হলে তাদের দেহ, 
বাবহার-মূল্য, বদলে যাবে অর্থের দিকে, আর তাদের আত্মা, বনিময়-মূল্য 
পাঁরণত হবে সোনায় । পণ্যসামগ্রীর হস্তান্তরণের সাধারণ ফল হল পরমভাবে 
হস্তান্তারত পণ্যসামগ্রণী। সোনার পণ্যসামগ্রীতে পারবর্তনের কোনো গুণগত 
সীমা নেই, আছে শুধু এক পাঁরমাণগত সশমা, এই বিষয়টি যে সোনার 
পাঁরমাণ, কিংবা তা যে মূল্যের পাঁরচায়ক সেটা সীমিত। “সব কিছ 
িনব' _ সোনার উীক্ত।' যেহেতু পণ্যসামগ্রী তার নিজের দাম ও 
অন্য কারও অর্থের ব্যবহার-মূল্য উশুল করে প -- অ গাঁততে ব্যবহার- 
মূল্য হিসেবে তার হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে, সেই হেতু তার নিজের ব্যবহার- 
মূল্য ও অন্য পণাসামগ্রর দাম সে উশুল করে অ - প গাঁতিতে বিনিময়- 
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মূল্য হিসেবে তার হস্তান্তরণের মধ্য দিয়ে। তার দাম উশুল করে পণ্যসামগ্রশ 
যেমন যগপৎ সোনাকে প্রকৃত অর্থে পরিণত করে, ঠিক তেমান তার পনঃ- 
হস্তান্তরণ দ্বারা সে সোনাকে পাঁরবার্তত করে তার [পণ্যসামগ্রশর] নিজস্ব 
নিতান্ত উত্তরণকালীন অর্থ রূপে । পণ্যসামগ্রী সণ্চলনে এক অগ্রসর শ্রম 
বিভাজন এবং সেই হেতু ব্যাক্তর পক্ষ থেকে চাহিদার বৈচিন্রযও পূর্বান্মমিত 
বলে -- তার ানজস্ব উৎপাদনের সংকপর্ণ পারিধির সঙ্গে এই বোৌচন্র্যের 
সম্পকর্টা উল্টো - অ -_ প ব্রয়কর্মটি কখনও-কখনও তুল্যমূল্য হিসেবে 
একটি পণ্যসামগ্রনর সমীকরণ হয়, এবং অন্য সময়ে হয় ক্রেতার চাঁহদা ও 
তার হাতে অর্থের পরিমাণের দ্বারা নির্ধারিত পণ্যের কতকগ্যাল তুল্যমূল্য। 
একটি বিব্রয়কর্ম যেমন একই সঙ্গে একটি ক্রয়কর্মও হতে হবে, তেমান 
ন্য়কর্মীটও একই সর্গে হবে বিক্রুয়কর্ম; অ _ প যুগপৎ প - অ+ কিন্তু 
এক্ষেত্রে উদ্যোগটা গ্রহণ করে সোনা বা ক্রেতা । 

প-_ অ--প এই সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণপথাটিতে ফিরে এলে আমরা দেখতে 
পাই যে তার মধ্যে একটি পণ্যসামগ্রী তার রূপান্তরের সমগ্র পারম্পর্যের 
মধ্য দিয়ে যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে এই পণ্যসামগ্রনীট যেই তার প্রদক্ষিণপথের 
প্রথম পর্যায়াট শুরু করে এবং প্রথম রূপান্তরের মধ্যে যায়, আরেকটি 
পণ্যসামগ্রী শুরু করে প্রদক্ষিণপথের দ্বিতীয় পর্যায়, যায় তার দ্বিতীয় 
র্পান্তরের মধ্য দিয়ে এবং সণ্চলন থেকে বাদ পড়ে যায়; অন্য দিকে, প্রথম 
পণ্যসামগ্রীটি প্রবেশ করে প্রদক্ষিণপথের দ্বিতীয় পর্যায়ে, যায় তার দ্বিতাঁয় 
রৃপাস্তরের মধ্য দিয়ে এবং সণ্চলন থেকে বাদ পড়ে যায়, আর তৃতাঁয় একটি 
পণ্যসামগ্রণ প্রবেশ করে সণ্চলনের ক্ষেত্রে, যায় তার চক্রগতির প্রথম পর্যায়ের 
মধ্য দিয়ে এবং সম্পন্ন করে তার প্রথম রূপান্তর। এই ভাবে একটি 
পণ্যসামগ্রীর পরিপূর্ণ র্‌পাস্তরের পারচায়ক প -- অ - প এই মোট 
প্রদক্ষিণপথাঁট যুগপৎ দ্বিতীয় একটি পণ্যসামগ্রীর এক পরিপূর্ণ রূপান্তরের 
শেষ ও তৃতীয় একটি পণ্যসামগ্রীর এক পরিপূর্ণ রূপাস্তরের শুর; সুতরাং 
তা হল এমন এক পরম্পরামালা যার শুরু অথবা শেষ নেই। তা দেখানোর 
জন্য এবং 'বাভন্ন পণ্যসামগ্রঁকে আলাদা করে চিহিত করার জন্য প-কে 
দুটি চরম প্রান্তে বোঝানোর উদ্দেশ্যে আমরা পৃথক-পৃথক প্রতীক ব্যবহার 
করব, যথা প” -_ অ-_ প”। বন্তুতপক্ষে, প্রথম প” -- অ রাশিটি এ কথা 
পূর্বানূমান করে নেয় ষে অ হল আরেকাঁট প -_ অ-র পাঁরণাত এবং সেই 
হেতু তা শুধু প -_ অ-_ প' প্রদক্ষিণপথের শেষ রাশ আব দ্বিতীয় 
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অ - পর” রাশিটি বোঝায় যে এর ফল হবে প” - অ, এবং তা হল 
প - অ- পঁ” প্রদক্ষিণপথের প্রথম রাশি, ইত্যাদি। অধিকম্তু, এ কথা 
স্বপ্রকাশ যে অ যাঁদও একটিমান্র বিন্নয়কর্মের পরিণতি, শেষ অ -- প 
রাশটি (অ _ প)+(অ - প)+অ _প””) প্রভৃতি রূপ ধারণ করতে 
পারে; ভাষাস্তরে তাকে বিভক্ত করা যেতে পারে অসংখ্য ক্রয়নকমে” অর্থাৎ 
অসংখ্য বিক্রয়কর্মে এবং তই পণ্যসামগ্রীর নতুন পাঁরপূর্ণ রূপান্তরের 
অসংখ্য প্রথম রাশিতে । এইভাবে, একটি পণ্যসামগ্রীর পাঁরপূর্ণ রুপান্তর 
শুরু বা শেষহাীন রূপান্তরের একটিমান্র ক্রমের শুধু একট গ্রন্থি নয়, বরং 
এ রকম বহ; ক্রুমের গ্রন্থি, তাই পণ্যসামগ্রীর জগতের সণ্চলন -- যেহেতু 
প্রাতাট, পণ্যসামগ্রীই প -_ অ -- প প্রদাক্ষণপথের মধ্য 'র্দয়ে যায় -_ এই 
গাঁত-পরম্পরার এক সীমাহীন জটিল জালস্বরূপ, সে গতি সাঁমাহশন 
সংখ্যক বাভন্ন স্থানে নিয়ত শেষ হয় এবং নিয়ত নতুন করে শুরু হয়। 
কিন্তু প্রাতিটি আলাদা বিব্রয়কর্ম বা ক্রুয়কর্ম এক স্বতল্ম 'বাচ্ছন্ন লেনদেন 
হিসেবে থাকে, তার ত্রমান্বর্তন স্বরূপ তার পাঁরপূুরক লেনদেন যে 
অব্যবহিত পরেই ঘটবে এমন কোনো কথা নেই, বরং তার কাছ থেকে তা 
পৃথক হতে পারে সময়গতভাবে ও হ্ানগ্নতভাবে। একট পণ্যসামগ্রীর 
ব্যবহার-মূল্যে রূপান্তর ও আরেকাঁট পণ্যসামগ্রীর অর্থে রূপান্তরের, অর্থাৎ 
প্রদক্ষিণপথের প্রথম ও দ্বিতীয় পায়ের পাঁরিচায়ক প্রাতটি বিশেষ চক্র 
প-_ অবাঅ-_ প উভয় পক্ষের এক পৃথক বরতিস্বরূপ বলে, এবং অন্য 
দিকে যেহেতু সমস্ত পণ্যসামগ্রী তাদের দ্বিতীয় রুপান্তর শুর করে, অর্থাৎ 
প্রদাক্ষণপথের "দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রাস্থলে এসে দাঁড়ায় সর্বজনান তুল্যমূল্য 
সোনার রূপে, যে-রূপটি তাদের সকলের পক্ষেই আভল্ন, সেই হেতু 
সণ্লনের প্রকৃত প্রক্রিয়ায় যে কোনো অ -- প যে কোনো বিশেষ প -- অ-র 
পরে আসতে পারে, অর্থাৎ যে কোনো পণ্যসামগ্রর জীবন-চক্রের দ্বিতীয় 
অংশ অন্য যে কোনো পণ্যসামগ্রীর জীবন-চক্রের প্রথম অংশের অন্দগামী 
হতে পারে। দম্টান্তস্বরূপ, ক লোহা বাক করল ২ পাউ্ড দামে, তাই 
প -- অবা পণ্যসামগ্রী লোহার প্রথম রূপান্তর ঘটল, কিন্তু আপাতত ক 
আর কিছ কিনল না। একই সময়ে, দু-সপ্তাহ আগে ৬ পাউন্ড দামে দই 
কোয়ার্টার গম যে বিক্রি করোছিল সেই থ 'মোজেজ ত্যাণ্ড সন' থেকে সেই 
৬ পাউন্ড 'দয়ে একাট কোট ও ট্রাউজার্ঁস কিনল, এবং তার দ্বারা 
সৈ সম্পূর্ণ করল অ - প ক্রিয়া, অথবা পণ্যসামগ্রী গমের দ্বিতীয় 
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রুপান্তর । দুটি লেনদেন অ - প ও প _- অ একই ক্রমের অংশ বলে 
প্রতিভাত হয় একমান্র এই কারণে যে অ [অর্থ বা] সোনা হিসেবে সব 
পণ্যসামগ্রীই এক রকম দেখায় এবং সোনা রূপান্তরিত লোহা বা রূপান্তারত 
গম যারই পারচায়ক হোক না কেন, তার চেহারা অন্য রকম দেখায় না। 
সুতরাং, সণ্লনের প্রকৃত প্রক্রিয়ায় প-_ অ- প এক অত্যন্ত এলোমেলো 
সমাপতন ও বিভিন্ন সম্পূণ রূপান্তরের বহবিধ পর্যায়ের অনুক্রমের 
পাঁরচায়ক। অতএব সণ্চলনের আসল প্রাঞ্রয়া প্রাতিভাত হয় পণ্যসামগ্রীর 
এক পাঁরপূর্ণ রূপান্তর হিসেবে নয়, অর্থাৎ বিপরীত পর্যায়গলর মধ্য 
দিয়ে তার চলা হিসেবে নয়, বরং অসংখ্য এমন কতকগুলি ক্রয় ও 
বিক্রুয়কর্মের নিছক পদঞীঁভূত রূপ হিসেবে, যেগুলি দৈবাং ঘটে যুগপৎ 
অথবা পর-পর। প্রক্রিয়াটি তদনূযায়ণ তার বিশিষ্ট রূপ হারায়, বিশেষ 
করে প্রাতিটি আলাদা লেনদেন, যেমন একটি বিব্নয়কর্ম যুগপৎ তার 
বিপরীত, এবং একটি ত্রয়কর্ম আবার তার বিপরশত বলে। অন্য 1দকে, 
পণ্যসামগ্রীর জগতে রুপান্তরই সণ্চলনের প্রক্রিয়াকে গঠন করে এবং 
রূপান্তরকে তাই সঞ্চলনের সমগ্র গাতির মধ্যে অবশ্যই প্রাতিফলিত হতে 
হবে। এই প্রতিফলন 'বচার করে দেখা হবে পরবতর্শ অংশে । এখানে 
আমরা শুধ্‌ এইটুকু বলব যে প - অ -_ প প্রর্দাক্ষণপথের দুটি চরম 
প্রান্তের প্রত্যেকটিতে প-এর একটা পৃথক আন্ম্ঠানক সম্পর্ক আছে 
অ-র সঙ্গে। প্রথম প একটি বিশেষ পণ্যসামগ্রী, সর্বজনীন পণ্যসামগ্রী 
1হসেবে অর্থের সঙ্গে যার তুলনা হয়, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পর্যায়ে সর্বজনীন 
পণ্যসামগ্রী হিসেবে অর্থের তুলনা হয় এক-একটি পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে। 
প-- অ-- প সত্রটিকে তাই পর্যবাঁসত করা যায় বিমূর্ত যুক্তিবিজ্ঞানগত 
অন্মানবাক্যে: বি _ স - ব্য, যেখানে বিশেষতা হল প্রথম চরম প্রান্ত, 
সর্বজনীনতা হল সাধারণ মধ্য রাশির বোৌশিষ্ট্যসূচক এবং ব্যক্ততা হল 
শেষ চরম প্রান্তের সচক। 

পণ্যসামগ্রী মাঁলকরা সণ্টলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল পণাসামশ্রীর 
রক্ষক 'হসেবে। এই ক্ষেত্রে তারা পরস্পরের সম্মুখঈন হয় ক্রেতা ও বিক্রেতার 
প্রতীপ ভূমিকায়, একজন একাঁট 'চানর িন্ডের মুর্ততে, আরেকজন 
সোনার। চিনির িণ্ডটা যেভাবে সোনা হয়ে যায়, ঠিক সেই ভাবেই 
[ক্রেতা হয়ে যায় একজন ক্রেতা । এই ববাঁশম্ট সামাজক চরিত্র অতএব 
কোনো মতেই ব্যাক্তগত মানব চারন্রের দরূন নয়, বরং পণ্সামগ্রীর বিশেষ 
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রূপে যারা তাদের সামগ্রণ উৎপাদন করে সেই ব্যক্তিদের বিনিময় সম্পর্কের 
দরুন। ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক এত কম মান্তায় বিশুদ্ধ বাক্তগত 
সম্পকেরি পাঁরচায়ক যে তারা এই সম্পর্কে আবদ্ধ হয় একমান্র ততদূরই 
যতদূর পর্যন্ত তাদের ব্যক্তিগত শ্রম আস্তত্বহশীন হয়ে যায়, অর্থাৎ, অর্থে 
পরিণত হয় অব-ব্যক্তিগত শ্রম হিসেবে। সুতরাং, বুর্জোয়া অর্থনৈতিক 
প্রতিরূপ এই ক্রেতা ও বিক্রেতাকে মানব ব্যাক্তত্বের শাশ্বত সামাজিক রূপ 
বলে গণ্য করা যেমন অবাস্তব, তেমনই অবাস্তব ব্যক্তিত্বের বিলুপ্তির দ্যোতক 
বলে তাদের সম্পর্কে হা-হুতাশ করা।* তারা হল উৎপাদনের সামাজিক 
প্রক্রিয়ার এক বিশেষ স্তরে উদ্ভূত ব্যক্তিত্বের আভব্যক্তি। বৃরোয়া উৎপাদন- 
ব্যবস্থার বর চ'রিন্র আঁধকন্তু ক্রেত। ও বিক্রেতার 'বিপ্রতীপতায় এমন অগভীর 
ও আন্যম্ঠানিকভাবে প্রকাশ পায় যে এই বিপ্রতীপতা প্রাক-বুর্জোয়া 
সামাজিক গঠনবিন্যাসের মধ্যে থাকে, কারণ তার" জন্য দরকার শুধয এই 
যে ব্যাক্তর পরস্পরের সঙ্গে সম্পক্ক হবে পণ্যসামগ্রন মালিকের সম্পর্ক। 

প -- অ - প প্রর্দাক্ষণপথের পরিণতি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে 
তা প -_ পূ 'বানময়ের মধ্যে মালয়ে যায়। পণ্যসামগ্রী 'বাঁনময় হল 
পণ্যসামগ্রীর বদলে, ব্যবহার-মূল্য ব্যবহার-মূল্যের বদলে, এবং পণ্যসামগ্রীর 


* শ্রী ইসাক পেরের-এর 146601৮5১০7 021700507106 চে 18517270657) 
পারিস, ১৮৩২ থেকে নিম্নালাখত অংশাঁট দেখায় যে ক্রয় ও বিশ্ুয় যার পাঁরচায়ক 
সেই বৈরভাবের রগাঁতিমত অগভীর 'দকাঁটও সুকুমার চিত্তবৃন্তিকে গভীরভাবে আহত 
করতে পারে। এই ইসাকই 07601011096) 1২০0]-এর উতন্তাবক ও একনায়ক 
এবং সেহেতু প্যারিস স্টক এক্সচেঞ্জের এক কুখ্যাত নেকড়ে, এই ঘটনাটাই অর্থনীতির 
এ রকম ভাবপ্রবণ সমালোচনার প্রকৃত তাৎপর্যের হীরঙ্গতবহ। শ্রী পেরের সে সময়ে 
ছিলেন সাঁ-সিমোঁর প্রচাবক-শিষ্য; তিনি বলছেন: 'বযাক্তরা যেহেতু তাদের শ্রমেই হোক 
অথবা উপভেোগেই হোক, পরস্পর থেকে বিচ্ছল ও পৃথক সেই হেতু তারা তাদের 
নশিজ-নিজ বণন্তর উৎপন্ন সামগ্রী বানময় করে। বন্তুনিচয়-বিনিময়ের প্রয়োজনের সঙ্গে 
দেখা দেয় তাদের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণের প্রয়োজন। মূল্য ও 'বাঁনময়ের ধারণা 
তাই ঘাঁনষ্ঠভাবে ধূুক্ত এবং তাদের বর্তমান রূপে উভয়েই ব্যক্তিস্বাতল্্য ও বৈরভাবের 
অভিব্যক্ত। ...উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য 'নরধারত হয় একমাত্র এই কারণে যে বিক্রয় 
ও ক্রয় আছে; ভাষাস্তরে, এই কারণে যে সমাজের 'বাঁভ্ন সদস্যের মধ্যে বৈরভাব 
আছে। দাম ও মূল্য নিয়ে ভাবনা থাকে একমান্র সেখানেই যেখানে 'বিল্রুয় ও ক্ুয় আছে, 
অর্থাৎ যেখানে তার আস্তত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনপয় সামগ্রী পাওয়র জন্য প্রতিটি ব্যক্তি 
লড়াই করতে বাধ্য হয়' (পৃর্বোক্ত গ্রল্থ, পৃঃ ২, ৩ এবং তার পর)। 
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অর্থে রূপান্তর, কিংবা অর্থ হিসেবে পণ্যসামগ্রণ নিতান্তই এক মধ্যবতাঁ 
স্তর, তা এই বিপাক ঘটাতে সাহায্য করে। অর্থ এইভাবে আত্মপ্রকাশ করে 
পণ্যসামগ্রীর শুধু বাঁনময়ের মাধ্যম হিসেবে, কিন্তু সাধারণভাবে 'বানিময়ের 
মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং সণ্ণলনের প্রান্রয়ার সঙ্গে আভযোজত 'বাঁনময়ের 
মাধ্যম, অর্থাৎ সপ্টলনের মাধ্যম হিসেবে ।* 

পণ্যসামগ্রসর সণ্চলনের প্রা্রয়া প __ প-তে শেষ হয় এবং তাই শুধু 
অর্থের মধ্যস্থতায় করা দ্রব্-বিনিময় হিসেবে দেখা দেয় বলে, কিংবা 
সাধারণভাবে প--অ--প শুধু দুট 'বাচ্ছিন্ন চক্রগাতিতে আলাদাই হয়ে 
যায় না বরং তা যুগপৎ তাদের গাঁতশীল এঁক্য বলে যাঁদ এই সিদ্ধান্ত 
টানা হয় যে ক্রয় ও বিশ্রুয়ের শুধু এঁক্যই আছে, পৃথগৃভবন নেই, তা হলে 
তাতে এমন এক চিন্তার ধরন প্রকাশ পাবে, যার সমালোচনা যদাক্তশাস্নের 
আওতায় পড়ে, অর্থনীতির আওতায় নয়। বিনিময়ের ব্ুয় ও বিব্রুয়ে বিভাজন 
শুধু সামাজিক পাকের পথে স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা আদম, 
পরম্পরাগতভাবে সাধু ও ভাবাবেগগতভাবে অবাস্তব প্রাতিবন্ধকগনলিকেই 
ধ্বংস করে না, এই প্রক্রিয়ার সখশ্লম্ট উপাদানগীলির সাধারণ 1বিখণ্ডন 
ও সেগুলির নিয়ত সংঘাতেরও প্রাতিনাধত্ব করে, সংক্ষেপে তার মধ্যে 
বিধৃত থাকে বাঁণাঁঞাক সংকটের সাধারণ সম্ভাবনা, বিশেষত এই কারণে যে 
পণ্যসামগ্রষ ও অর্থের ঘন্ৰ বুর্জোয়া শ্রম প্রণালীতে নাহত সকল দ্বন্দের 
বিমূর্ত ও সাধারণ রূপ। সতরাং অর্থের সণ্চলন সংকট ব্যাতরেকে হতে 
পারলেও, অর্থের সণ্লন ব্যাতরেকে সংকন হতে পারে না। এর অর্থ শুধু 
এই যে ব্যাক্তগত বিনিময়ের ভিত্তিতে শ্রম যেখানে এখনও এক আর্ক 
ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে নি, সেখানে তা অবশ্যই এমন ব্যাপার উৎপন্ন 
করতে রীতিমত অপারগ, যার পূর্বশর্ত হল বুর্জোয়া উৎপাদন-প্রণালীর 
পূর্ণ বিকাশ। যে সমালোচনা মূল্যবান ধাতুগুলির শবশেষ সুবিধা, বিলুপ্ত 
করে এবং তথাকাঁথত এক যাঁক্তসহ আর্ক ব্যবস্থা সৃন্টি করে বুর্জোয়া 
উৎপাদন-ব্যবস্থার 'শ্রুটিবিচ্যাতি, দূর করতে চায়. তার প্রগাটুতা এতেই 


* “অর্থ শুধ মাধ্যম ও নিমিত্ত, পক্ষান্তরে জীবনকে ধ। উপকৃত করে সেই 
পণ্যসামগ্রী হল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বুয়াগিইবেয়র, ৭14:06121 09 12 1121700, 
১৬৯৭, এজেন দের-এর 12501501205665 [1ময016105 এ০ 2৮1110১০1৪১ খণ্ড ১৯, 
প্যারস, ১৮৪৩, পৃঃ ২১০। 


৯১০০ 


প্রকাশ পায়। অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ বলে খ্যাত একটি প্রাতিজ্ঞা, অন্য 'দিকে 
অর্থনৈতিক কৈফিয়তের দণ্টান্ত হিসেবে কাজ করতে পারে। খ্যাতনাহ 
ইংরেজ অর্থনীতিবিদ জন স্ট্যয়ার্ট মিল-এর পিতা জেমস মিল বলেছেন: 


'বার্ধক উৎপাদের পাঁরমাণ ... যাই হোক তা কখনোই বাধিক চাহিদার 
পাঁরমাণকে ছাঁড়য়ে যেতে পারে না। ... যারা একটি 'বানময়কর্ম করে সেই দুজনের 
একজন শুধু একটা সরবরাহ, অন্য জন শ.ধু একটা চাহিদা নিয়ে আসে না; তাদেণ 
প্রত্যেকেই একটি চাঁহদা ও একটি 'পরবরাহ, দুটিই নিয়ে আসে। .. যে সববগাহ সে 
নয়ে আসে তা হল তার চাহিদার উপকরণ; এবং তার চাহিদা ও সরবরাহ অবশ্য 
পরস্পরের ঠিক সমান। সুতরাং কোনো কালে কোনো দেশে একাঁটি পণাসামগ্রশ বা 
বিবিধ প্ণ্যসামগ্রীর পাঁরমাণ চাহিদার চাইতে বেশি হবে, সেখানে সমান পাঁরমাণে 
অন্য কোনো একাঁটি পণাসামগ্রশ বা বিবিধ পণ্যসামগ্রীর পারমাণ চাহিদার থেকে কম 
থাকবে না, এমনটি হওয়া অসম্ভব ।,* 


মিল ভারসাম্য প্রাতিষ্ঠা করেন সণ্চলনের প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বানময়ে 
পর্যবাঁসত করে, কিন্তু অন্য দিকে তিনি সঞ্চলনের প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত 
মানবমৃর্তি, ক্রেতা ও বিক্রেতাকে পরোক্ষভাবে টেনে আনেন প্রত্যক্ষ দ্রুব্য- 
[বিনিময়ের মধ্যে। মিল-এর বিভ্রান্তকব ভাষা ব্যবহার করে বলা যেতে পারে 
যে এমন সময়ও আসে যখন সমস্ত পণ্যসামগ্রণ বিক্রি করা অসম্ভব, যেমন 


* নভেম্বর ১৮০৭-এ লন্ডনে উইিয়ম স্পেন্স-এর একটি পযাশ্তকা প্রকাশিত 
ছয়োছল, তার নাম ৭311211) 11506161706) 01 (20111110106; এর বক্তব্যকে আরও 
1বশদ করেছিলেন উইলিয়ম কবেট তাঁর '৮১০1101০81 7২681516" রচনায়, আরও জঙ্গশ এক 
শিরোনামা দিয়ে: 4707151) 001110)6106" বা 'বাঁণজ্য ধংস করো'। এর বিরুদ্ধে জেমস 
[মল লেখেন তাঁর 4)0151)09 ০1 (001]1)0166, [২১1, এটি প্রকাশিত হয় ১৮০৮ সালে; 
তাঁর 1016007)05 ০£ [79110081 [5002017) থেকে উপরে উদ্ধত অনুচ্ছেদটিতে যে 
ঘুক্তি ছিল, সেই রচনাতেও তিনি সেই যুক্তিই উপস্থিত করেন। এই দক্ষ উতন্তাবনটিকে 
জে. বি. সে আত্মসাৎ করে ব্যবহার করেন বাণিজ্যক সংকটের প্রশ্নে সিসমন্দি ও 
ম্যালথাসের বিরদ্ধে তাঁর তকর্ষদ্ধে, এবং এই হাস্যোদ্রেককর 1)71700 00 12. 50101706 - 
তাঁর সমকালশন মালথাস, সিসমান্দি ও 'িকার্ডোকে তিন যে পক্ষপাতহখীনতায় 
সুসংগতভাবে অপব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর গুণপনা সেখানেই -- অর্থশাস্তে কোন নতুন 
চিন্তা দান করেছেন তা স্পম্ট ছিল না বলে, ইউরোপ মহাদেশীয় গৃণমুগ্ধরা তাঁকে ক্রয় 
ও বিরুয়ের এক আধিবিদাক সমভার সম্পর্কে এক অমলল্য প্রাতজ্ঞার আবিক্কর্তা বলে 
ঘোষণা করেছেন। 


১০৯ 


১৮৫৭-১৮৫৮-র বাঁণাঁজ্যক সংকটের কোনো-কোনো স্তরে লন্ডন ও 
হামবুর্গে বন্ত্ুতই বিক্রেতার চাইতে ক্রেতা বোশ ছিল একটি পণ্যসামগ্রীর, 
অর্থের এবং ক্রেতার চাইতে বিক্রেতা বেশি ছিল অর্থের অম্য সমন্ত রূপের, 
অর্থাৎ পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে। ন্রুয় ও বিক্রয়ের আঁধাবদ্যক ভারসাম্য এই ঘটনার 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ যে প্রাতিটি ন্ুয়কর্মই একটি বিক্ুয়কর্ম এবং প্রাতাঁট 
বল্রুয়কর্মই একাঁট ত্রুয়কর্ম, কিস্তৃ পণ্যসামগ্রীর যেসব আঁধকারী বিক্রয় 
করতে না-পারার ফলে ব্রুয়ও করতে পারে না, তাদের পক্ষে তা তেমন 
সান্তুনার বিষয় নয়।* 

বক্রুয়কর্ম ও ক্রয়কর্মের পৃথকীকরণ শুধু বাণিজাকেই নয়, উৎপাদনকারী 
ও উপভোক্তার মধ্যে পণ্যসামগ্রনীর চূড়ান্ত 'বানময় ঘটার আগে অসংখ্য গৌণ 
লেনদেনও সম্ভব করে তোলে। এইভাবে তা বিরাট সংখ্যক পরগাছাকে 
উৎপাদনের প্রান্ুয়ার উপরে আক্রমণ চালাতে ও এই পৃথকীকরণের সুযোগ 
নিতে সক্ষম করে তোলে । কিন্তু এর অর্থ আবার শুধু এই যে বুর্জোয়া 
সমাজে শ্রমের সর্বজনীন রূপ, অর্থ সহজাত দ্বন্বের বিকাশ সম্ভব করে 
তোলে। 


* অর্থনগীতাঁবদরা কীভাবে পণাসামগ্রগর বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেন তা দেখা 
যায় 1নম্নাীলাখত দম্টান্ত থেকে: 

'অ্থ হাতে থাকলে আমাদের কামা বস্তাটি লাভ করার জন্য একাঁটমাতর বিনিময় 
ক্রিয়া করতে হয়, অথচ অন্যানা উদ্বত্ত সামগ্রশ 'দয়ে আমাদেব করতে হয় দুটি, তার 
প্রথমাঁট (অর্থ যোগাড় করা) শিতীয়াটর চাইতে সীমাহীনভাবে বোশ কম্টসাধা' (জর্জ 
অপডাইক, 4১111091001 170121016281 চিতা”, নিউ ইয়ক্ণ ১৮৫১, পি ২৮৭- 
২৮/৮)। 

'অর্থের আঁধকতর ধিশ্লয়যোগযতা হল পণ্যসামগ্রীর কম বিক্রুয়যোগ্যতার যথার্থ 
ফল বা স্বাভাবিক পাঁরণাত' (টমাস করবেউ, ৭৯1) 11709011106) 0)0 (0505 8179 
11605 6 006 59]11) 0 17101510525, 000০ লন্ডন, ১৮৪১, পৃঃ ৯৯৭)। 

'অর্থ যার পাঁরমাপ করে তার বদলে সর্বদা বানময়যোগ্য হওয়ার গুণ... অর্থের 
রয়েছে (বজানকেট, 1৬16121110, 79100 017 06016 টেআাা।0%, ০-১ লন্ডন, 
১৮৪২, পৃঃ ১০০)। 

'অর্থ সর্বদাই অন্যানা পণাসাঘগ্রশ ক্রয় করতে পারে, পক্ষান্তরে অনান্য পণাসামগ্রী 
সর্বদা অর্থ ক্রয় করতে পারে না' টেমাস টুক, ঠা) হাণুআাটঠা 00 2ম তেহারি 
1১111701196, ২য় সংস্করণ, লম্ডন, ১৮৪৪১ পৃঃ ১০)। 


৯০৭ 


খ) অর্থের লপ্চলন 


প্রথমত প্রকৃত সণ্টলন হল যুগপৎ ঘটমান কতকগুলি এলোমেলো 
্রয়কর্ম ও বিক্লুয়কর্ম। ক্রয়কর্ম ও বিক্রুয়কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই পণ্যসামগ্রণ 
ও অর্থ পরস্পরের সম্মুখীন হয় একই ভাবে; বিক্রেতা পণাসামগ্রীর প্রাতিভূ, 
ন্লেতা অথেরি। সঞ্চলনের উপায় হিসেবে অর্থ তাই সর্বদাই দেখা দেয় 
ক্রয়ের উপায় হিসেবে, এবং তা এই ঘটনাঁটকে অস্পন্ট করে দেয় যে 
পণাসামগ্রীর রূপান্তরের বিপ্রতীপ পর্যায়গ্ীলতে তা বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন 
করে। 

যে লেনদেনে পণ্যসামগ্রণ ক্রেতার হাতে হস্তান্তারত হয় সেই লেনদেনেই 
বিক্রেতার হাতে অর্থ চলে আসে। পণ্যসামগ্রশ ও অর্থ এইভাবে যায় 
বিপরীত দিকে, এবং এই স্থান-পরিবর্তন -- যেটা হওয়ার সময়ে 
পণ্যসামগ্রী চলে ধায় এক দিকে এবং অর্থ অন্য দিকে -- যুগপৎ 
ঘটে বুর্জোয়া সমাজের গোটা উপারভাগ জুড়ে এক আনার্স্ট সংখ্যক 
স্থানে। কিন্তু সণ্চলনের ক্ষেত্রে পণ্যসামগ্রীর প্রথম চলাটা তার শেষ চলাও 
বটে। সোনা তার দ্বারা আকৃষ্ট হয় বলে (প -_ স), অথবা তা সোনার 
দ্বার আকৃষ্ট হয় বলে (অ __ প), পণ্যসামগ্রীটি তার স্থান পাঁরবর্তন করুক 
বা না করুক, একাঁটমান্নর চলার, একটিমান্র স্থান-পাঁরবর্তনের ফলে তা 
সণ্টলনের ক্ষেত্র থেকে বিদূরিত হয়ে চলে যায় উপভোগের ক্ষেত্রে। সণ্চলন 
হল পণাসামগ্রীর, যাঁদও সব্দাই 'বাভন্ন পণাসামগ্রীর এক বিরামহীন গাঁতি, 
এবং প্রাতাঁট পণ্যসামগ্রীর চলা মান্র একবারই । প্রত্যেক পণ্যসামগ্রী তার 
প্রদক্ষিণপথের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করে সেই একই পণ্সামগ্রী হিসেবে 
নয়, পথক এক পণ্যসামগ্রী হিসেবে, অর্থাৎ, সোনা হিসেবে। রূপান্তরিত 
পণ্যসামগ্রীর গাতি তাই সোনার গাতি। প--অ লেনদেনে যে মদ্রা বা সোনার 
টুকরোটি একাঁট পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে স্থান পাঁরবর্তন করেছিল সেই মদদ্রা ও 
ঠিক সেই রকম সোনার টুকরোই আবার হয়ে ওঠে অ--প-র প্রারভ্তস্থল 
এবং এইভাবে আরেকটি পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে স্থান পারবর্তন করে। যেমনভাবে 
তা ক্রেতা খ-র হাত থেকে চলে গিয়েছিল বিক্রেতা ক-র হাতে, ঠিক 
_.* একটি পণ্যসামগ্রী বহুবার কেনা ও বিক্রি করা বায়। এ ক্ষেত্রে তা প্রচাঁলত 
থাকে শুধু একটি পণ্াসামগ্রশ হিসেবেই নয়, বরং এমন এক কাজ সম্পন্ন করে, সরল 
সণ্টলনের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং পণাসামগ্রশ ও অর্থের সরল বিপ্রতীপতার দাঁদ্টকোণ 
থেকে এখনও যার আস্তিত্ব নেই। 
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তেমনভাবেই এখন তা চলে এল ক্রেতায় পাঁরণত ক-র হাত থেকে গ-র হাতে। 
একটি পণ্যসামগ্রীর রূপের ক্ষেত্রে পাঁরবর্তন, তার অর্থে রূপান্তর এবং 
অর্থ থেকে তার পুনঃর্পান্তর; ভাষাস্তরে, একটি পণ্যসামগ্রীর সমগ্র 
রূপান্তরের গাঁত তাই, দেখা দেয় যে-মুদ্রাট দুটি ভিন্ন-ভিন্ন পণ্যসামগ্রনর 
সঙ্গে দু-বার স্থান পরিবর্তন করে সেই মুদ্রাটরই বাহ্যিক গাঁত 'হিসেবে। 
যুগপৎ ক্রুয়কর্ম ও বিল্রয়কর্মগ্দীল যত বিক্ষিপ্ত ও আকস্মিকই হোক না- 
কেন, প্রকৃত সণ্টলনের ক্ষেত্রে একজন ক্রেতা সর্বদাই একজন বিক্রেতার 
সম্মুখীন, এবং যে-অর্থ বিব্রত পণ্যসামগ্রণীটর স্থান গ্রহণ করে তা নিশ্চয়ই 
ক্রেতার হাতে পেশছনোর আগে আরেকটি পণ্যের সঙ্গে একবার ইতিমধ্যেই 
চ্ছান পাঁরবর্তন করেছে। অন্য দিকে, আগেই হোক, অথবা পরেই হোক, 
ক্রেতায় পারণত বিক্রেতার হাত থেকে অর্থ আবার চলে যাবে এক নতুন 
বিক্রেতার হাতে, এবং তার বারংবার স্থান পাঁরবর্তন পণ্যসামগ্রণীর রূপান্তরের 
পরস্পর-সংবদ্ধতা প্রকাশ করে। সুতরাং, সেই মুদ্রাগলিই এগিয়ে চলে -- 
সর্বদাই চালানো পণ্যসামগ্রগীলর বিপরীত 'দিকে -- প্রদক্ষিণপথের এক 
স্থান থেকে আরেক স্থানে; কতকাল মুদ্রা চলে অপেক্ষাকৃত বেশি ঘন-ঘন, 
কতকগুলি কম ঘন-ঘন, এইভাবে রচিত হয় এক দীর্ঘতর বা হ্স্বতর 
বন্ররেখা। একই মদ্রার বিভিন্ন গাঁতি একটি অপরাটর অনুসারী হতে 
পারে শুধু সামায়কভাবে ঠিক যেমন 'বিপরাঁতভাবে ক্রয়কর্ম ও বিক্রুয়- 
কর্মগ্ালর বহ্নত্ব ও বিখণ্ডন প্রাতফালত হয় পণ্যসামগ্রী ও অর্থের যুগপৎ 
ও স্থানগতভাবে একন্র সংঘটিত স্থান পাঁরবর্তনের মধ্যে। 

পণ্যসামগ্রী সণ্ণলনের সরল রূপ, প-অ--প, ঘটে তখন, যখন 
ক্রেতার হাত থেকে অর্থ যায় বিক্রেতার হাতে এবং ক্লেতাষ পারণত 
বিক্রেতার হাত থেকে যায় এক নতুন বিক্রেতার হাতে । এখানেই সমাপ্ত হয় 
পণাসামগ্রীটির রূপান্তর এবং তাই, অর্থের গতি, যতদূর পর্যন্ত তা এই 
রূপান্তরের আভবাক্ত: কিন্তু যেহেতু পণ্যসামগ্রী রূপে ক্রমাগত নতুন 
নতুন ব্যবহার-মূল্য উৎপন্ন হয়, সৃতরাং, যেগীলকে অবশ্যই ক্রমাগত নতুন 
করে সণ্চলনের ক্ষেত্রে ছাড়তে হয়, সেই হেতু প -__ অ -- প প্রদাক্ষিণপর্থাটর 
পূনর্নবীকরণ ও পূনরাবাত্ত ঘটায় সেই পণাসামগ্রী-মালিকরাই। ক্রেতা 
হিসেবে তারা যে-অর্থ ব্যয় করেছে তাদের কাছে তা ফিরে আসে যখন তারা 
আরেকবার পণ্যসামগ্রীর 'বিক্রেতায় পাঁরণত হয়। পণাসামগ্রী সণ্চপনের 
গবরামহশন পূনর্নবীকরণ প্রাতফলিত হয় এই ঘটনায় যে বুর্জোয়া সমাজের 
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সমগ্র উপার-তলে অর্থ শুধ্‌ এক ব্যক্তির কাছ থেকে আরেক ব্যাক্তির কাছে 
সণ্পালত হয় না, বরং সেই সঙ্গেই তা কতকগুলি সুস্পন্ট ছোট-ছোট 
প্রদক্ষিণপথ রচনা করে, যাত্রা শুর করে সাঁমাহীন ধরনের স্থান থেকে এবং 
করা যায়। 

পণ্যসামগ্রশীটর রূপ পাঁরবর্তন যেমন শুধু অর্থের স্থলে পাঁরবর্তন 
হিসেবে দেখা দেয়, এবং সণ্চলনের গতির অনুক্রমিকতা সম্পূর্ণ রূপে 
আর্ক দিকটিতেই থাকে -_ কারণ পণাসামগ্রী সর্বদা অর্থের দিকাঁটর 
বপরীত দিকে একটি মান্র পদক্ষেপ করে, 'কন্তু অর্থ অবধারতভাবেই 
দ্বিতীয় পদক্ষেপ করে যাতে পণ্যসামগ্রীর আরন্ধ গাঁতটি পণ্যসামগ্রী সম্পূর্ণ 
করতে পারে -- তেমনই সমগ্র গাতাঁট অর্থের দ্বারা সচিত বলে বোধ হয়, 
যাঁদও বিক্রয়কর্মের, সময়ে পণ্যসামগ্রী অর্থকে চলতে ধাধ্য করে, এবং 
এইভাবে ব্লুয়কেরি সময়ে অর্থ যেমনভাবে পণ্যসামগ্রীটর সণ্চলন ঘটায় ঠিক 
তৈমনভাবেই তা অর্থের সণ্চলন ঘটায়। আধিকত্তু অর্থ যেহেতু সর্বদাই 
পণ্যসামগ্রীর সম্মুখীন হয় ক্রয়ের উপায় হিসেবে এবং তাই, 
পণ্যসামগ্রীগ্ীলকে শুধু তাদের দাম উশুল করে চলতে বাধ্য করে, সেই 
হেতু সণ্চলনের সমগ্র গাঁতটিকে মনে হয় যুগপৎ, পাশাপাশি অথবা পর-পর 
ঘটমান পৃথক-পৃথক লেনদেনে -- খন একই মুদ্রা একের পর এক 'বাভন্ন 
পণ্যসামগ্রীর দাম উশুল করে -- তাদের দাম উশুল করে পণ্যসামগ্রণর সঙ্গে 
অর্থের স্থান পারবর্তন বলে । দনম্টান্তস্বরূপ, যাদ প-- অ-- পা" - অ-- 
গ” -__ অ-- প”” ইত্যাঁদ বিচার করে দেখা যায় এবং প্রকৃত সন্চলনে যা 
চেনার অসাধ্য হয়ে ওঠে সেই গুণগত 'দিকগযীলিকে উপেক্ষা করা যায় তা 
হলে দেখা দেয় শুধু সেই একই একঘেয়ে 'ন্রুয়াটি। প-র দাম উশুল করার 
পর, অ পর-পর উশুল করে প” পর”, ইত্যাঁদর দাম, এবং প”, পপ 
প্রভৃতি পণ্যসামগ্রতণ অবধারিতভাবেই গ্রহণ করে অর্থের শূন্য চ্থান। এইভাবে 
দেখা যায় যে অর্থ পণ্যসামগ্রীর দাম উশুল করে সেগুলির সণ্ণলন ঘটায়। 
দাম উশুল করতে সহায়ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ নিজে ক্রমাগত সণ্টালত 
থাকে, কখনও শুধু একটা পৃথক স্থানে চলে যায়, অনা সময়ে রচনা করে 
একটি বক্র রেখা বা ক্ষুদ্রু চক্র, যার মধ্যে প্রস্থানাবিন্দ আর প্রত্যাবর্তন বিন্দুটি 
সমরুপ। সণ্চলনের মাধ্যম হিসেবে তার নিজস্ব এক সণ্ণলন রয়েছে । সচল 
পণ্যসামগ্রশগ্লির গতি ও পাঁরবর্তমান রূপ এইভাবে পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ের 
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মধ্যস্থ স্বরূপ অর্থের গাঁত হিসেবে দেখা দেয়, পণ্যসামগ্রীগ্লি এমনিতে 
নিশ্চল। পণ্যসামগ্রীর সঞ্টলন প্রান্রুয়ার গাঁতির পরিচয় তাই প্রচলনের মাধ্যম 
হিসেবে অর্থের গাতিতে, অর্থাৎ অর্থের সপ্চলনের মধ্যে 
পণ্যসামগ্রন-মালিকরা যেমন একটি বস্তুকে, অর্থাৎ সোনাকে সাধারণভাবে 
শ্রম-সময়ের প্রত্যক্ষ মূর্ত রূপে, সুতরাং অর্থে রূপাস্তারত করে ব্যাক্তগত 
শ্রমের ফলকে উপাশস্থত করেছিল, ঠিক তেমনভাবে তাদের যে নিজস্ব 
সর্বজনীন গতি দিয়ে ত।রা তাদের শ্রমের বৈষাঁয়ক উপাদানগ্ীলর বিনিময় 
ঘটায়, সেই গাঁতই তাদের সম্মুখবতর্শ হয় একটি বস্তুর বিশেষ গাঁত হিসেবে, 
অর্থাং সোনার সঞ্চলন হিসেবে । পণ্যসামগ্রী-মালিকদের পক্ষে সামাঁজক 
গত এক দিকে এক বাহ্যক প্রয়োজন এবং অন্য দিকে নিতান্ত এক 
আনূ্ঠানিক মধ্যবতণ প্রান্লিয়া, প্রত্যেক ব্যক্তিকে যা প্রচলনের মধ্যে তার 
প্রদত্ত পণ্যসামগ্রনগুলির সমান মোট মূল্যের ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবহার-মূল্য লাভ 
করতে সক্ষম করে তোলে । পণ্যসামগ্রণ যখন সণ্চলনের ক্ষেত্রাট ত্যাগ করে 
তখন তা কাজ করতে শুরু করে ব্যবহার-মূল্য হিসেবে, অথচ সণ্চলনের 
উপায় হিসেবে অর্থের ব্যবহার-মূল্য তার সণ্টলনের মধ্যেই । সণ্চলনের 
ক্ষেত্রে পণাসামগ্রশর গতি শুধু একটা আকিণ্সিংকর বিষয়, অথচ এই ক্ষেত্রাটির 
[ভিতরে অন্তহীন আবর্তনই অর্থের কাজ হয়ে ওঠে। সণ্চলনের মধ্যে যে 
বিশেষ কাজ অর্থ সম্পন্ন করে. তা সণ্চলনের মাধ্যম হিসেবে অর্থকে দেয় 
এক নতুন ও বিশিষ্ট দিক, এখন যা আরও বিশদে বিশ্লেষণ করা দরকার । 
প্রথমত, এ কথা স্পম্ট যে অর্থের সন্চলন সীমাহাীনভাবে 'বভক্ত এক 
গাতি,.কারণ সণ্চলনের প্রান্রিয়ার ন্রুয়কম- ও বিশ্রুয়কর্মে সীমাহীন 'বিখণ্ডন, 
এবং পণাসামগ্রীর রূপান্তরের পরিপূরক পর্যায়গুলির সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ 
তাতে প্রাতিফালত। এ কথা সাঁতা যে অর্থের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র যেসব প্রদাঁক্ষণপথে 
প্রস্থান-বিন্দু ও প্রত্যাবর্তন-বন্দুটি সমরূপ. সেখানে এক পৌনঃপুনিক 
গত, প্রকৃত চক্রাকার গতি ঘটে থাকে: কিন্তু প্রথমত, যত পণ্সামগ্রী থাকে, 
্রস্থান-বিল্দও থাকে ততগুলি এবং তাদের আনার্দন্ট বহত্ব এই 
প্রদাক্ষণপথগ্ীলকে পরাঁক্ষা করে দেখা, পরিমাপ করা ও গণনা করার 
প্রচেম্টা ব্যাহত করে। প্রারন্ত-স্থল থেকে যাল্লা করার ও সেখানে ফিরে আসার 
মধ্যে যে সময় আঁতক্লান্ত হয় তাও সমান অনিশ্চিত। আঁধকন্তু, এক বিশেষ 
ক্ষেত্রে এরূপ এক প্রদক্ষিণপথ বর্ণনা করা হোক বা না হোক. তা রীতমত 
আপ্রাসাঙ্গক। কোনো অর্থনৌতিক তথ্যই এর চাইতে সুপরিজ্ঞাত নয় যে, 
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অর্থ কেউ ব্যয় করতে পারে তা ফেরৎ না পেয়েই । অর্থ তার প্রদক্ষিণ শুরু 
করে অন্তহীন বহন স্থান থেকে এবং ফিরে আসে অন্তহখন বহু স্থানে, কিন্তু 
প্স্থান-বিল্দু ও প্রত্যাবর্তন-বন্দুর সমাপতন আকাস্মক, কারণ প--অ-_ 
প গাঁতটি আবাশ্যকভাবেই এ কথা বোঝায় না যে ক্রেতা আবার একজন 
বিক্রেতা হয়। অর্থের সণ্টলনকে একটি কেন্দ্র থেকে পরিধির সকল বিন্দুতে 
[বাকারত এবং সমস্ত প্রান্তস্থ বিন্দু থেকে কেন্দ্রে প্রত্যাবত এক গাতি 
1হসেবে দেখানোটাও আরও কম যথার্থ হবে। লোকে যেভাবে কজ্পনা করে, 
অর্থের সেই তথাকাঁথত প্রদাক্ষণপথ্থাট পর্যবাঁসত হয় শুধূ এই ঘটনায় যে 
অর্থের আবির্ভাব ও তার অন্তর্ধান, এক স্থান থেকে আরেক স্থানে তার 
আঁবরাম গাঁতি, সবর দৃশ্যমান । সণ্চলনের মধ্যস্থতা করার জন্য ব্যবহৃত অর্থের 
অপেক্ষাকৃত অগ্রসর রূপ, যথা, ব্যাঙ্ক-নোটের বিষয়ে বিবেচনা করতে 
গেলে আমরা দেখবু যে অর্থ বিলির নিয়ামক শতগুলি তার পুনঃপ্রবাহও 
নিরধধারণ করে। কিন্তু সরল অর্থ সণ্চলনের বেলায় একজন বিশেষ ক্রেতা 
আবার বিক্রেতা হয় কি না সেটা আপাঁতিক ব্যাপার। সরল অর্থ সণ্চলনের 
ক্ষেত্রে যেখানে প্রকৃত চন্রাকার গাঁত ক্রমাগত ঘটছে, সেখানে সেগুলি 
উৎপাদনের আধকতর ব্যানয়াদণ প্রক্রিয়াকেই প্রাতিফলিত করে মান, যেমন - 
1শল্প-মালিক তার ব্যাঙ্কারের কাছ থেকে শুক্রবার যে-অর্থ পায় তাই 
ণদয়ে সে তার শ্রামকদের মাইনে দেয় শাঁনবারে, তারা সঙ্গে সঙ্গে তার 
অধিকতর অংশাঁটি তুলে দেয় খুচরো বিক্রেতা প্রভাতিদের হাতে, এবং 
শৈযোক্তরা তা ব্যাঙ্কারকে ফিরিয়ে দেয় সোমবারে। 

আমরা দেখোছি যে চরাচরে সহ-আস্তমান বহযাবধ প্ুয়কর্ম ও বিল্রুয়কর্ম- 
সংবলিত এক 'নার্দন্ট অঙ্কের দামকে অর্থ উশুল করে এবং প্রত্যেক 
পণাসামগ্রীর সঙ্গে তা স্থান পাঁরবর্তন করে মান্র একবার । কিন্ত অন্য 'দিকে, 
পণ্যসামগ্রীর সম্পূর্ণ রূপান্তরের গাতি এবং এই সমস্ত রূপান্তরের গ্রল্থন 
যতদূর অর্থের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, সেই একই মদ্রা 'বাভল্ন পণ্যসামগ্রীর 
দাম উশুল করে এইভাবে আঁধিকতর বা স্ব্পতর সংখ্যক প্রদাক্ষণ করে। 
তাই, আমরা যাঁদ এক বনার্দন্ট কালপর্বে, যেমন এক "দিনে, একটি দেশে 
সণ্লনের প্রান্ুয়া বিচার কার, তা হলে দাম উশুলের জন্য এবং সেই 
হৈতু পণ্যসামগ্রীর সঞ্চলনের জন্য প্রয়োজনীয় সোনার পাঁরমাণ নির্ধারিত 
হয় দুটি বিষয় দিয়ে: এক দিকে. দামের যোগফল এবং অন্য দিকে, একটি 
স্বর্ণ মূদ্রা যতবার প্রদক্ষিণ করে সেই গড় সংখ্যা। প্রদক্ষিণের সংখ্যা বা 
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অর্থ সণ্চলনের বেগ আবার নির্ধারিত হয় রূপান্তরের 'বাভন্ন পর্যায়ের 
মধ্য দিয়ে চলমান পণ্যসামগ্রীগুলির গড় বেগ দিয়ে, শৃঙ্খলমালা-সদৃশ 
রূপান্তর একের পর এক যে দ্রযাীতিতে ঘটে সেই দ্রূতি 'দয়ে, এবং যেগাল 
তাদের রূপান্তর সম্পূর্ণ করেছে সেইগুলির স্থান গ্রহণ করার জন্য সণ্টলনের 
মধ্যে যে-দ্রাতিতে নতুন পণ্যসামগ্রী ছাড়া হয় সেই দ্রুতি দিয়ে, অথবা 
এগুলকে তা শুধু প্রাতিফলিত করে। দাম নির্ধারণের সময়ে সমস্ত 
পণ্যসামগ্রীর বিনিশয়-মূল্য একই মূল্যের সোনার পরিমাণে নামত পাঁরণত 
হয় এবং অ -_ প ও প-- অ এই দুটি পৃথক লেনদেনে একই মূল্য থাকে 
এক দিকে পণ্যসামগ্রণ রূপে, এবং অন্য দিকে সোনার রূপে; অথচ সণ্চলনের 
মাধ্যম হিসেবে সোনা এক একটি নিশ্চল পণ্যসামগ্রশর সঙ্গে তার বিচ্ছিন্ন 
সম্পকেরি দ্বারা 'িনর্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় পণ্যসামগ্রীর চলমান জগতে 
তার গাঁতিশনশল আস্তিত্ব দ্বারা। সোনার কাজ হল তার স্থান পারবর্তনের দ্বারা 
পণ্যসামগ্রীর রূপাস্তরণের পাঁরচয় বহন করা; ভাষান্তরে, যে গাঁততে তা এক 
স্থান থেকে আরেক স্থানে যায় সেই দ্রাতি দিয়ে তাদের রূপান্তরের দ্রাতির 
পরিচয় দেওয়া । সামীাগ্রকভাবে এই প্রব্রিয়ায় তার কাজ সণ্চলনের ক্ষেত্রে 
সোনার প্রকৃত পারমাণকে, কিংবা যা সণ্টলনের অবস্থায় থাকে তার প্রকৃত 
পারমাণকে নির্ধারত করে। 

পণ্যসামগ্রী-সণ্চলন হল অর্থ সণ্চলনের পৃবশর্ত: অধিকন্তু অর্থ সণ্টলন 
করায় সেই সব পণ্যসামগ্রীর, যাদের দাম আছে, অর্থাৎ যেসব পণ্যসামগ্রী 
ইতিমধ্যেই 'নার্দন্ট 'বাভন্ন পাঁরমাণ সোনার সঙ্গে নামত সমান হয়ে গিয়েছে 
সেই সব পণ্যসামগ্রীর । পণ্যসামগ্রীর দাম নির্ধারণ এ কথা পূর্বান্মান করে 
যে প্রমাণ পারমাপ হিসেবে ধা কাজ করে সেই সোনার পাঁরমাণের মূলা, বা 
সোনার মূলা, 'া্ন্ট আছে। এই অনুমান অনযায়ন, সণ্চলনের জন্য 
প্রয়োজনীয় সোনার পাঁরমাণ তাই প্রথমত নির্ধারত হয় পণাসামগ্রর যে-অগকাঁট 
উশুল করতে হবে সেই অঙ্ক দিয়ে । এই অঙ্ক কিন্তু আবার নির্ধারত হয় 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দিয়ে : ১। দামের স্তর. সোনার হিসাবে পণাসামগ্রীর 
1বানিময়-মূল্যেক আপোক্ষক মান্রা, এবং ২7 শনার্দন্ট দামে প্রচলিত 
পণাসামগ্রীর পাঁরমাণ, অর্থাং 'নার্দস্ট দামে ক্রয়কর্ম ও বিক্রয়কর্মের সংখ্যা ।* 


ও পা, পরা শন 


*« অথের পরিমাণ অবান্তর হিষয "যদি অবশ্য পণ্যসামগ্রশব দ্বারা নির্ধারত দাম 
বজায় রাখার মতো যথেন্ট থাকে ।'বুয়াগিইবেয়র, 46 4০511 06 [7 [হাতত পৃঃ 
২০৯। 


১০৮ 


এক কোয়ার্টার গমের দাম যাঁদ হয় ৬০ শালং, তা হলে তার দাম মান ৩০ 
শালং হলে ঘত দরকার হত তার দ্বিগুণ সোনা দরকার হবে তা সণ্চলন 
করাবার জন্য কিংবা তার দাম উশুল করার জনা । ৬০ শালং দামে ২৫০ 
কোয়ার্টার সণ্চলন করাবার জন্য যত দরকার তার দ্বিগুণ সোনা দরকার ৬০ 
শালং দামে &০০ কোয়ার্টার সণ্চলন করাবার জন্য। সব শেষে, ৫০ শালং 
দামে ৪০ কোয়ার্টার সণ্টলন করাবার জন্য যও দরকার তার মান্র অর্ধেক 
সোনা দরকার ১০০ শিলং দামে ১০ কোয়ার্টার সণ্চলন করাবার জন্য। 
অতএব, দেখা যাচ্ছে যে পণ্যসামগ্রীর সণ্চলনের জন্য প্রয়োজনীয় সোনার 
পারমাণ বর্ধমান দাম সত্তেও কমে যেতে পারে, যাঁদ সঞ্চলনের ক্ষেত্রের 
পণ্যসামগ্রীপনুঞ্জ বার্ধত দামের মোট অঞ্কের চাইতে দ্রুত হাস পায়, এবং 
[বপরীতভাবে, সণ্চলনের ক্ষেত্রের পণ্যসামগ্রীপুঞ্জ যখন হাস পায় তখন 
সণ্টলনের উপায়ের পাঁরমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে, যাঁদ অবশ্য, তাদের মোট 
দাম আরও আঁধক মান্রায় বাদ্ধ পায়। এইভাবে, ইংরেজরা আতি বিশদে 
চমৎকার যেসব অনুসন্ধান চালিয়েছেন তাতে দেখা গেছে যে, দ'জ্টান্তস্বরপ, 
ইংলন্ডে সণ্চলনের ক্ষেত্রে অর্থের পাঁরমাণ দানাশস্যের অভাবের প্রাথামক 
স্তরে বৃদ্ধি পায়, কারণ দানাশস্যের আঁধকতর সরবরাহের মোট দাম যা ছিল 
দানাশস্যের স্বল্পতর সরবরাহের মেট দাম তার চাইতে বোঁশ, এবং কিছুকাল 
অন্যান্য পণ্যসামগ্রথ আগেকার মঙোই তাদের পুরনে। দামে চলতে থাকে। 
1কন্তু দানাশস্যের অভাবের এক পরবাঁ স্তরে সণ্চলনের ক্ষেত্রে অথের 
পরিমাণ হ্রাস পায়, কারণ দানাশস্যের সঙ্গে সঙ্গে হয় আরও কম পণ্যসামগ্রী 
পুরনো দামে "বির হয়, না হয় একই পাঁরমাণ পণ্যসামগ্রী "বানর হয় আরও 
কম দামে। 

কস্তু, আমরা দেখোঁছি সণ্চলনের ক্ষেত্রে অর্থের পাঁরমাণ শুধু 
পণ্যসামগ্রীর দামের যে-অগ্ক উশুল করতে হবে তাই দিয়েই নির্ধারিত 
হয় না, অর্থ যে-বেগে সণ্ণলিত হয় সেই বেগ দিয়েও, অর্থাৎ এক নাট 


চল্লিশ কোটর পণ্যসামগ্ররর সণ্চলনের জন্য যাঁদ চার কোটির একটা 
মুদ্রা দরকার হয়, এবং ...এক-দশমাংশের এই অনুপাত উপযুক্ত স্তর হয়ে 
থাকে... তা হলে, সণ্চলিতব্য পণাসামগ্রীর মূল্য স্বাভাবক কারণে পায়তাল্লিশ 
কোটিতে বৃদ্ধি পেলে, তার স্তরে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, মন্দ্রাও বাঁড়য়ে সাড়ে চার 
কোট করতে হবে।' উইলিয়ম ব্রেক, 00525097)5 01) 100৩1205015 19761007664 
১7 11১6 1519675011816 01 90917787650 61০১১ লপ্ডন, ১৮২৩, পৃঃ ৮০, ৮১। 


১০৬ 


কালপর্বে এই দাম উশুল করার কাজটা যে-দ্রতিতে সম্পন্ন হয় সেই দ্রাতি 
[দিয়েও। যাঁদ এক দিনে একই সভারন এক সভ্িন দামের একটি 
পণ্যসামগ্রন-সংবালভ দশটি ক্রুয়কর্ম করে, যার ফলে সেটি দশ বার হাত 
বদল করে, তা হলে সোৌঁট সেই দশাঁট সভবরনের মতোই সমান পাঁরমাণ 
ব্যবসায়িক লেনদেন করে যার প্রাতিটি সভ্‌্রিন দিনে প্রদাক্ষিণ করে মাত্র 
একবার ।* সোনার সণ্টলনের বেগ এইভাবে তার পরিমাণের স্থান পূরণ 
করতে পারে; ভাষাস্তরে, সণ্চলনের ক্ষেধে সোনার মজুত নির্ধারত হয় শুধু 
পণ্যসামগ্রীর পাশাপাশি তুল্যমূল্য হিসেবে কর্মরত সোনা দিয়েই নয়, বরং 
পণ্যসামগ্রণীর রূপান্তরের গাতিতে তা যে কাজ সম্পন্ন করে সেই কাজ 'দিয়েও। 
কন্তু মুদ্রার বেগ তার পরিমাণের স্থান পূরণ করতে পারে শুধু কিছ;টা 
পরিমাণে, কারণ যে কোনো নার্দস্ট মুহূর্তে অন্তহীন সংখ্যক পৃথক- 
পৃথক ভ্রুয়কর্ম ও বিব্রয়কর্ম ঘটে। 

সণ্চলনের ক্ষেত্রে পণ্যসামগ্রীর মোট দাম যাঁদ মুদ্রার বেগের বাদ্ধির 
চাইতে অপেক্ষাকৃত কম পাঁরমাণে বৃদ্ধি পায়, তা হলে সণ্চলনের ক্ষেত্রে 
অর্থের পাঁরমাণ হাস পাবে। বিপরীত দিকে, যাঁদ সণ্ুলনের ক্ষেন্রে 
পণ্যসামগ্রীর মোট দামের চাইতে দ্রুততর হারে সণ্চলনের বেগ হাস পায়, 
তা হলে সণ্চলনের ক্ষেত্রে অর্থের পারমাণ বাদ্ধি পাবে। সাধারণ দাম-কমা 
ও তৎসহ সণ্চলনের মাধ্যমের পাঁরমাণ বাদ্ধ এবং সাধারণ দাম-বাড়া ও 
তৎংসহ সণ্টলনের মাধ্যমের পারমাণ হ্রাস -_ এগ্ীল হল দামের ইতিহাসে 
সবচেয়ে প্রামাণিক ব্যাপারগীলর অন্যতম) কিস্তু যেসব কারণ দামের স্তরে 
বাঁদ্ধ ঘটায় এবং সেই সঙ্গে মুদ্রার বেগের ক্ষেত্রে আরও বোশ বাদ্ধ ঘটায় 
তা এর বিপরীত ঘটনাও ঘটায়, সেগুলি সরল সণ্চলন-সংল্রাম্ত অনুসন্ধানের 
পঁরাঁধর বাইরে । উদাহরণ 'হসেবে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে প্রসারমাণ 
ক্রেডিটের কালপর্বে মদ্রার বেগ পণ্যসামগ্রীর দামের চাইতে দ্রুততর গাঁতিতে 
বৃদ্ধি পায়, অথচ সংকোচমান ক্রেডিটের কালপর্বে মুদ্রার বেগ পণ্যসামগ্রীর 
দামের চাইতে দ্রুততর গাঁততে হ্াস পায়। সরল অর্থ-সণ্চলনের অগ্নভীর 
ও আনস্ঠানক চরিত্রের একটা লক্ষণ এই যে সণ্টলনের উপায়ের পরিমাণ 
নির্ধারত হয় এমন সব বিষয় দিয়ে _ যেমন, সণ্চলনের ক্ষেল্নে পণ্যসামগ্রীর 


* “অর্থের সণ্চলনের বেগের দরুনই, ধাতুর পাঁরমাণের দরুন নয়, বোশ বা কম 
অর্থ লভ্য বলে মনে হয়” গোলিয়ানি, পূর্বোক্ত গ্রদ্থ, পও ৯৯)। 


১১৩ 


পারমাণ, দাম, দাম বাড়া বা কমা, যুগপৎ ঘটমান ক্রয়কর্ম ও বিল্লুয়কর্মের 
সংখ্যা, এবং মুদ্রার বেগ -- যার সবগ্ঁলই পণ্যসামগ্রণর জগতে চলমান 
রূপান্তরের সাপেক্ষ, যে-রূপাস্তর আবার উৎপাদন-ব্যবস্থার সাধারণ চরি্ল, 
জনসংখ্যার আয়তন, শহর ও গ্রামাণ্চলের সম্পর্ক, পারবহণ উপায়ের বিকাশ, 
অল্পবিস্তর অগ্রসর শ্রম বিভাজন, ক্রোডট প্রভাতি, সংক্ষেপে যেসব বিষয় সরল 
অর্থ সণ্টলনের কাঠামোর বাইরে এবং শুধু তার মধ্যে প্রাতীবাম্বিত হয় সেই 
সব বিষয়-সাপেক্ষ। 

সণ্চলনের বেগ যাঁদ 'না্দম্ট থাকে, তা হলে সণ্চলনের উপায়ের পরিমাণ 
নিধধারত হয় পণ্যসামগ্রীর দাম 'দিয়ে। সণ্চলনের ক্ষেত্রে বেশি বা কম অর্থ 
রয়েছে, সেই কারণে দাম বোশ বা কম নয়, বরং দাম বোশ বা কম বলেই 
সণ্চলনের ক্ষেত্রে বোৌশ বা কম অর্থ রয়েছে। এ হল অন্যতম প্রধান 
অর্থনৈৌতিক নিয়ম এবং দামের হীতিহাসের 'ভান্ততে তার বিশদ প্রাতপাদনই 
সম্ভবত 'রিকার্ডো-পরবতর্দ ইংরেজ অর্থনীতাঁবদদের একমান্র কৃতিত্ব। 
আভিজ্ঞতা-লন্ধ তথ্যাদি থেকে দেখা যায় ষে সামায়ক আঁশ্ছিরতা, এবং কখনও- 
কখনও তাঁর আঁম্ছরতা সত্তেও” এক বিশেষ দেশে সণ্চলনের ক্ষেত্রে ধাতব 
মুদ্রার স্তর বা সোনা ও রুপোর পরিমাণ দীর্ঘতর কাল ধরে মোটাম্ঁট 
সাশ্িত থাকতে পারে, গড় স্তর থেকে বিছ্যুতিগুলি নিতান্তই ছোটখাট 
দোলায়মানতা মান্। এই ব্যাপারাঁটর একমান্ন কারণ হল সণ্চলনের ক্ষেত্রে 
অর্থের পারমাণ নির্ধারক বিষয়গুলির পরস্পরবিরোধা চাঁরন্র। এই সমস্ত 


* ১৮৫৮ সালে ইংলন্ডে ধাতব মরার গড় স্করের নিচে নেমে যাওয়ার একটা 
ঘটনা ঘটোছিল, লণ্ডনের /:2০79725 [২২] পান্নিকা থেকে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে তা 
দেখা যাবে: "ঘটনার চরিত থেকে' অর্থাৎ, সরল সণ্চলনের 'বখস্ডনের দরুন) বাজারে, 
এবং ব্যাঞ্কিং বাহভত শ্রেণীগুলির হাতে কী পাঁরমাণ নগদ মূদ্রা গঠা-পড়া করছে সে 
সম্পর্কে যথাযথ তথাদ সংগ্রহ করা যায় না। কিন্তু, সম্ভবত, বড়-বড় বাণাজ্যক 
জাতগ্ীলর টাঁকশালের সন্কিয়তা বা শাঞ্ধায়তা সেই পরিমাণের বিভিশ্নতার ব্যাপারে 
সবচেয়ে সন্ভাব্য লক্ষণের অন্যতম। ধখন চাহিদা থাকে তখন অনেক তোর করা হবে; 
এবং যখন চাহিদা কম হবে তোর হবে কম। ...ইংরেজ টাঁকশালে মুদ্রা ট্কনের পরিমাণ 
ছিল ১৮৫৫ সালে ১২,৪৫,০০০ পাউন্ড; ১৮৫৬ সালে ৬৪,৭৬,০০০ পাউন্ড; ১৮৫৭ 
সালে ৫২,৯৩,৮৫৮/ পাউন্ড । ১৮৫৮ সালে টাঁকশালের বলতে গেলে কিছুই করার 
ছিল না।” 1£9%9%14/, ১০ জুলাই, ১৮৫৮। কিন্তু সেই সঙ্গে এক কোটি আশী লক্ষ 
পাউন্ড স্টার্লং মূল্যের সোনা পড়ে 'ছিল ব্যাঞ্কের ভল্টে। 


৯৯১ 


বিষয়ের ক্ষেত্রে যুগপৎ ঘটমান পাঁরবর্তনগুলি তার ফলাফলকে অকার্যকর 
করে দেয়, তাই সব কিছ? যেমন ছিল তেমনই থাকে। 

অর্থের সণ্চলনের দ্র্াত ও পণ্যসামগ্রীর দামের যোগফল যাঁদ নাদর্ট 
থাকে তা হলে সণ্চলনের মাধ্যমের পারমাণ নিধধারত হয় -_ এই নিয়মাটিকে 
এইভাবেও প্রকাশ করা যায় : পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য ও তাদের রূপান্তরের 
গড় দ্রুাত যাঁদ 'নার্দস্ট হয়, তা হলে সণ্চলনের ক্ষেত্রে সোনার পাঁরমাণ 
নির্ভর করে তার নিজের মূল্যের উপরে । তাই, সোনার মূল্য, অর্থাং তার 
উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের মূল্য যাঁদ বাড়ে বা কমে, তা হলে 
পণ্যসামগ্রীর দাম বাড়বে অথবা কমবে বিপরীত অনুপাতে এবং বেগ যাঁদ 
অপাঁরবার্তত থাকে তা হলে দামের এই সাধারণ বাড়া বা কমার জন্য 
দরকার হবে একই পাঁরমাণ পণ্যসামগ্রীর সণ্টলনের জন্য আঁধকতর বা 
সবল্পতর পরিমাণ সোনা । মূল্যের আগেকার মানের জায়গায় যাঁদ আরও 
বেশি মূল্যবান, কিংবা কম মূল্যবান একটি ধাতুকে আনা হত তা হলেও 
ফলটা হত একই। দম্টান্তস্বরূপ, উত্তমর্ণদের মত মেনে নিয়ে এবং 
ভীত হয়ে হল্যান্ড যখন সোনার মুদ্রাকে রুপোর মুদ্রা দিয়ে স্থানান্তারত 
করোছিল, তখন একই পাঁরমাণ পণ্যসামগ্রীর সণ্টলনের জন্য আগে যত 
সোনা দরকার হত তার চাইতে ১৪ থেকে ১৫ গুণ বেশ রুপো দরকার 
হয়েছিল। 

সণ্চলনের ক্ষেত্রে সোনার পাঁরমাণ দুটি পাঁরবর্তনীয় বিষয়ের উপরে, 
পণ্যসামগ্রীর দামের মোট পাঁরমাণ ও প্রচলনের বেগের উপরে নিভর করে 
বলে এ কথা স্বতগঁসদ্ধ যে ধাতিব মুদ্রার পরিমাণ কমান ও বাড়ানো 
অবশ্যই সম্ভব হবে; সংক্ষেপে, সণ্চলনের প্রক্রিয়ার প্রয়োজন অনুযায়ী, 
সোনাকে অবশ্যই কখনও-কখনও সণ্চলনের মধ্যে ছাড়তে হবে এবং কখনও- 
কখনও সেখান থেকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে। সণ্টলনের প্রক্রিয়ায় এই 
শত্ুলি কীভাবে পূরণ হয় তা আমরা পরে দেখব। 


গ) মুদ্রা এবং মূলোর নিদর্শন 


সণ্চলনের মাধ্যম গিসেবে কর্মরত সোনা এক বিশেষ আকৃতি গ্রহণ 
করে, তা একটি মদ্রায় পাঁরণত হয়। প্রয়োগগ্গত অস্মাবধার দরুন তার 


৯৯২ 


সণ্চলন যাতে বিঘ্নিত না-হয় সেই জন্য মূল্য-নির্ণয়ের অর্থের মান অন্সারে 
সোনার টঙ্কন হয়। মদদ্রাগ্দাল হল সোনার টুকরো, তার আকৃতি ও ছাপ 
এটাই বোঝায় যে সেগলিতে ততটা ওজনের সোনা আছে যতটা বোঝানো 
হয়েছে মূলা-নির্ণয়ের তর্থের নাম দিয়ে, যেমন পাউন্ড স্টালিং শালং 
ইত্যাঁদ। টাঁকশালী-দাম স্থির করা ও টঙ্কনের কৃৎকৌশলগও কাজ, দুটিই 
বর্তায় রাষ্ট্রের উপরে। মুদ্রাকৃতি অর্থ এক স্থানীয় ও রাজনোতক চার 
অর্জন করে। তা ব্যবহার করে 'বাভন্ন জাতীয় ভাষা ও পাঁরধান করে 'বাভন্ন 
জাতীয় সাজ, ঠিক যেমনটি করে মূল্য-নর্ণয়ের অর্থ। মূদ্রাকীতি অর্থ তাই 
সণ্টলিত হয় পণ্যসামগ্রীর সণ্চলনের আভ্যন্তরিক ক্ষেত্রে, যে-সণ্চলন এক 
'নার্দষ্ট সম্প্রদায়ের সীমানায় গাণ্ডবদ্ধ এবং পণ্যসামগ্রীর জগতের সর্বজনীন 
সণ্লন থেকে পৃথকণীকৃত। 

কস্তু বাট রূপেশসোনা এবং মুদ্রার রূপে সোনার মধ্যে একমাত্র পার্থক্য 
হল মুদ্রার আখ্যা এবং তার ধাতুর ওজনের আখ্যার মধ্যেকার পার্থক্য! 
শেষোক্ত ক্ষেত্রে যাকে আখ্যার পার্থক্য বলে মনে হয়, প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সেটাই 
মনে হয় আকৃতির পার্থক্য বলে। সোনার মুদ্রাগুলি গলানোর পাত্রে ফেলে 
দয়ে সোনায় পরিণত করা যায় 54) 191:7296 [বাক্যব্যয় না-করে], ঠিক 
তেমান 'িপরীতভবে সোনার বাটকে মুদ্রায় রূপান্তরিত করার জন্য শুধু 
টাঁকশালে পাঠিয়ে দিলেই হয়। এক রূপের আরেক রূপে পারবতনি ও 
পুনঃপারবর্তন পুরোপুরি এক কৃৎকৌশলগত ক্রিয়া হিসেবে দেখা 
দেয়। 

১০০ পাউন্ড বা ১২০০ আউন্স ট্রয় ২২-ক্যার্যাট সোনার বিনিময়ে 
ইংরেজ টাঁকশাল থেকে পাওয়া যায় ৪.৬৭২ই পাউণ্ড ঝা ৪.৬৭২ই 
সোনার সভাীরন, এবং একাঁটি তুলাদণ্ডের এক পাশে যাঁদ এই সভ্‌রিনগুলি 
রাখা হয় এবং ১০১ পাউন্ড সোনার বাট রাখা হয় অন্য পাশে, তা হলে 
দুটি সমভার হবে। এতে প্রমণ হয় যে সভ্রিন সোনার একটা পাঁরমাণ 
মান্র -. তার একটা বিশেষ আকাত ও বিশেষ ছাপ আছে -- তার ওজন 
প্রকাশ করা হয় ইংরোি আর্ক মানদণ্ডে এই নামাঁট 'দিয়ে। ৪,৬৭২ই 
সোনার সভ্বঢারন 'বাভন্ন স্থানে সণ্চলনের ক্ষেত্রে ছাড়া হয়, এবং একবা? 
প্রবাহের মধ্যে এসে পড়লে সেগাীঁল প্রাতাদন কতকগ্যাল গতির মধ্য দয়ে 
ধায়, কোনো-কোনো সভরন বেশি, অন্যগ্ীল কম। এক দিনে এক আউন্স 
সোনা যে গাঁতির মধ্য দিয়ে যায় তার সংখ্যা যাঁদ দশ হত, তা হলে ৯,২০০ 
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আউন্স সোনা ১২,০০০ আউন্স বা ৪৬,৭২৫ সভ্রিন পারমাণ 
মোট পণ্যসামগ্রীর দাম উশুল করত। এক আউন্স সোনার ওজন, 
তাকে যও ওলট-পালটই করা হোক শা-কেন কখনও দশ আউন্স হবে না। 
কিন্তু এখানে সণ্চলনের প্রশ্রিন্নায় এক আউন্স বস্তু৩ই দশ আউন্স হয়ে যায়। 
সণ্লনের প্রাগয়/য় একটি মুদ্রা হল তার গতির সংখ্যা দিয়ে গুণ-করা তার 
মধ্যেকার সোনার পরিমাণের সমান। এক নির্দিষ্ট ওজনের সোনার একটি 
টুকরো হিসেবে তার প্রকৃত আস্তত্ব ছাড়াও মুদ্রা এইভাবে অন করে 
এক নামিক অস্তিত্ব, যা উদ্ভুত হয় তার কৃত কাজ থেকে। কিন্তু সভারিনাট 
একটি বা দশাঁট যত গাঁতির মধ্য 'দিয়েই যাক না-কেন, প্রাতিটি বিশেষ 
শরয়কর্ম বা বিক্রুয়কর্মে তা মাত্র একাঁট সভ্রিন হিসেবেই কাজ করে। 
লড়াইয়ের দিনে যে-জেনারেল সংকটকালে দশটি ভিন্ন-ভন্ন জায়গায় 
আঁবর্ভূত হয়ে দশটি জেনারেলের স্থান গ্রহণ করেন, অথচ প্রত্যেক জায়গাতে 
সেই একই জেনারেল থাকেন, তাঁর বেলা যেমন হয়ে থাকে, ফলটা এ ক্ষেত্রেও 
তেমনই। বেগ দিয়ে পারমাণকে স্থাশান্তীরত করার ফলে উদ্ভূত সণ্চলনের 
মাধ্ামের নমিক-রুপ শুধু প্রচলনের প্রক্রিয়ার মধ্যে মূদ্রাগ্ীলর কাজের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু তা এক-একটি মুদ্রার ভূমিকাকে প্রভাবিত করে না। 

কিন্তু অর্থের সণ্চলন এক বাহ্ক গাঁত এবং সভ্রিন 7107) 16 
|গন্ধহীন। হলেও, মিশ্র সাহচর্য রক্ষা করে। মুদ্রা সব ধরনের হাত, থলে, 
পার্স, দেরাজ, 'সন্ধঃক ও বাক্সের সংস্পর্শে আসে, ক্ষয়ে যায়, এক এক 
কণা সোনা রেখে যায় এখানে-ওখানে, এইভাবে তার জাগাতিক কম্ধারায় 
ঘর্ষণের ফলে ঘ্রুমেই বোঁশ করে ৩ঙার স্বকীয় আধেয় হারায়। ব্যবহারে 
থাকাকালীন ত। ।নঃশেষি৩ হরে যাচ্ছে। মূল পূর্ণগর্ভ বৈশিল্ট্যগ্যীল যখন 
পর্যন্ত তেমন ক্ষু্ন হয় নি সেই মুহূর্তে একটি সভূরিনের কথা বিবেচনা 
করা যাক। 


'যে রুটিওলা এক দিন একটি শ্ভাঁরন নিয়ে পরের দিন তার মিল মাঁশিককে 
সোট দিয়ে দেয়, সে ঠিক সেই সভারনাঁটই দেয় না; সে যখন এটি পেয়েছিল তার 
চাইতে এখন সেটি সামান্য হালকা...+* 

'প্রকীতগতভাবেই, টৎকন সাধারণ ও আঁনবার্থ মদ্ররোধাতুধ্ষয়ের দরূনই চিরকাল, 


* উড, 1176 08719510195 11 17004315, লন্ডন, ১৮৫৪, [পৃঃ ১৬]। 
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একটির পর একটি এককে, অবশাই অবচয়ের অধীন হবে, এ কথা স্বতঃদসদ্ধ বলে... 
হালকা মদ্দ্রাগলিকে সম্টলন থেকে প,রোপযার নিশ্চিহ করা কোনো সময়ে, এমন কি 
একাঁটমান্র দিনের জন্য, বাস্তবত অসম্ভব ।'* 


জ্যাকব 1হসাব করে দোঁখয়েছেন যে ইউরোপে ১৮০৯ সালে যে ৩৮ 
কোট পাউণ্ড ছিল তার মধ্যে ১ কোটি ৯০ লক্ষ ১৮২১ সালের মধ্যে 
মুদ্রাধাতুক্ষয়ের ফলে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে গিয়োছিল।** পণ্যসামগ্রা 
যেখানে তার প্রথম পদক্ষেপ করে তাকে সণ্চলনের ক্ষেত্রে নিয়ে এসে আবার 
তার বাইরে চলে যায়, সেখানে মুদ্রা সণ্চলনের ক্ষেত্রে কয়েকাট পদক্ষেপ 
করার পর তার যা প্রকৃত পরিমাণ ধাতু আছে তার চাইতে বোঁশ ধাতুর 
পরিচায়ক হয়ে যায়। এক ননাঁদ্টি বেগে একটি মুদ্রা যও দীর্ঘকাল সণ্লিত 
হয়, কিংবা এক নির্দস্ট কালপর্বে সোঁট যত দূত সণ্চলিত হয়, মুদ্রা 
হিসেবে তার অস্তিত্ব আর এক খণ্ড সোনা বা রূপো হিসেবে তার অস্তিত্বের 
মধ্যে ভিন্নগামিতা তত বেড়ে যায়। যা থাকে তা হল [79171 17010017075 
0101১. [মহা নামের ছায়া], মুদ্রার শরীর এখন ছায়া মান্র। মূলত সণ্চলন 
যেখানে মাদ্রাকে অপেক্ষাকৃত গ্রুভার করোছল, সেখানে এখন তাকে তা 
অপেক্ষাকৃত হালকা করে দেয়, 'কন্তু প্রতিটি আলাদা আলাদা বিক্রুয়কর্ম 
বা ক্রুয়কর্মে তখনও সোঁট চলে মূল পরিমাণ সোনা বলে। এক ছচ্ম-সভ্‌রিন, 
বা ছদ্ম-সোনা হসেবে সভূরিনাঁটি এক বৈধ স্বর্ণমুদ্রার কাজ করে চলে। 
বাহ্যক জগতের সঙ্গে ঘর্ষণ অন্যান্য আস্তত্বমান পদার্থের আদর্শ রূপের 
হানি ঘটালেও, প্রয়োগের ফলে মদ্রা ক্রমেই বোঁশ করে আদর্শ হয়ে ওঠে, 
তার সোনা বা রুপোর ভাগ পর্যবাঁসত হয় শুধু এক ছদ্ম-আস্তত্বে। ধাতু 
মুদ্রার এই "দ্বিতীয় আদশর্শঁকরণ, অর্থাৎ সণ্টলনের প্রক্রুয়াজনিত তার 


₹.:4115 08710765100) ০৬৬৬০৭১০858 03817167  এ'ডিনবরা, 
১৮৪৫, পৃঃ ৬৯। 'সামান্য একটু ক্ষয়ে-যাওয়] মুদ্রাকে যাঁদ পুরোপ্দার নতুন একটি 
মুদ্রার তুলনায় অকেজো বলে গণ্য করা হয় তা হলে সণ্চলন ভ্রমাগত ব্যাহত হবে, এবং 
তক্ণীবতর্ক ছাড়া একটিও মূল্যপ্রদান করা যাবে না" (জেরমেন গার্নয়ে, '111506)06 05 
19, 17801119916, খণ্ড ১, পৃঃ ২৪)। 

** উইলিয়ম জ্যাকব, 4১1 11151077081 11705017%11)60 0176 18906600011 ৪0৫ 
(0:0105910700101) 01 07৩ 150)05 11161215 লন্ডন, ১৮৩১, খন্ড ২, অধ্যায় ২৬, পঃ 
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নামিক আধেয় ও প্রকৃত আধেয়র মধ্যেকার অসমতার সুযোগ গ্রহণ করেছে 
সরকারগুলি এবং ব্যক্তিগত ভাগ্যান্বেষীরা, তারা নানানভাবে মদ্রার অপকর্ষ 
ঘাঁটয়েছে। মধ্যযুগের গোড়ার দিক থেকে অসষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত 
আর্থক ব্যবস্থার গোটা ইতিহাসই এরূপ 'ছিপক্ষীয় ও বৈরভাবাপন্ন 
জালয়াতির হীঙহাস, এবং কান্তোদর ইতালীয় অর্থনীতাবদদের রচনার 
বিশাল সংকলনে এই 'িষয়াটই অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। 

তার প্রকৃত আস্তদ্বের সংঘাত বাধে । সণ্চলন কালে কোনো-কোনো স্বর্ণমূদ্রার 
ধাতুর পরিমাণ বোশ নম্ট হয়েছে, কোনো-কোনোটির হয়েছে কম, আর 
একাঁট সভানীরন এখন বস্তুতই আরেকটির চাইতে বোঁশ দামী । কিন্তু সেগুলি 
যখন মুদ্রা হিসেবে কাজ করে তখন সমানভাবে বৈধ বলে -_ সিকি আউন্স 
ওজনের একাঁট সভ্রনের মূল্য সিকি আউন্সের শুধু পরিচয়বাহী 
সভ্রিনটির চাইতে বেশি ধরা হয় না -- অপেক্ষাকৃত হালকা মুদ্রাগীলির 
ক্ষেত্রে সণ্চলন যা স্বতঃস্ফৃর্তভাবেই ঘটিয়েছে, সেই একই ফল কৃত্রিমভাবে 
লাভ করার উদ্দেশ্যে কিছু ন্যায়-অন্যায় িচারহ*ন মালিক প্রমাণ ওজনের 
সভ্‌রিনগলির উপরে অস্দ্রোপচার করে থাকে । সভরিনগলিকে ছাঁটা হয় 
এবং তাতে খাদ মেশানো হয়, আর বাড়াতি সোনাটুকু চলে যায় গলন-পান্রে। 
৪,৬৭২ই সোনার সভা রিন তুলাদণ্ডে রাখলে যখন ১,২০০ আউন্সের 
পারবর্তে গড়ে মাত্র ৮০০ আউল্স ওজন হয়, তখন সোনার বাজারে তা 
মাত ৮০০ আউন্স সোনা ব্রয় করতে পারবে; ভাষান্তরে, সোনার বাজার- 
দর টাঁকশাল-দামের চাইতে বেড়ে যায়: সমস্ত সভ্‌রিনের, এমন কি যেগ:লর 
প্রমাণ ওজন বজায় রয়েছে সেগুলির দাম বাটের আকৃতিতে যত হয় তার 
চাইতে কম হবে মাদ্রা হিসেবে। প্রমাণ ওজনের সভরিনগ্লিকে আবার 
পরিণত করা হবে বাটে, এই আকৃতিতে ক্ষ;দ্রুতর পবিমাণ সোনার চাইতে 
আধকতর পাঁরমাণ সোনার মূল্য বোঁশ থাকে । ধাতুর পরিমাণ হাস যখন 
যথেম্ট সংখ্যক সভ্ারনকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যাতে সোনার বাজার- 
দর তার টাঁকশালী-দামের চাইতে স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন মদ্রাগলির 
সেই একই মূল্য-নির্ণয়ের আখ্যা থাকবে বটে, কিন্তু তখন থেকে সেগুলি 
হবে ক্ষদ্রতর পরিমাণ সোনার প্রাতিভূ। ভাবান্তরে, অর্থের মান পারবার্তিত 
হবে, এবং তখন থেকে সোনার টঙ্কন্‌ হবে এই নতুন মান অনুযায়শী। 
এইভাবে, সণ্চলনের মাধ্যম হিসেবে তার আদশাঁকরণের পরিণাভিতে সোনা 
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আবার যে বৈধভাবে প্রাতিষ্ঠিত সম্প্কবর মধ্যে তার দামের মান হিসেবে 
কাজ করত সেই সম্পর্কের পারিবর্তন ঘটাবে। কিছ্ঢকাল পরে অনুরুপ এক 
আবত'নের প্দনরাবৃত্তি ঘটবে; দামের মান ও সণ্চলনের মাধ্যম দুটি হিসেবে 
সোনা এইভাবে ক্রমাগত পরিবর্তনসাপেক্ষ হওয়ায় একটি দিকের পাঁরবর্তন 
আরেকটি দিকেরও পাঁরবর্তন ঘটাবে এবং তদ্বিপরঁত ঘটনা ঘটাবে। 
হইীতিপূর্কে উল্লোখিত ব্যাপারাঁটর, যথা সমস্ত আধুঁনক জাতির ইতিহাস 
দেখায় যে একই মাদ্রা-নাম নিয়ত হাসমান ধাতুর পরিমাণের পরিচায়ক হয়ে 
চলে, সেই ব্যাপারটির ব্যাখ্যা মেলে এ থেকে । মুদ্রা রূপে সোনা আর 
দামের মান রূপে সোনার মধ্যে বিরোধ মুদ্রা রূপে সোনা আর সর্বজনীন 
তুলমূল্য রূপের সোনার মধ্যেকারও বিরোধ হয়ে ওঠে, সর্বজনীন তুল্যমূল্য 
সণ্ণালত হয় শুধু একটা 'না্ন্ট সীমানার মধ্যেই নয়, বরং বিশ্বের 
বাজারেও। মূল্যের পরিমাপ হিসেবে সোনা সর্বদাই তার পূর্ণ ওজন 
বজায় রেখেছে, কারণ তা শুধু নামত কাজ করেছে সোনা হিসেবে । প - অ 
এই পৃথক লেনদেনে তুল্যমূল্য হিসেবে কাজ করার সময়ে সোনা গাতি 
থেকে অব্যাহতভাবে চলে আসে 'বরামের এক অবস্থায়; কিন্তু যখন তা 
মুদ্রা হিসেবে কাজ করে তখন তার স্বাভাবিক সারবস্তুটির সঙ্গে তার কাজের 
নিরস্তর সংঘাত বাধে । সোনার সভ্‌রিনগ্লির নামক সোনায় রূপান্তর 
পুরোপুরি রোধ করা যায় না, কিন্তু সংশ্লিষ্ট মুদ্রাগলির সারবস্ত্ু যখন 
কিছুটা অংশ নম্ট হয়ে গেছে তখন তাকে সণ্চলন থেকে প্রত্যাহার করে 
মূদ্রা হিসেবে নামিক সোনার প্রাতিষ্ঞা রোধ করার চেষ্টা করে আইন। 
যেমন, ইংরেজ আইন অনুযায়ী যে সভূরিনের ওজনের ০.৭৪৭ গ্রেন নষ্ট 
হয়ে গেছে তা আর বৈধ মুদ্রা থাকে না। ১৮৪৪ থেকে ১৮৪৮ সালের 
মধ্যে ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ড ৪ কোট ৮০ লক্ষ মোনার সভ্ভরন ওজন করোছিল; 
এই ব্যাঙ্কের কাছে শ্রী কটন উদ্ভাবিত সোনা ওজন করার তুলাদণ্ড আছে। 
এই যল্র্ট শুধু যে দুটি সভারনের ওজনের মধ্যে এক গ্রেনের এক- 
শতাংশ পাঁরমাণ পার্থক্য ধরতে পারে তাই নয়, ব্বাদ্ধমান প্রাণীর মতো, 
হালকা ওজনের মাদ্রাটকে ছঃড়ে দেয় একটি পাতের উপরে, সেখান থেকে 
সেটি গিয়ে পড়ে আরেকটি যন্তের মধ্যে এবং সেই মন্ত্র প্রাচাদেশসূলভ 
নিম্ঠ্রতায় সোঁটকে কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলে। 

এই অবস্থায় অবশ্য সোনার মূদ্রাগ্লি আদৌ সণ্চলিতই হতে পারত 
না, যাদ না সেগুলিকে সৃণ্ণলনের এমন এক নির্দষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা 
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হত, যেখানে সেগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় কম তাড়াতাঁড়। যতদূর পর্যন্ত 
সণ্চলনরত একাঁট সোনার মুদ্রা এক আউন্সের এক-চতুর্থাংশের মূল্যবাহা, 
অথচ তার ওজন এক আউন্সের মাত্র এক-পণ্চমাংশ, ততদূর পর্যন্ত বন্থুতপক্ষে 
তা এক আউন্স সোনার কুঁড়ভাগের একভাগের শুধু একটি 'নিদর্শন বা 
প্রতীকে পরিণত হয়, এবং এইভাবে সণ্লনের প্রাক্লিয়া সমস্ত সোনার 
মুদ্রাকেই কিছুটা পরিমাণে পাঁরবার্তত করে তাদের সারবস্তুর পরিচায়ক 
শুধু নিদর্শন বা প্রতঁকে। কিন্তু একাট পদার্থ তার 'িজেরই প্রতীক হতে 
পারে না। আঁকা আঙুর প্রকৃত আঙ্রের প্রতীক নয়, বরং কাল্পাঁনক 
আঙর। একটি হালকা ওজনের সভ্‌রিনের পক্ষে প্রমাণ ওজনের সভরনের 
প্রতীক হওয়ার সন্তাবনা আরও কম, ঠিক যেমন একাটি শশর্ণ ঘোড়া একটি 
স্কুল ঘোড়ার প্রতীক হতে পারে না। এইভাবে, সোনা যেহেতু নিজের এক 
প্রতীক হয়ে ওঠে অথচ এক প্রতীক হিসেবে কাজ করতে পারে না. সেই 
হেতু তা সণ্চলনের যেসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে দূত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, যথা যেখানে 
আত ক্ষুদ্র পারমাণ ভ্রুকর্ম ও বিব্রয়কর্ম ক্রমাগত চলে সেখানে রূপো বা 
তামার প্রাতরূপে তা এক প্রতীক আস্তিত্ব গ্রহণ করে। সোনার মদ্রাগ্ালর 
মোট সংখ্যার একটা নার্্ট অনুপাত, সর্বদা সেই 'একই মুদ্রা না-হলেও, 
চিরকাল এই সমস্ত ক্ষেত্রে সণ্চলিত হয়। সোনার মদ্রাগলর এই 
অনুপাতকে প্রাতিস্থাপিত করে রুপো বা তামার 'িদর্শনগুলি। এইভাবে, 
সোনার পাশাপাঁশ নানান পণ্যসামগ্র মুদ্রা হিসেবে কাজ করতে পারে, 
যাঁদও একমান্র একটি পণ্যসামগ্রীই মূল্যের পাঁরমাপ হিসেবে কাজ করতে 
পারে. এবং তাই এক 'বিশেষ-বিশেষ দেশের অভ্যন্তরে তা অর্থ হিসেবেও 
কাজ করতে পাবে। সণ্টলনের এই সম্পূরক উপায়গ্লি, যেমন রূপো বা 
তামার নিদর্শনগাঁল, সণ্চলনের ভিতরকার সোনার মুদ্রার 'নাঁ্ট কতকগ্যাল 
ভগ্নাংশের পারচায়ক। এই নিদর্শনগুীলর মধ্যে যে-পরিমাণ রুপো বা তামা 
থাকে তা তাই সোনার মূল্যের সঙ্গে সম্পারকতভাবে রূপো বা তামার মূল্য 
দিয়ে নিধারিত হয় না, তা আইনবলে ইচ্ছামতো প্রাতম্ঠিত। সেগুলি যে- 
সোনার মুদ্রার ছোট-ছোট ভগ্নাংশের পরিচায়ক, সেই ভগ্রাংশগুলি যে- 
পারমাণে উচ্চতর মূল্যের সোনার মাদ্রাগ্ছালর খুচরো হিসেবে, অথবা 
পণ্যসামগ্রীর অনুরূপ কম দাম উশুল করার জন্য নিয়ত সণ্টালত হবে, 
একমান্র সেই পাঁরমাণেই সেগুলিকে ছাড়া হতে পারে, তার আঁতন্রিক্ত 
পারমাণে নয়। রুপোর নিদর্শন ও তামার নিদর্শনগূলি থাকবে খুচরো 
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বাণিজ্যের িশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে। এ কথা স্বতগাঁসদ্ধ যে তাদের সণ্চলনের 
বেগ প্রতিটি একক ক্রুয়কর্ম ও বিব্য়কর্মে তারা যে-দাম উশুল করে তার, 
অথবা তারা যে-সোনার মুদ্রার ভগ্মাংশের মূলোর পরিচায়ক তার বিপরীত 
অনুপাতে থাকে । সণ্টলনরত সম্পূরক মদ্রাগ্ীলর অপেক্ষাকৃত আঁকিিংকর 
মোট পরিমাণ তাদের নিয়ত সণ্টলনের বেগের ইঙ্গিতবাহ, ইংলশ্ডের মতো 
একটি দেশে প্রত্যহ যে বিপ্‌ল পাঁরমাণ খুচরো বণিজা চলে সে-কথা যদি 
মনে রাখা যায়। দ'ম্টান্তস্বরূপ, সম্প্রতি প্রকাশিত এক পার্লামেন্টারি রিপোর্টে 
দেখা যায় ষে ১৮৫৭ সালে ইংলগ্ডের টাঁকশাল সোনার যে টঙ্কন করেছিল 
তার পারমাণ ৪৮,৫৯,০০০ পাউন্ড, আর রুপোর টঙ্কনের নামিক মূল্য 
ছিল ৭,৩৩,০০০ পাউন্ড এবং ধাতু-মূলা ছল ৩,৬৩,০০০ পাউন্ড । ৩১ 
ডিসেম্বর ১৮৫৭-তে যে-দশ বছর কালপর্ব শেষ হয়োছল, সেই সময়ে 
মুদ্রায় পাঁরণত করা সোনার মোট পাঁরমাণ দাঁড়য়েছিল ৫.৫২.৩১৯.০০০ 
পাউন্ড এবং রূপোর মোট পরিমাণ মাত্র ২৪,৩৪,০০০ পাউণ্ড। ১৮৫৭ 
সালে ছাড়া তামার মুদ্রার নামিক মূল্য ছিল মান্র ৬,৭২০ পাউন্ড, আর 
তার মধ্যেকার তামার মূল্য ছিল ৩,৪৯২ পাউন্ড; এই মোট পরিমাণের 
মধ্যে ৩১৩৬ পাউন্ড ছাড়া হয়েছিল পোঁন হিসেবে, ২,৪৬৪ পাউন্ড 
আধ-পোঁন হিসেবে এবং ১,১২০ পাউণ্ড ফার্দং হিসেবে । গত দশ বছরে 
তোর তামার মুদ্রার মোট নামিক মূল্য ছিল ১৪৯,৪৭৭ পাউন্ড, এবং তার 
ধাতু-মূল্য ৭৩,৫০৩ পাউন্ড । এক 'নাঁদ্ট পাঁরমাণ ধাতু নম্ট হয়ে গেলে 
সোনার মুদ্রার িমদ্রীকরণ হয় -- এই 'াঁধবদ্ধী নয়ম অনুসারে সোনার 
মুদ্রাকে যেমন চিরকাল মুদ্রা হিসেবে কাজ করতে দেওয়া হয় না, ঠিক 
তেমনই উল্টোভাবে রুপো ও তামার মুদ্রা বৈধভাবে যে-দাম উশুল করতে 
পারে সেই দামের স্তর স্থির করে দিয়ে রূপো ও তামার নাদ্রাকে সোনার 
মুদ্রার পারধির মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হয় না এবং নিজেদের অর্থ 1হসেবে 
প্রতম্ঠিত করতে দেওয়া হয় না। তাই, দ'ম্টান্তস্বর্প, ইংলন্ডে তামা বৈধ 
মুদ্রা ৬ পেন্স পর্যন্ত অঙ্কের জন্য এবং রূপো ৪০ শিলং প্যস্ত অঙ্কের 
জনা । সণ্টলনের ক্ষেত্রের প্রয়োজনের আতরিক্ত সংখ্যায় রূপো ও তামার 
িদর্শনগূলি ছাড়া হলে, তার ফলে পণাসামগ্রীর দাম বাড়বে না, এই সব 
নিদর্শন গিয়ে জমা হবে খুচরো বাবসায়ীদের হাতে যারা অবশেষে 
সেগুলিকে ধাতু হিসেবে বিক্রি করতে বাধ্য হবে। যেমন, ১৭৯৮ সালে, 
সাধারণ মানুষের খরচ-করা ২০,৩৫০ পাউণ্ড পাঁরমাণের ইংলণ্ডীয় তামার 


৯১০১ 


মুদ্রা সণ্িত হয়েছিল দোকানদারদের ক্যাশ-বাক্সে, এবং মুদ্রাগগলিকে আবার 
সণ্লিত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাদের সেগ্যলিকে ধাতু 
হিসেবে বিক্রি করতে হয়েছিল তামার বাজারে ।* 

স্বদেশে সণ্চলনের 'বাশম্ট ক্ষেব্রগুলিতে সোনার মদ্রার প্রাতভূ রুপো 
ও তামার নিদর্শনগুলির ধাতুর পাঁরমাণ আইন দ্বারা নির্ধারত হয়; কিন্তু 
সণ্টলনের অবস্থায় থাকতে থাকতে, ঠিক সোনার মুদ্রার মতোই, সেগুলি 
ক্ষয়ে যায় এবং তাদের সণ্চলনের বেগ ও বিরামহাীনতার দরুন সেগুলি আরও 
দ্রুত পর্যবসিত হয় নিতান্তই এক কাল্পানক, অথবা ছায়া-আন্তত্বে। রূপো 
ও তামার নিদর্শনগ্যীলও এক না্দস্ট পারমাণ ধাতু নষ্ট হওয়ার পর আর 
মুদ্রা হিসেবে কাজ করতে পারবে না -- এটা যাঁদ স্থির করতে হয় তা হলে 
সেগ্ালকে আবার তাদের নিজেদের সণ্চলনের ক্ষেত্রের কতকগ্ীল অংশে 
অন্য কোনো প্রতীকী অর্থ, যেমন লোহা বা সাঁসা "দিয়ে প্রাতিস্থাপিত করা 
দরকার হবে; এবং এইভাবে এক ধরনের প্রতশকী অর্থের অন্য ধরনের 
প্রতীকী অর্থের দ্বারা প্রাতিনাধত্ব চলতে থাকবে চিরকাল। মুদ্রা সণ্টলনের 
প্রয়োজনই তাই উন্নত সণ্চলন-ব্যবস্থাসম্পন্ন দেশকে এই ব্যবস্থা করতে বাধ্য 
করে যাতে রুপো ও তামার নিদর্শনগনলি তাদের ধাতুর যতটুকু অংশই নষ্ট 
হোক না-কেন, মুদ্রা হিসেবে কাজ করতে পারে। এ কথা এইভাবে স্পন্ট 
হয়ে ওঠে যে সেগুঁল চীরন্রগতভাবেই সোনার মুদ্রার প্রতীক, এই কারণে নয় 
যে সেগ্ীল রুপো বা তামা দিয়ে তোর; সেগ্বীলর মূল্য আছে, বরং এই 
কারণে যে তাদের মূল্য নেই বলেই সেগ্ল প্রতীক। 

অপেক্ষাকৃত মূল্যহীন জিনিস, যেমন কাগজ, সোনার মুদ্রার প্রতীক 
ধিসেবে কাজ করতে পারে। সম্পূরক মূদ্রাগ্ীল হয় ধাতুর, রুপো, তামা 
প্রভীতির, প্রতীক প্রধানত এই কারণে যে অধিকাংশ দেশে কম মূল্যবান ধাতু 
অর্থ হিসেবে সণ্টলিত হত -- যেমন, ইংলণ্ডে রুপো, প্রাচীন রোমক 
প্রজাতন্ত্র, সুইডেন, স্কটল্যান্ড, প্রভৃতিতে তামা - তার পরে 
সণ্ণলনের প্রাক্িয়া সেগুলিকে ছোট মুদ্রার পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে এবং 
সেগাঁলর জায়গায় বাঁসয়েছে আঁধকতর মূল্যবান এক ধাতুকে। আঁধকক্তু, 
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এটা খুবই স্বাভাবিক যে ধাতু মুদ্রা থেকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভৃত আর্ক 
প্রতীক, প্রথমেই আবার একট ধাতুই হবে। সোনার যে-অংশাটিকে খুচরো 
হিসেবে ক্রমাগত সণ্টলিত হতে হবে, সেটি যেমন ধাতু-নিদর্শন দিয়ে 
প্রতিস্থাপিত হয়, ঠিক তেমনই সোনার যে-অংশাঁটি মূদ্রা হিসেবে সর্বদাই 
স্বদেশীয় সণ্চলনের ক্ষেত্রে থাকে, এবং তাই তাকে অবশ্যই চিরকাল সণ্ণালত 
থাকতেই হয়, সেই অংশাঁটকে প্রাতস্থাঁপত করা যেতে পারে স্বকীয় মূল্যহীন 
ধাতু দিয়ে। মুদ্রার পরিমাণ কখনও যে-স্তরের নিচে নেমে যায় না, সেই স্তরটি 
প্রতোক দেশে স্থির হয় আঁভজ্ঞতা 'দিয়ে। মূলত যেটা ছিল ধাতব মুদ্রার 
প্রকৃত ধাতুর পাঁরমাণ থেকে নামিক পরিমাণের এক আঁকণ্িংকর অপসরণ, 
সেটাই তাই এমন এক স্তরে গিয়ে পেশছতে পারে যেখানে দুটি বস্তু 
সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন । মুদ্রাগ্লির নাম এইভাবে অর্থের সারবস্তু থেকে 
অসম্বদ্ধ হয়ে যায় এবং তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মূল্যহীন কাগজের টুকরোর 
আকারে থাকে। বিনিময়ের ফলে পণ্যসামগ্রধর বিনিময়-মূল্য যেভাবে সোনার 
অর্থে দানা বাঁধে, সেইভাবে সণ্ণলনের ক্ষেত্রে সোনার অর্থ উন্নশত হয় তার 
নিজের প্রতনকে, প্রথমে ক্ষয়প্রাপ্ত সোনার মুদ্রার আকারে, তার পরে সম্পূরক 
ধাতু মুদ্রায় এবং সব শেষে মূল্যহীন প্রাতিরূপ, কাগজের টুকরো, নিছক 
মূল্যের নিদর্শন আকারে। 

কিন্তু সোনার মদ্রা প্রথমে ধাতব ও পরে কাগজ প্রতিকল্পের উত্তব 
ঘাঁটয়েছিল শুধু এই কারণে যে তার ধাতুক্ষয় সত্তেও তা মুদ্রা হিসেবে কাজ 
করে চলছিল। তা যে ক্ষয়প্রাপ্ত বলে সণ্িত ছিল তা নয়, বরং তা সণ্টালত 
হয়ে চলেছিল বলেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে প্রতীকে পাঁরণত হয়েছিল। একমাত্র 
যতদূর পর্যস্ত সণ্চলনের প্রাক্রিয়ায় সোনার মুদ্রা তার নিজের মূল্যের শুধু 
প্রতঁকে পাঁরণত হয়, ততদূর পর্যন্ত মূল্যের শুধু নিদর্শনকে তার 
প্রীতিকল্প করা যায়। 

প--অ--প প্রদক্ষিণপথাঁট যতদূর পর্যন্ত প--অ ও অ--প এই দুটি 
গদকের -_- যা প্রত্যক্ষভাবে একাঁট অপরটিতে পাঁরবার্তত হয় - গাঁতশীল 
এঁক্য, কিংবা পণ্যসামগ্রশ যতদূর পর্যন্ত সমগ্র রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যায়, 
ততদূর পর্যন্ত তা তার বিনিময়-মূল্যকে দামে এবং অর্থে বিবাধিতি করে, 
কন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এই সমস্ত রূপ পাঁরত্যা্গ করে আরেকবার একাঁট 
পণ্যসামগ্রীতে, কিংবা বরং একটি ব্যবহার-মূল্যে পরিণত হয়। পণ্যসামগ্রীটির 
ণবনিময়-মূল্য এইভাবে অর্জন করে শুধু এক আপাত স্বাধীন আস্তিত্ব। এক 
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দিকে আমরা দেখছি যে সোনা যখন শুধু ধাতুমূদ্রা হিসেবে কাজ করে, 
অর্থাৎ যখন তা আঁবরাম সণ্চলনরত থাকে, তখন তা বন্তুতই শুধু পণ্য- 
সামগ্রীর রূপাস্তরণের একন্র-সংযৃক্তর এবং অর্থ হিসেবে তাদের ক্ষপজশীবশ 
আস্তত্বের প্রাতভূ। সোনা একটি পণ্যসামগ্রীর দাম উশুল করে শুধু আরেকটি 
পণ্যসামগ্রীর দাম উশুল করার জন্য, কিন্তু তা কখনোই এক বিরামের 
অবস্থায় বানময়-মূল্য হিসেবে, কিংবা এমন কি রামের অবস্থায় একাট 
পণ্যসামগ্রী হিসেবে দেখা দেয় না। পণ্যসামগ্রণর বিনিময়-মূল্য এই প্রক্রিয়ায় 
যে-বাস্তবতা অর্জন করে, এবং যা সণ্চলনের ক্ষেত্রে সোনার দ্বারা আভব্যক্ত 
হয়, তা শুধু একটি বৈদযাতিক স্ফুলিঙ্গের বাস্তবতা । আসল সোনা হলেও 
তা কাজ করে শুধু আপাত-সোনা হিসেবে, এবং তাই এই কাজে তার একাঁট 

মূল্যের যে-নদর্শন, ধরুন এক টুকরো কাগজ, মুদ্রা হিসেবে কাজ করে, 
তা মুদ্রার নাম যে-পারমাণ সোনার হীঙ্গত দেয় তার পরিচায়ক, এইভাবে 
তা সোনার একটি নিদর্শন। এক 'নাদ্ট পারমাণ সোনা এমনিতে এক 
মূল্য-সম্পর্ককে প্রকাশ করে না, তার স্থান যে গ্রহণ করে সেই 'নিদর্শনও 
তা করে না। সোনার নিদর্শন মূল্যের পরিচায়ক ততদূর পর্যন্তই, যতদূর 
এক 'নার্দন্ট পাঁরমাণ সোনা. তা বাস্তবায়িত শ্রম-সময় বলে, এক নার 
মূল্যের আধকারী। কিন্তু নিদর্শনাট যে-পারমাণ মূল্যের পাঁরচায়ক তা 
প্রাতিটি ক্ষেত্রে নির্ভর করে তা সোনার মান্রার যে-মূল্যের পাঁরচায়ক সেই 
মূল্যের উপরে। পণ্যসামগ্রীর কথা বলতে গেলে, মূল্যের নিদর্শন তাদের 
দামের বাস্তবতার পাঁরিচায়ক এবং তাদের দামের একটি নিদর্শন ও তাদের 
মূল্যের একটি নিদর্শন একমাত্র এই কারণে যে তাদের মূল্য তাদের দামে 
প্রকাশিত। প--অ--প প্রদক্ষিণপথে, যতদূর পর্যন্ত তা শুধু দুটি 
রূপান্তরের গাঁতিশল এক বা একটি রূপান্তরের আরেকটিতে প্রত্যক্ষ 
রূপান্তরকে প্রকাশ করে - সণ্চলনের ক্ষেত্রে, যার মধো মূলোর নিদর্শন কাজ 
করে সেখানে, তা এইভাবেই দেখা দেয় -- ততদূর পর্যস্ত পণাসামগ্রীর 
বানিময়-মূল্য দামের মধ্যে শুধু এক নামিক আস্তত্ব গ্রহণ করে এবং অর্থের 
মধো গ্রহণ করে শুধু এক কাল্পানিক বা প্রতীকী আন্তত্ব। বিণিময়-মূলাকে 
এইভাবে মনে হয় বিশদ্ধ ধারণাগত একটা কিছু, অথবা কাল্পনিক সত্তা মান্ন, 
অথচ যতদূর পর্যন্ত পণাসামগ্রীর মধো এক নাট পাঁরমাণ শ্রম-সময় 
বাস্তবায়িত, ততদূর পর্যন্ত পণ্যসামগ্রীতে ছাড়া তার কোনো বাস্তবতা নেই। 
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মূলোর নিদর্শনকে তাই প্রত্যক্ষভাবে পণ্যসামগ্রীর মূল্যের পাঁরচায়ক বলে মনে 
হয়, কারণ তাকে সোনার নিদর্শন বলে মনে হয় না, মনে হয় িনিময়-মূল্যের 
নিদর্শন বলে, যে 'বানময়-মূল্যের আস্তত্ব একমানর পণ্যসামগ্রশর মধ্যে এবং তা 
শুধু আভব্যক্ত হয় দামের মধ্যে। কিস্তু আপাতদর্শন রূপটা প্রবণ্ণনাকর। 
মূল্যের নিদর্শন প্রত্যক্ষভাবে শুধু দামের নিদর্শন, অর্থাং সোনার নিদর্শন, এবং 
শুধু পরোক্ষভাবে পণ্যসামগ্রীটর মূল্যের নিদর্শন । পিটার শ্লোমলের 1২৩] 
মতো সোনা তার ছায়া বিক্রি করে নি, কিন্তু তার ছায়াকে সে ব্যবহার করে 
ক্রয়ের উপায় হিসেবে । তাই, মূল্যের নিদর্শন একমান্র তখনই কার্যকর যখন 
বিনিময়ের প্রাক্রয়ায় তা আরেকটি পণ্যসামগ্রীর দামের তুলনায় একটি 
পণাসামগ্রীর দামের দ্যোতক, কিংবা যখন প্রত্যেক পণাসামগ্রী-মালকের 
ক্ষেত্রে তা সোনার পাঁরচায়ক হয়। প্রথমত একটি বিশেষ, অপেক্ষাকৃত 
মূল্যহীন বস্তুকে, এক খণ্ড চামড়া, এক টুকরো কাগজ প্রভৃতিকে প্রথাই 
অর্থের বস্ত্র-উপাদানের এক নিদর্শনে পাঁরণত করে, কিন্তু তা তার অবস্থান 
বজায় রাখতে পারে একমান্র যাদ প্রতীক 'হসেবে তার কাজটি পণ্যসামগ্রণ- 
মালিকদের সামৃহক আঁভপ্রায়ের দ্বারা নিশ্চিতিপ্রদত্ত হয়: ভাষান্তরে, যাঁদ 
তা এক আইনসম্মত প্রথাঁসদ্ধ আস্তত্ব এবং এইভাবে এক আইনসম্মত 
[বাঁনময়-হার অর্জন করে। রাষ্ট্রের দ্বারা প্রচারত এবং এক আইনসম্মত হার 
প্রদত্ত কাগজ অর্থ মূলোর নিদর্শনের অগ্রসর ধরন, এবং একমান্র ধরনের 
কাগজণী অর্থ যা ধাতব মুদ্রা থেকে কিংবা সরল পণাসামগ্রশ সণ্টলন থেকেই 
প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত । ক্রোডট অর্থ সামাজিক উৎপাদন-প্রাক্রিয়ার এক অগ্রসরতর 
স্তরের ব্যাপার এবং তা একেবারে আলাদা নিয়ম অনুসারে চলে । প্রতশকণী 
কাগজী অথের বস্তুতপক্ষে সম্পূরক ধাতু মুদ্রার সঙ্গে আদৌ কোনো 
পার্থক্য নেই, তফাৎ শুধু এই যে তার সণ্চলনের ক্ষেত্রটা বিস্তৃততর । দামের 
মানের, কিংবা টাঁকশালী-দামের এমন কি নিছক খটনাট 'বকাশ, এবং 
পরবতর্শকালে সোনার বাটের সোনার মুদ্রায় বাহ্যিক রূপান্তরের ফলে রাষ্ট্রের 
হস্তক্ষেপ ঘটেছে এবং ফলত, পণ্যসামগ্রর সাধারণ সণ্টলন থেকে আভ্যন্তারক 
সণ্চলনের এক দর্শনীয় পৃথগৃভবন ঘটেছে, এই বিভাজন সম্পূর্ণ হয়েছে 
মূল্যের নিদর্শনে মুদ্রার রূপান্তরের দরুন। সঞ্চলনের সরল মাধ্যম [হসেবে 
অর্থ এক স্বতন্দ্র আস্তত্ব অন করতে পারে একমাত্র আভ্যন্তারক সঞ্চলনের 


স্তনের 1ভতরেই রহ । 
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আমাদের বর্ণনা দোঁখয়েছে যে মুদ্রার আকারে, অর্থাৎ সোনার স্বকীয় 
অন্তর্বন্ু থেকে 'বাচ্ছন্ন মূল্যের নিদর্শন হিসেবে সোনা সণ্চলনেরই প্রান্রুয়ায় 
উদ্ভূত হয়, কোনো বন্দোবস্ত বা রাম্দ্রীয় হস্তক্ষেপে তোর হয় না। 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা মূল্যের নিদর্শনের এক জাজহল্যমান দষ্টান্ত 
উপাস্থিত করে রাশিয়া । সে দেশে যে-সময়ে চামড়া ও পশুলোম অর্থ হিসেবে 
কাজ করত, তখন বিনাশশনল ও ব্যবহারের পক্ষে অসবিধাজনক পদার্থ এবং 
সণ্টলনের মাধ্যম হিসেবে তার কাজে মধে; বিরোধের ফলে তার প্রাতকল্প 
1হসেবে ছাপ-দেওয়া ছোট-ছোট চামড়ার টুকরো ব্যবহারের প্রথা দেখা দিল; 
এই টুঁকরোগুলি এইভাবে পাঁরণত হল চামড়া ও পশুলোমে প্রদেয় অর্থ- 
পাঁরশোধের নিদেশে। পরে সেগুলি আভহিত হল কোপেক নামে এবং 
রূপোর রুবলের ভগ্নাংশগুলির পরিচায়ক নিদর্শনমান্র হয়ে উঠল এবং 
এখানে-ওখানে বাবহৃত হতে লাগল ১৭০০ সাল পর্যন্ত; এর পরে পিটার 'দি 
গ্রেট রাষ্ট্রের প্রচারিত ছোট-ছোট তামার মুদ্রা দিয়ে সেগুলিকে প্রাতিস্থাপিত 
করার আদেশ দেন।* প্রাচীন কালের যেসব লেখক শুধু ধাতব মুদ্রার 
ব্যাপারাটই লক্ষ করতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্লাটো** ও আরিস্টটল*** 


* হেনার স্তক, 107015 0166017077016 10011111006 010 জি. ব, সে 199$1- 
এর মন্তব্য সহঃ প্যারস, ১৮২৩, খণ্ড ৪, পৃঃ ৭৯। স্তর্ক তাঁর রচনাটি ফরাসণ ভাষায় 
প্রকাশ করেছিলেন সেন্ট পিটার্ণবুর্গে। জি. বি. সে এর সঙ্গে সঙ্গে প্যারসে একটি 
পুনমর্টদ্রণ বার করেন, তার সঙ্গে যোগ করেন তথাকথিত টাঁকা, যার মধ্যে বস্তুতপক্ষে 
মামুললি কিছ ডীক্ত ছাড়া আর কিছ; ছিল না: তাঁর রচনায় 011০0 6 14 58191040? 
কর্তৃক সংযোজনে স্তকের যে-প্রতিব্রিয়া হয়েছিল তা আদৌ মাজত ছিল না (দ্ুষ্টব্য তাঁর 
501017১10672010105 ২ 12 1001], 8 জিহইও 02020020?) প্যারস, ১১২৪)। 

** প্লাটো, )০ 1২01১১1৫8১, গ্রল্থ ২: 'মদ্রা হল বিনিময়ের নিদর্শন, (জ. 
স্টালবাউমের সম্পাদনায়, সম্ডন, ১৮৫০, পৃঃ ৩০9৪)। প্লাটো বিশ্লেষণ করেছেন অর্থের 
শন্ধ: দুটি দিক, অর্থাং মূল্যের মান হিসেবে অর্থ ও মূল্যের নিদর্শন হিসেবে অর্থ; 
দেশের ভিতরে সণ্চলিত মূলোব নিদর্শন ছাড়াও তান মূল্যের আরেকটি নিদর্শনের 
কথা দলেছেন যোঁট অন্যানা দেশের সঙ্গে গ্রীসের বাবসা-বাঁণজোর ক্ষেত্রে কাজ করবে 
(তু. তাঁর 4০৯৮-এর দম গ্রন্থ) 

*** আরিস্টউল, 1১11)102, 11০00020162, গ্রন্থ &, অধ্যায় ৮. [পৃঃ ১৪]: 'কন্তু 
অর্থ প্রচলিত রাঁতি অনুসারে চাঁহদার এক ধরনের প্রতিস্থ হয়ে উঠেছে; এবং টেই 
জনাই তার নাম হয়েছে 'অর্থ -- কারণ তার আস্তত্ব প্রকৃতিগত নয়, 'আইন্‌'গ্রভ, এবং 
তাকে পাঁরবাত্ত করা ও অকেজো করে দেওয়া আমাদের ক্ষমতাধীন।' অথ সম্পর্কে 


৯১২৪ 


অনুধাবন করোছিলেন যে সোনার মুদ্রা মূল্যের একটি প্রতীক বা নিদর্শন। 
বাঁনময়ের বৈধ হারসম্পন্ন কাগজী অর্থ আগে দেখা দেয় চশনের মতো 
দেশে, যেখানে ক্লৌডিট ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি।* পরবতর্ঁকালের কাগজ 
অর্থের প্রবক্তারাও সণ্চলনের প্রাক্রুয়ার দ্বারাই সংঘাঁটিভ ধাতু মুদ্রার মূল্যের 


আরিস্টটলের ধারণা প্লাটোর ধারণার চইতে অনেক বোশ জাল ও প্রগা? ছিল। বাভিঃ! 
লোক-সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্রব্যাবানময়ের ফলে কীভাবে একাট 1বধশেষ পণাস।মগ্রশীকে, 
অর্থৎ যে-পদার্থের নিজেরই মূল্য আছে এমন পদার্থকে, অর্থে পারণত করার প্রয়োজন 
দেখা দেয়, নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে তা তিনি আত সংল্পরভাবে বণনা করেছেন। 'একাট 
দেশের আঁধবাসীরা যখন আরেকটি দেশর আধবাসখদ্র উপরে আবও বোশ নিরশশল 
ংয়ে পড়ল, এবং যা তাদের প্রয়োজন তা আমদাঁন করল ও যা ঙাদের খুব বেশি 
আছে তা রপ্তানি করল তখন আবাঁশ্যকভাবেই অর্থ বাবহৃত হতে লাগল, . এবং তাই, 
পরস্পরের সঙ্গে লেনদেনে মানুষ এমন কিছ প্রয়োগ করতে সম্মত হল য। স্বকীয়ভাবেই 
উপযোগী এবং জীবনের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সহজেই প্রযোজ্য, যেমন লোহা, রূপো ও 
এই রকম জিনিস, (আরিস্টটল, ১৫ 1২019411109, গ্রল্থ ১, অধ্যায় ৯)। মিশেল 
শেভালয়ে হয় আরস্টটল পড়েন নি, না-হয় বোঝেন শি; িনি এই অনুচ্ছেদ 
উদ্ধত করেছেন এটা দেখাবার জণ্য যে আরস্টটলের মতে সঞ্চলনের মাধামকে অবশাই 
এমন এক পদার্থ হতে হবে যা নিজেই মল্যবান। আপিস্টটল কিন্তু পরিদ্কারভাবে 
বলেছেন যে শুধু সণ্চলনের মাধাম হিসেবে পরিগণিত অর্থ নিতান্তই এক প্রথাগত বা 
বৈধ সত্তা, এমন ক তার নামই তা বোঝায়, এবং ধাডুমর্খ হিসেবে তাব ঝাবহারণমলল্য 
বস্তৃতপক্ষে শুধু তার কাজের দরুনই, কোনো স্বকীয় ব্যবহার-মুপোনর দরুন নয়। 
“অন্যান্যর। এই মত পোষণ করেন যে মহদ্রারূপণী অর্থ নিতান্তই একটা ফাঁক" এমন 1জনিস 
যা স্বাভাবিক নয়, শুধু প্রথাগত", কারণ ব্যবহারকারীরা ধাঁদ তার বদলে আরেকটি 
পণাসামগ্রশকে প্রাতিকল্প হিসেবে নেয়, তা হলে তা মূল্যহীন, এবং কারণ জীবনের 
কোনো আত্যাবশ্যকীয় সামগ্রশ লাভের উপায় [হসেবে ভা উপখোগণ নয়' (আরিস্টটল, 
পুবোৌক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৫)। 

* স্যর জন নান্ডোঙিল, ৮০১৪৫০৭ 210 11015 লন্ডন, ১৭০৫, প্‌ ৯০৫: 
«এই সম্রাট কোটাই বা চীনের) "হসাব না করেই যথেচ্ছ বায় করতে পারেন। কারণ 
[তান অর্থ খরচও করেন না, তোরও করেন না, খরচ করেন ছাপ-মারা চামড়া বা কাগজ । 
এবং যখন সেই অর্থ এত দীর্ঘকাল চলে খে নণ্ট হয়ে বেতে শর করে, লোকে তখন 
তা সম্রাটের কোষাগারে নিয়ে আসে, তার পরে পুরনোর বদলে নতুন অর্থ নিয়ে যায়। 
আর সেই অর্থ চলে সারা দেশ জুড়ে ও তাঁর সমস্ত রাজ্যে... তারা সোনা বা র্্‌পো 
দয়ে অর্থ তোর করে না", এই বলে ম্যান্ডেভিল যোগ করেছেন, “সুতরাং, তিনি নতুন 
করে ও অসংযতভাবে খরচ করতে পারেন। 


১৭২৫ 


নদর্শনে রূপান্তরের কথা সংস্পম্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ 
পাওয়া যায় বেঞ্জামিন ফ্ল্যাঙ্কীলন* ও বিশপ বাকলির** রচনায়। 
টুকরো-টুকরো করে কাটা কত রাম কাগজ অর্থ হিসেবে চলতে পারে 2 
এই আকারে প্রশ্নটা অবাস্তব। মূল্যহীন নদর্শনগঁল মূল্যের ঈনদর্শন 
হয়ে ওঠে একমাত্র তখনই যখন সেগাল সণ্ুলনের প্রক্রিয়ার ভিতরে সোনার 
প্রাতিনীধত্ব করে, এবং সেগুীল তার প্রাঁতানাধত্ব করতে পারে একমান্র যে- 
পারমাণ সোনা মুদ্র। হিসেবে চলবে সেই পাঁরমাণে, এই পাঁরমাণটা নিভ'র 
করে সোনার মূল্যের উপরে, যাঁদ পণ্যসামগ্রর 'বাঁনময়-মূল্য ও তাদের 
রূপান্তরের বেগ নার্দস্ট থাকে। & পাউন্ড আখ্যাবাঁশম্ট যত সংখ্যক 
কাগজের টুকরোকে সঞ্চলনে ব্যবহার করা যাবে, সেই সংখ্যাটা হবে ১ পাউন্ড 
আখ্যাবাঁশম্ট কাগজের টুকরোর সংখ্যাগ্লির এক-পণ্চমাংশ, আর সমস্ত মূল্য- 
পাঁরশোধ যাঁদ 'শালং নোটে করতে হয়, তা হলে পাউন্ড-নোটের চাইতে 
কুঁড় গুণ বোশ শিলং নোট সণ্চলত করতে হবে। যাঁদ বাভন্ন আখ্যার 
নোট, যথা & পাউন্ডের নোট,-১ পাউন্ডের নোট ও ১০ শালং-এর নোট 
সোনার মুদ্রার প্রাতিনিধিত্ব করত, তা হলে প্রয়োজনীয় 'বাভন্ন ধরনের 
মূল্যের নিদর্শনের সংখ্যাটা শুধু সামাগ্রকভাবে সণ্চলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় 
সোনার পাঁরমাণ দিয়েই 'নর্ধারত হত না, বরং প্রাতিটি বিশেষ ধরনের 
নোটের সণ্চলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যা দিয়ে নির্ধারত হত। একাঁট 
দেশের অর্থ সণ্চলন যে-স্তরের নিচে কখনও নামে নি, ১ কোটি ৪০ লক্ষ 


* বেঞ্জামিন ফ্ল্যাকাঁলন, ০1২77915010. 12015 1২৮1811৮৮10 670 &106710211 
[১9796721607 ১৭৬৪, পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ৩৪৮: "ঠিক এই সময়ে, ইংলন্ডে এমন 
কি রুপোর অর্থ পর্যন্ত তার মূল্যের একাংশের জন্য বৈধমদ্রার কাছে দায়বদ্ধ; সেই 
অংশাঁট, যেটি তার প্রকৃত ওজন ও তার দামের আখ্যার মধ্যেকার পার্থক্য। এখন 
চলাত শিলং ও ছ-পেন্সগুলর বড় অংশ ক্ষয়ের দরুন ৫, ১০, ২০, এবং কোনো- 
কোনো ছ-পোনি এমন কি ৫০) পর্যন্ত লঘুভার হয়ে ষায়। প্রকৃত আর নামিকের মধ্যে 
এই পার্থকোর জন্য আপনার হাতে কোনো স্বকীষ মূল্য নেই; কাগজ পর্যন্ত নেই, 
কিছুই নেই। একই মূলোর জনা তাকে সহজেই আবাব চঃলানে। যাবে, এই জ্ঞানটা 
নিয়েই বৈধমদ্্রা তিন পোঁন দামের রুপোকে চালিয়ে দিতে পারে একটি ছ-পেম্স 
হিসেবে।' 

** বাকি পূর্বোক্ত গ্রন্থ, [পৃঃ ৩1: 'দাষের আখ্যাগল রেখে "দিয়ে ধাতুপিশ্ড 
গাঁদও নেই... তা হলেও কি... বাণিজ্যের একটা সঞ্চলপন বজায় রাখা যায় না? 
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পাউন্ড যাঁদ সেই স্তর হয় (ইংলন্ডায় ব্যাঞ্কিং আইনের এটাই পূর্বানৃমান, 
যাঁদও অবশ্য মুদ্রার ব্যাপারে নয়, ক্রেডিট অর্থের ব্যাপারে), তা হলে ১ কো 
৪০ লক্ষ কাগজের টুকরো, প্রত্যেকাঁট ১ পাউন্ড পাঁরচায়ক মূল্যের নিদর্শন, 
চলতে পারে। সোনা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় কমে গেছে বা 
বেড়ে গেছে বলে সোনার মূল্য যাঁদ কমে বা বাড়ে তা হলে চলা পাউন্ড- 
নোটগুলির সংখ্যা বাড়বে অথবা কমবে সোনার মূল্যের ক্ষেত্রে পারবর্তনের 
বিপরীত অনুপাতে, অবশ্য যাদ সেই একই পণ্যসামগ্রী-পুঞ্জের বানময়- 
মূল্য অপরিবর্তিত থাকে । ধরা যাক, মূলোর মান হিসেবে রুপো গ্রহণ করেছে 
সোনার স্থান এবং সোনার তুলনায় রুপোর আপোঁক্ষক-মূল্য ১:১৫, তা 
হলে এখন থেকে ১ কোটি ৪০ লক্ষের বদলে চালাতে হবে ২১ কোটি 
পাউণ্ড-নোট, যদি আগে যে-পারমাণ রুূপো সোনার প্রাতীনাধত্ব করত, এখন 
থেকে প্রাতাট কাগজের টুকরো সেই পাঁরমাণ রুপোরই প্রাতানাধত্ব করে। 
সুতরাং, কাগজের টুকরোর সংখ্যা নিধারত হয় সণ্চলনের ক্ষেত্রে সেগ্ীল যে- 
সোনার মদ্রার পরিচায়ক তার পাঁরমাণ দিয়ে, এবং সেগুলি যতদূর পর্যন্ত 
সোনার মুদ্রার স্থান গ্রহণ করে ততদূর পর্যন্ত সেগুলি শুধু মূল্যের 
নিদর্শন বলে, তাদের মূল্য নিধধারত হয় তাদের পারমাণ দিয়ে । সতরাং, 
সণ্টলনের ক্ষেত্রে সোনার পাঁরমাণ যেখান পণ্যসামগ্রর দামের উপরে নিভর 
করে, সেখানে অন্য দিকে, সণ্চলনের ক্ষেত্রে কাগজের মূলা নির্ভর করে 
একমান্ন তার পরিমাণের উপরে। 

বৈধ 'বানময়-হারসম্পন্ন কাগজ অর্থ -- আমরা শুধু এই ধরনের 
কাগজীী অর্থের কথাই বলছি -_- প্রচার করে রাম্ট্র, এই রাম্ট্রের হস্তক্ষেপ 
অর্থনৌতিক নিয়মকে বাতিল করে দেয় বলে মনে হয়। রাষ্ট্রের টকিশালী- 
দাম শুধু সোনার এক 'নাদর্ট ওজনকে একটা নাম দিয়েছে এবং তার 
টাঁকশাল সোনার উপরে শুধু তার ছাপ এ'কে দিয়েছে, সেই রাম্ট্রই এখন 
যেন তার ছাপের জাদশাক্ততে কাগজকে সোনায় রূপান্তারত করছে বলে 
মনে হয়। কাগজের টুকরোগুলর একটা বৈধ বিনিময়-হার আছে বলে, 
সেগুঁলকে যথেচ্ছ সংখ্যায় সণ্টলনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া থেকে এবং 
১ পাউন্ড, ৫ পাউন্ড, বা ২০ পাউন্ড-এর মতো যে কোনো আর্ঘক আখ্যা 
দয়ে ইচ্ছামতো সেগীলতে ছাপ মারা থেকে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করা অসন্তব। 
নোটগযীল একবার চালু হলে সেগলিকে বিতাড়িত করা অসম্ভব, কারণ এক 
দকে, দেশের সামান্ত সেগুলির গাঁতকে সাঁমিত করে, অন্য দিকে সণ্চলনের 
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ক্ষেত্রের বাইরে সেগ্াঁল সমস্ত মূল্য হারায়, ব্যবহার-মূল্য ও 'বানময়-মূল্য, 
দুটিই। সেগুলির কাজ ছাড়া, সেগাঁল অকেজো কাগজের টুকরো মান্। 
কিন্তু রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা বিভ্রমমান্ন। রাষ্ট্র যে কোনো দামের যে কোনো 
সংখ্যক কাগজের নোট সণ্চলনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারে, কিন্তু এই যান্ত্রিক 
ন্রিয়াটর সঙ্গেই তার নিয়ন্ত্রণ শেষ হয়ে যায়। মূল্যের নিদর্শন বা কাগজী 
অর্থ যেই সণ্চলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখনই তা এই ক্ষেত্রাটর সহজাত 
নিয়মসাপেক্ষ হয়ে বায়। 

ধরা যাক, পণ্যসামগ্রীব সণ্চলনের জন্য প্রয়োজনীয় সোনার পারমাণ 
হল ১ কোট ৪০ লক্ষ পাউণ্ড এবং রাম্ট্র প্রাতাট ১ পাউন্ড নামাঙিকিত 
২১ কোটি নোট সণ্টলনের মধে। ছেড়ে দিল; এই ২১ কোটি নোট তখন 
১ কোট ৪০ লক্ষ পাউন্ড দামের মোট সোনার প্রাতভূ হবে। রাম্ট্রের ছাড়া 
নোটগুলিকে যাঁদ এমন এক ধাতুর প্রাতানাধত্ব করতে হত যার মূল্য সোনার 
মূল্যের পনেরো ভাগের এক ভাগ, কিংবা প্রাতিটি নোটকে যাঁদ সোনার 
আগেকার ওজনের পনেরো ভাগের এক ভাগের প্রাতানাধত্ব করার উদ্দেশ্যে 
ছাড়া হত, তা হলে যা হত, এর অন্তফলটাও হবে তারই মতো । এতে দামের 
মানের নাম ছাড়া আর কিছু বদলাতো না, এই নামটা অবশ্য একান্তই 
প্রথাগত, আর্ক মানের ক্ষেত্রে পারবর্তনের ফলে প্রত্যক্ষভাবে অথবা এক 
নতুন 'নম্নতর মান অনুযায়ী প্রচারত কাগজের নোটের সংখ্যাবাদ্ধর দরুন 
পরোক্ষভাবে তা ঘটেছে 1ক না তাতে ছু আসে যায় না। পাউণ্ড স্টাঁলিং 
নামাট এখন সোনার আগেকার পরিমাণের পনেরো ভাগের এক ভাগ 
বোঝাবে বলে, সমস্ত পণ্যসামগ্রীর দাম হবে পনেরো গুণ বেশি এবং ২১ 
কোটি পাউণ্ড-নোট এখন বস্তুতপক্ষে ঠিক ততটাই প্রয়োজনীয় হবে, আগে 
৯ কোটি ৪০ লক্ষ যওট। প্রয়োজনীয় ছিল। মূল্যের এক একটি নিদর্শন 
সোনার যে-পাঁরমাণের পরিচায়ক ছিল সেই পাঁরমাণ হ্রাস ঘটবে এই 
নিদর্শনগ্াীলর বাঁ্ত মোট মূল্যের আনুপাতিক হারে। যে সণ্চলনের 
প্রন্নিয়া মূল্যের নদর্শনগুলিকে জোর করে সণ্চলনের ক্ষেত্রে তাদের সোনার 
যে-পারমাণকে প্রাতস্থাপত করার কথা সেই পাঁরমাণের সমহারে স্থাপিত 
করে, দাম বাদ্ধি হবে সেই প্রান্রুয়ারই প্রাতিন্য়ামান্র। 

ইংরেজ ও ফরাসী সরকারের তরফ থেকে মুদ্রার মূল্যহানির ইতিহাসে 
এমন কতকগুলি ঘটনা দেখা যায়, যেখানে দাম বৃদ্ধি রুপোর মুদ্রার 
মূল্যহানির সঙ্গে সমানূপাতিক হারে হয় নি। এর কারণটা ছিল শুধু এই 
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যে মদদ্রার পরিমাণের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি তার মূল্যহানির সঙ্গে সমানুপাতিক ছিল 
না; ভাষান্তরে, পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য যাঁদ ভাঁবষ্যতে মূল্যের নিম্নতম 
মান অন্নযায়ী স্থির করতে হত এবং উশুল করতে হত এই নিম্নতর 
মানানুগ মন্দ্রায়। তা হলে অপেক্ষাকৃত কম ধাতু-উপাদানসহ মুদ্রা প্রচার 
করা হয়েছিল অপ্রচুর সংখ্যায়। লক্‌ ও লন্‌ডস-এর মধ্যেকার বিরোধে যে 
অস্দবিধার মীমাংসা হয় নি, এটাই হল তার সমাধান। মূল্যের একটি 
নিদর্শন -- তা কাগজের বা মোক সোনার ও রুপোর কি না সে-কথা 
নিলি টাবু সার দানালের ভারা ভারা 
সোনা ও রুপোর 'নাদর্ট পাঁরমাণের স্থান গ্রহণ করতে পারে, তা নিভ'র 
করে সণ্ুলনের অবস্থায় থাকা নিদর্শনগুঁলর সংখ্যার উপরে, সেগুলি কোন 
পদার্থ দিয়ে তৈরি কোনো মতেই তার উপরে নয়। এই সম্পর্ক অনুধাবন 
করতে অস্মাবধার ক্ুরণাঁট এই যে অর্থের দুঁট কাজ -- মূল্যের মান ও 
সণ্চলনের মাধ্যম __ পাঁরচালিত হয় পরস্পরাবরোধন নিয়মে নয়, বরং এমন নিয়ম 
দয়ে যেগ্ীলকে দ্যাট কাজের বিপ্রতপ বোৌঁশিন্ট্যের সঙ্গে বিবদমান বলে 
বোধ হয়। অর্থ যখন শুধু মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ হিসেবে এবং সোনা শুধু 
নামক সোনা হিসেবে কাজ করে, সেই অবস্থায় মূল্যের মান হিসেবে তার 
কাজের কথা বলতে গেলে, ব্যবহৃত ভৌত পদার্থটই চরম বিষয়। রুপোর 
[হসাব অনুযায়ী আঁভব্যক্ত অথবা রুপোর দাম হিসেবে আভব্যক্ত 'বানিময়- 
মূল্য, অবশ্যই সোনার হিসাব অনুযায়ী কিংবা সোনার দাম 'হসেবে 
আভব্যক্ত 'বানময়-মূল্য থেকে একেবারে আলাদা । অন্য দিকে, যখন তা 
সণ্টলনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, অর্থ যখন শুধু কাল্পনিক নয়, বরং 
অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর পাশাপাঁশ একটি বাস্তব জানস হিসেবে তাকে অবশ্যই 
উপাস্থিত থাকতে হয়, তখন তার উপাদানটা অপ্রাসাঙ্গক, তার পাঁরমাণই হয়ে 
ওঠে চরম বিষয়। এক পাউশ্ড সোনা, রূপো বা তামা যাই হোক না-কেন 
সেটা প্রমাণ পরিমাপের পক্ষে নিয়ামক হলেও, শুধু সংখ্যাই মুদ্রাকে তার 
নিজস্ব উপাদান 'নার্বশেষে এই সব প্রমাণ পাঁরমাপের যে কোনোটির 
উপযুক্ত প্রাতিরূপ করে তোলে। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের সঙ্গে এই ব্যাপারটাকে 
মেলানো যায় না ষে বিশুদ্ধ কাল্পনিক অর্থের ক্ষেত্রে সব কিছুই '?নর্ভর করে 
ভৌত পদার্থাটর উপরে, অথচ বাস্তব মুদ্রার ক্ষেত্রে সব কিছ; নির্ভর করে 
এমন এক সংখ্যাগত সম্পকের উপরে, যা নাঁমিক। 

কাগজের নোটের পরিমাণে বাদ্ধ বা হ্রাস __ যেখানে কাগজের নোটই 
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সণ্চলনের একমান্র মাধ্যম -- অনযায়ী পণ্যসামগ্রীর দামের বাদ্ধ বা হ্রাস 
তাই সণ্চলনের প্রাক্রুয়া কর্তৃক বলপূর্বক এমন একটি নিয়মের প্রাতিষ্ঠা, 
বাহঃস্ছ ক্রিয়ায় যা যাল্ত্রিকভাবে লগ্ঘিত হয়োছল; অর্থাৎ এই নিয়মাট যে __ 
সণ্চলনরত সোনার পরিমাণ পণ্যসামগ্রীর দাম 'দয়ে নির্ধারিত হয় এবং 
সণুলনরত মূল্যের নিদর্শনগীলির পাঁরমাণ নির্ধারিত হয় তারা সণ্চলনের 
ক্ষেত্রে যে-পারমাণ সোনার মূুদ্রাকে প্রাতিষ্থাঁপত করে তাই 'দিয়ে। অন্য 
[দকে, সণ্চলনের প্রান্রুয়া যে কোনো সংখ্যক কাগজের নোটকে আত্মভূত 
করে নেবে, কিংবা যেন হজম করে ফেলবে, কারণ সণ্চলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করার সময়ে মূল্যের নিদর্শনাট সোনার যে নামই বহন করুক 
না-কেন, তার পাঁরবর্তে চলার মতো সোনার পরিমাণের এক 'নিদর্শনে তা 
সংনামত। 

মূল্যের নিদর্শনগুলির সঞ্চলনে প্রকৃত অর্থের সণ্চলন-নিয়ামক সমস্ত 
নিয়মই যেন উল্টে যায়। সোনা চলে কারণ তার মূল্য আছে, পক্ষান্তরে 
কাগজের মূল্য আছে কারণ তা চলে। পণ্যসামগ্রীর 'বানিময়-মূল্য যাঁদ 
নার্দন্ট থাকে, তা হলে সণ্টলনরত সোনার পাঁরমাণ 'িরর্ভর করে তার মূল্যের 
উপরে, অথচ কাগজের নিদর্শনগুলির মূল্য নিভভর করে সণ্টলনের ক্ষেত্রে 
ধনদর্শনগহাীলর সংখ্যার উপরে । সণ্চলনরত সোনার পাঁরমাণ বাড়ে বা কমে 
পণ্যসামগ্রীর দামের ওঠা-পড়ার সঙ্গে, অথচ পণ্যসামগ্রীর দাম মনে হয় 
সণ্টলনরত কাগজের পাঁরবর্তনশীল পাঁরমাণের সঙ্গে বাড়ে বা কমে। 
পণ্যসামগ্রীর সণ্চলন আত্মীভূত করে নিতে পারে সোনার মুদ্রার শুধু 
নার্দস্ট একটা পাঁরমাণকে, সণ্চলনরত অর্থের পাঁরমাণের পর্যায়ক্রীমক 
সংকোচন ও প্রসারণ তদন[যায়ী প্রকাশ পায় এক অবশ্যভ্তাবী নিয়ম হিসেবে, 
অথচ যে কোনো পরিমাণ কাগজ অর্থ সণ্চলন কর্তৃক আত্মীভূত হয়ে 
যায় বলে মনে হয়। যে-রাম্ট্র প্রমাণ ওজনের নিচে এমন 'কি এক গ্রেন্রে 
১/১০০ ভাগ কম ওজনের মুদ্রা ছাড়ে, সে সোনা ও রুপোর মুদ্রার মূল্যহানি 
ঘটায় এবং তাই, সণ্ণলনের মাধ্যম 'হসেবে তার কাজকে বিপর্যস্ত করে, অথচ 
টঙ্কনের আখ্যা ছাড়া ধাতুর সঙ্গে যার কোনোই 'মিল নেই সেই মূল্যহাঁন 
কাগজের টুকরো ছাড়াটা একেবারে ঠিক কাজ! সোনার মূদ্রা স্পম্টতই 
পণ্যসামগ্রশর মূল্যের পাঁরচায়ক একমাত্র সোনার হিসাব অনুযায়ী মূল্য 
গনণশত হওয়ার কিংবা দাম 'হসেবে প্রকাঁশত হওয়ার পরেই, অথচ 
মূলোর নিদর্শন যেন সরাসার পণ্যসামগ্রশর মূলোব পরিচায়ক হয়। তাই, 
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এ কথা স্পন্ট যে অর্থ সণ্চলন বিষয়ক অধ্যয়নকে যান বৈধ বিনিময়- 
হারসম্পন্ন কাগজী অর্থের সণ্চলন বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন, তানি 
অর্থ সণ্চলনের সহজাত নিয়মগুলিকে ভুল বুঝবেনই। এই নিয়মগুলিকে 
বন্তুতই মূল্যের নিদর্শনের সণ্চলনে শুধু উল্টে-রাখা বলেই মনে হয় না, 
এমন কি বাতিল বলে মনে হয়, কারণ কাগজশ অর্থের গাতি, যখন তা উপযুক্ত 
পাঁরমাণে ছাড়া হয়, মূল্যের নিদর্শন হিসেবে তার বোৌশল্ট্যসচক নয়, 
পক্ষান্তরে তার 'বশেষ গাঁতির কারণ হল সোনার সঙ্গে তার সাঠক অনুপাত 
লঙ্ঘন, এবং তা পণ্যসামগ্রর রূপান্তর থেকে প্রতাক্ষভাবে উদ্ভৃত হয় ন।। 


৩। অর্থ 

মুদ্রা থেকে পৃথকভাবে অর্থ হল প-অ--প প্রদক্ষিণপথের ফল 
এবং অ--প-_-অ প্রদাক্ষণপথের, অর্থাৎ অর্থের বদলে পণ্যসামগ্রণ বিনিময় 
করার উদ্দেশ্যে পণ্যসামগ্রশর বদলে অর্থ 'বাঁনময়ের যাত্রাস্থল। প--অ--প 
রূপের মধ্যে পণ্যসামগ্রীর লেনদেনের শুরু এবং শেষ; অ-প-অ রূপে 
সেটা হল অর্থ। প্রথম প্রদক্ষিণপথে অর্থ পণ্যসামগ্রণর বিনিময়ের মধ্যস্থতা 
করে, দ্বিতীয় প্রদাক্ষিণপথে পণ্যসামগ্রশ অর্থের অর্থে বিবর্তনের মধ্যস্থতা 
করে। প্রথম প্রদক্ষিণপথে যে-অর্থ শুধু মাধ্যম হিসেবে কাজ করে. সেই 
অর্থই দ্বিতীয় প্রদক্ষিণপথে দেখা দেয় সণ্চলনের লক্ষ্য হিসেবে, পক্ষান্তরে, 
যে-পণ্যসামগ্রী প্রথম প্রদাক্ষণপথে লক্ষ্য ছিল, "দ্বিতীয় প্রদক্ষিণপথে তা 
দেখা দেয় নিছক একটা উপায় হিসেবে। অর্থ 'নাজেই প-অ--প 
প্রদক্ষিণপথের ফল বলে, সণ্চলনের ফলকেও অ-_প--অ রূপের মধ্যে তার 
প্রচ্থান-বিন্দ বলে বোধ হয়। পদার্থের বিনিময় হল প-অ--প-র আধেয়, 
অথচ "দ্বিতীয় প্রদক্ষিণপথ অ--প--অ-র প্রকৃত আধেয় হল পণাসামগ্রশীট 
প্রথম প্রদাক্ষণপথ থেকে যে-রুপে আঁবর্ভীত হয়েছে সেই পণ্যসামগ্রী। 

প--অ--প সত্রে দুটি চরম প্রান্ত একই মূল্যের পণ্যসামগ্রী, সেগুলি 
অবশ্য একই সময়ে গুণগতভাবে ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবহার-মূল্য। সেগবলির 
1বানিময়, প--প, পদার্থের প্রকৃত 'বানময়। অন্য দিকে অ--প--অ সন্ধে, 
উভয় চরম প্রান্তই সোনা এবং আঁধকন্তু একই মূল্যের সোনা । কিন্তু সোনার 
বদলে পণ্যসামগ্রী বিনিময় করার উদ্দেশ্যে পণ্যসামগ্রীর বদলে সোনা 'বানিময় 
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করা, কিংবা শেষ ফল অ--অ-র কথা যাঁদ বিবেচনা করা হয়, সোনার 
বদলে সোনা 'বানময় করা অবাস্তব বলে মনে হয়। কিন্তু অ--প--অ-কে 
যাদ এই সূত্রে পারণত করা হয় -- বৰক্রয় করার উদ্দেশ্যে ক্রম্ন করা, যার 
অর্থ হল এক মধ্যবত4 গাতর সাহাধ্যে সোনার বদলে সোনা 1বাঁনময্ করা, 
তা হলে বুয়া উৎপাদন-ব্যবস্থ।র প্রাধান্যপূর্ণ রূপাট সঙ্গে সঙ্গে চিনতে 
পারা যায়। তা সত্তেও, বাস্তব জাবনে লোকে 'বান্র করার জন্য কেনে না, 
বরং উষ্চু দামে বা করার উদ্দেশ্যে কম দামে কেনে। আরা পণ্যসামণ্রীর 
বদলে অর্থ বানময় করে তার পরে সেগ্টালকে আরও বেশি পারমাণ অর্থের 
বদলে বাঁনময় করার উদ্দেশ্যে যার ফলে অ, অ চরম প্রান্ত দাট, এমন [কি 
যাঁদ গুণগতভাবে নাও হয়, পারমাণগতভাবে পৃথক । এই পাঁরমাণগত 
পার্থক্যে অ-তুল/মূল্যের বানময় পূর্বানামিত, পক্ষান্তরে পণ্যসামগ্রী ও অর্থ 
শুধু পণ্যসামগ্রীরই বিপ্রতীপ রুপ; ভাবান্তরে, একই মূল্যের বাভল্ন রূপের 
আস্তত্ব। অ-_প--অ প্রদাক্ষণপথে অর্থ ও পণ্যসামগ্রঁ তাই উৎপাদনের 
অগ্রসরতর সম্পকেরি অর্থবোধক, এবং সরল সণ্টলনের ভিতরে প্রদাক্ষণপথাট 
এক জাটলতর চারন্রের গাতির প্রাতিফলন মান্র। সণ্চলনের মাধ্যম থেকে 
দ্বতন্মরভাবে অর্থ তাই আসবে পণ্যসামগ্রী-সণ্লনের অব্যবাহত রূপ 
প-অ--প থেকে। 

সোনা, অর্থাৎ যে-বিশেষ পণ্যসামগ্রশীট মূল্যের মান ও সণ্চলনের মাধ্যম 
হিসেবে কাজ করে, তা অর্থে পাঁরণত হয সমাজের পক্ষ থেকে কোনো 
1বশেষ প্রচেষ্টা ছাড়াই। রূপো ইংলশ্ডে অর্থে পাঁরণত হয় নি, সেখানে তা 
না মূল্যের মান, না সণ্লনের প্রধান মাধ্যম, অনুরূপভাবে হল্যাণ্ডে মূল্যের 
মানের অবস্থান থেকে চ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোনা আর অর্থ নেই। তাই, 
প্রথমত, যে-পণ্যসামগ্রীর মধ্যে মূল্যের মান এবং সণ্টলনের মাধ্যমের কাজ 
একীভূত সেই পণ!সামগ্রীই অর্থে পারণত হয়, কিংবা মুল্যের মান ও 
সণ্লনের মাধ্/মের এঁক্যই অর্থ। কিন্তু এরূপ এক এক্য হিসেবে সোনা 
আবার এক স্বতন্ত্র আস্তত্বের আঁধকারন, যেটা এই দুই কাজ থেকে আলাদা । 
মূল্যের মান হিসেবে সোনা এুধুই নামক অর্থ ও নামিক সোনা; বিশদুদ্ধ- 
ভাবে সণ্চলনের মাধ্যম হিসেবে তা প্রতীকী অর্থ ও প্রতীকী সোনা, কিন্তু 
তার সরল ধাতব বাস্তবতায় সোনা হল অর্থ কিংবা অর্থ হল প্রকৃত 
পোলা। 

এক মুহূর্তের জন) পণ্যসামগ্রী সোনাকে, অর্থাৎ অর্থকে, বিপামের 


১৯৩৭ 


অবস্থায় এবং অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক বিবেচনা করা যাক। 
পণ্যসামগ্রীর সমস্ত দামই সোনার 'নাদর্ট পারমাণের সূচক; সেগলি 
এইভাবে শুধু ধারণাগত সোনা বা ধারণাগত অর্থ, অর্থাৎ সোনার প্রতখক, 
তিক যেমন, অন্য দিকে, মূল্যের নিদর্শন হিসেবে 'িবোচিত অর্থকে মনে 
হয়েছিল শুধু পণ্যসামগ্রীর দামের প্রতীক বলে। সুতরাং সমস্ত 
পণ্যসামগ্রীই যেহেতু নিছক ধারণাগত অর্থ, সেই হেতু অর্থ হল একমাত্র 
বাস্তব পণ্যসামগ্রী। যে-পণ্যসামগ্রী শুধু বিানিময়-মূল্যের, সর্বজনখন 
সামাজক শ্রমের ও বিমূর্ত সম্পদের স্বতন্ত রূপের পারিচায়ক, তার বষম 
বৈশিষ্ট্ে সোনা হল বিমৃত" সম্পদের বৈষায়ক দিক। ব্যবহার-মূল্যের 
ব্যাপারে, প্রাতিটি পণ্যসামগ্রী এক বিশেষ চাহিদার সঙ্গে তার সম্পকেরি মধ্য 
দিয়ে ভৌত সম্পদের একাঁটমান্র উপাদানের, সম্পদের একাঁটিমান্ন পৃথক দিকের 
পাঁরচায়ক। কিন্তু অর্থ যে কোনো চাঁহদা পূরণ করে, কারণ তাকে যে কোনো 
চাহিদার বস্তুতে সাঙ্গে সঙ্গে পাঁরণত করা যায়। তার নিজের বাবহার-মূলা 
উশুল হয় তার তুল্যমূলাস্বর্প অন্তহীন সাঁরর ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে। 
পণ্যসামগ্রণর জগতে 'ববার্ধত সমস্ত ভৌত সম্পদ অনুস্যত হয়ে আছে 
সুপ্ত অবস্থায় এই সারবান ধাতুখন্ডাঁটর মধ্যে । এইভাবে, পণাসামগ্রীর দাম 
যেখানে সোনার, সর্বজনীন তুলামূল্য বা বিমূর্ত সম্পদের পরিচায়ক, 
সেখানে সোনার বাবহার-মূল্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বাবহার-মৃলোর পাঁরিচায়ক। 
সোনা তাই, ভৌত সম্পদের বৈষয়িক প্রতীক । তা হল 'সকল বস্তুব সধক্ষপ্ত- 
সার" (ব্যয়াগইবেয়র), সামাজিক সম্পদের সধাক্ষপ্রসার। তার আকারের 
কথা বলতে গেলে, তা হল সর্বজনীন শ্রমের প্রত্যক্ষ মৃর্তরূপ,. আর তার 
আধেয়র কথা বলতে গেলে, সমস্ত মূর্ত শ্রমের বিশ্দ্ধ সারাংশ ৷ তা হল এক 
ব্যাক্তগত আকারে সর্বজনীন সম্পদ 1** সণ্টলনের মাধাম হিসেবে কাজ করতে 
গিয়ে সোনা সব ধরনের আঘাত ভোগ করেছে, তাকে ছাঁটা হয়েছে, এমন 
কি 'বিশদ্ধ প্রতীকী কাগজের টুকরোর নামিয়ে আনা হয়েছে। যখন তা অর্থ 


* শুধু যে মূলাবান ধাতুগুলই বস্তুসমূহের নিদর্শন তাই নয়... বিপরীতভাবে 
বস্ুসমূহও... সোনা ও রুপোর নিদর্শন । জেনোভেজি, 4146207101 20000018 
0৮110, ১৭৬৫, কাস্তোদির সংস্করণ। আধুনিক যুগ, খণ্ড ৮, পৃঃ ২৮১। 

শ* সোনা ও রু্‌পো র্বজনশন সম্পদ'। পোঁট, 6চ১0110671 /11010000100151) 
পঃ ২৪২। 


লা 
ঞ 


হিসেবে কাজ করে তখন ফিরে আসে তার স্বর্ণাভ দশীপ্ত। দাস হয় প্রভু ।* 
যে ছিল নিছক আজ্জাধীন সে হয়ে ওঠে পণ্যসামগ্রীর ঈশ্বর 1** 


ক) মজ;ত 


অর্থ হিসেবে সোনা প্রথমে সন্চলনের মাধ্যম থেকে বাচ্ছন্ন হয়েছিল, 
কারণ পণ্াসামগ্রীটর রূপান্তর ব্যাহত হয়েছিল এবং পণ্যসামগ্রীট থেকে 
গিয়োছিল মোনা আকারে। একটি বিক্রয়কর্ম যখন অব্যবাঁহতভাবে একট 
ক্য়কর্মে পাঁরণত না-হয়, তখনই এটা ঘটে। সোনা যে অর্থ হিসেবে এক 
দবতল্ন আস্তত্ব লাভ করে, এই ঘটনাটিই সর্বোপাঁর সণ্চলনের প্রক্রিয়ার 
[বিচ্ছিল্নতার অথবা পাশাপাশি বিদ্যমান দু অসংবদ্ধ ও পৃথক লেনদেনে 
পণাসামগ্রীর রূপান্তরের প্রত্যক্ষ আঁভব্যাক্ত। মুদ্রার গাঁত ব্যাহত হওয়ামান্রই 
তা অর্থ হয়ে ওঠে। যে-বিক্রেতা একটি পণ্যসামগ্রনর প্রাতিদানে এটি পায়, 
তার হাতে তা অর্থ, মদ্রা নয়: কিস্তু সৌঁট যখন তার হাত থেকে চলে যায় 


* এডওয়ার্ড মিসেলডেন, 76611506০0৮ 05. 865150019৮6 1050 
11১77, লন্ডন, ১৬২২। বাণিজ্যের স্বাভাবিক শবষয় হল পণ্যদ্রব্য, বাণিজ্যের দিক 
থেকে বণিকরা যাকে অভিহিত করেছে পণাসামগ্রশ বলে। বাণিজ্যের কৃত্রিম বিষয় হল 
অর্থ, যা যুদ্ধ ও রাহ্টের শক্তর উৎস নাম লাভ করেছে। ... অর্থ যদিও চাঁরতে ও 
সময়ের দিক "দিয়ে পণাদ্রবোর পরে, তবুও এখন যেভাবে তা ব্যবজত হচ্ছে, তা হয়ে 
উঠছে মুখ্য (পৃঃ ৭)। পণাসামগ্রী ও অর্থের অবস্থানকে তিনি তুলনা করেছেন 'ওল্ড 
জ্যাকবের' বংশধরদের অবস্থানের সঙ্গে, যে ওল্ড জাকব' “তাঁর পৌন্রদের আশনর্বাদ 
করে তাঁর হাতদ্যাটি আড়াআড়ি করে রাখলেন, এবং তাঁর ডান হাতটি রাখলেন কানন্ঠের 
উপরে, ও বাঁ হাতট রাখলেন জ্যেন্টেরে উপরে' পের্বোক্ত প্রল্থ)। বুয়াগিইবেয়র, 
191১5০70018 মাথা 1 01060৯11018, “এইভাবে বাণিজ্যের ক্রীতদাস তার প্রভু 
হয়ে উঠেছে... জাতিসমূহের দুর্শার কারণ এই যে ভ্রীতদাসকে পাঁরণত করা হয়েছে 
প্রভুতে কিংবা বরং এক অতাচারীতে' পেও ৩৯৫, ৩৯৯)। 

** এই ধাতুগুঁসিকে (সোনা ও রূপো) পাঁরণত করা হয়েছে উপাস্য বস্তুতে, এবং 
বাণিজ্যে তাদের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করার কথ। ছিল, অর্থাৎ 'বনিময় ও 
প্রতিদানমূলক হস্তান্তরে নিদর্শন 'হসেবে কাজ করাব যে কথা 'ছিল তা উপেক্ষা করে 
এগুলকে এই কাজ পারত্যাগ করতে দেওয়া হয়েছে প্রায় পুরোপুরি দেবতায় 
ব্লূপাস্তারত হওযার উদ্দেশো. বিচারবুদ্ধহশন প্রান কালে মোক দেবতাদের কাছে যত 
বালদান করা হয়েছে তার চাইতে বেশি সামগ্রী, গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ও এমন কি 
মানুষকেও বলিদান করা হয়েছে এই দেবতাদের কাছে... বেয়াশগিইবেয়র, পৃবোক্ত 
গ্রন্থ, পৃঃ ৩৯৫। 


১৩৪ 


তখন আবার মূদ্রা হয়ে যায়। প্রত্যেকেই 'বান্রু করে সেই বিশেষ পণ্যসামগ্রীট 
যোঁট সে উৎপন্ন করে, 'কস্তু সে কেনে সামাজক প্রাণী হিসেবে তার দরকার 
অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রী। কত ঘন-ঘন সে বিক্রেতা হিসেবে বাজারে উপাস্থিত 
হচ্ছে, সেটা নির্ভর করে তার পণ্যসামগ্রীটি উৎপন্ন করার জন্য প্রয়োজনণয় 
শ্রম-সময়ের উপরে, পক্ষান্তরে ক্রেতা হসেবে তার উপাস্ছিতি নিধারিত হয় 
তার নিত্যনতুন মৌল চাঁহদা 'দয়ে। 'বান্লি না-করে কিনতে পারার উদ্দেশ্যে, 
তাকে নিশ্য়ই না-কনে ছু "ব্রি করতে হয়েছে। প-জ--প 
প্রদক্ষিণপথাট বস্তৃতই ত্রুয়কর্ম ও বিন্ুয়কর্মের গতিশীল এঁক্য শুধু ততদূরই, 
যতদূর পর্যস্ত তা যুগপৎ তাদের 'বাচ্ছন্নতারও ক্রমান্বিত প্রান্রিয়া। মদ্রো 
1হসেবে অর্থ যাতে ক্রমাগত প্রবহমান হতে পারে, সেজন্য মুদ্রাকে অবশ্যই 
অর্থের মধ্যে ব্লুমাগত জমাট বাঁধতে হবে। মুদ্রার ভ্রমান্বত গাঁতর সঙ্গেই 
সংরাক্ষত তহাঁবিলে ত্ধকতর বা ক্ষুদ্রুতর পরিমাণে তার চ্ছায়ী অচলাবস্থা 
সংশ্লিষ্ট, সর্বপ্র তা সণ্চলনের কাঠামোর মধ্যে দেখা দেয় এবং সেই সঙ্গেই তা 
সণ্টলনের একটা শর্তও । এই তহবিলগুলির গঠন, বন্টন, ভাঙন ও পুনগণঠিন 
নিয়ত পাঁরবার্তত হয়: বিদ্যমান তহবিলগুলি ভ্রমাগত লোপ পায় এবং 
সেগুলির বিলাপ্ত এক ব্রুমাঁন্বত ঘটনা । 'নিরন্তরভাবে মুদ্রার অর্থে রূপান্তর 
এবং অর্থের মদ্রায় রূপান্তরকে আ্যডাম স্মিথ প্রকাশ করেছেন এই কথা 
বলে যে, প্রত্যেক পণ্যসামগ্রর-মাঁলক যে বিশেষ পণ্যসামগ্রণীটি 'বিন্রি করে 
তদতিরিক্ত এক 'নার্দন্ট পারমাণ সাধারণ পণাসামগ্রঁ তাকে সর্বদা মজৃত 
রাখতেই হয়, এই সাধারণ পণ্যসামগ্রী দিয়েই সে ন্রুয় করে। আমরা দেখেছি 
যে প-অ--প প্রদক্ষিণপথের দ্বিতীয় অঙ্গ অ-প কতকগুলি ক্রয়কমের 
মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়, তার সবগুলি একসঙ্গে প্রভাবিত হয় না, হয় পর- 
পর এক 'নির্দন্ট কালপর্ব ধরে, যার ফলে অ-র একটা অংশ চলে ম্রো 
1হসেবে, অন্য অংশটা অর্থ হিসেবে থাকে বিরামের অবস্থায় । এই ক্ষেতে, 
অর্থ প্রকৃতপক্ষে শুধুই নিল্বিত ম্দ্রা এবং সণ্টলনরত টগ্কনের বিভিন্ন 
অঙ্গ নিয়ত পাঁরবর্তমান রূপে দেখা দেয় - কখনও এক আকারে, কখনও 
আরেক আকারে । সণ্টলনের মাধ্যমের অর্থে প্রথম রূপান্তর তাই নিতান্তই 
অর্থের সণ্চলনের এক প্রয়োগগত দিক 1* 

প্রথম স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিবর্ধিত সম্পদের ধরনটি হল উৎপন্ন সামগ্রীর, 


* বূয়াগিইবেয়র সন্দেহে করেন যে 706799৮1001 [চিরচালিফ2]-এর 
প্রথম নিশ্চলকরণ, অথণাৎ সণ্চলনের মাধাম হিসেবে তার কাজের নোতিকরণ, সঙ্গে সঙ্গে 





১৩৫ 


অর্থা উৎপন্ন সামগ্রীর যে-অংশ ব্যবহার-মূল্য হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োজনীয় 
নয় তার বাড়তি অংশ বা আধিক্য, কিংবা তানা হলে এমন সব উৎপন্ন সামগ্রী 
হাতে থাকা যেগ্লর ব্যবহার-মূল্য নিছক প্রয়োজনের আওতার বাইরে। 
পণ্যসামগ্রী থেকে অর্থে উত্তরণ আলোচনা করার সময়ে আমরা দেখোঁছ যে 
উৎপাদনের এক আদিম স্তরে উৎপন্ন সামগ্রীর এই বাড়াতি অংশ বা আধিক্াই 
প্রকৃতপক্ষে পণ্যসামগ্রণ বানময়ের ক্ষেত্রাটি গঠন করে । প্রয়োজনাতারক্ত উৎপন্ন 
সামগ্রীগুলিই হয় বানিশয়যোগ্য উৎপন্ন সামগ্রী বা পণ্যসামগ্রী। এই 
উদ্বত্তের উপযুক্ত রূপ হল সোনা ও রুপো, বিমূর্ত সামাঁজক সম্পদ হিসেবে 
সম্পদ রাখা হয় প্রথম রূপে! পণ্যসামগ্রীকে শুধু যে সোনা ও রুূপো 
রূপে, অর্থাৎ অর্থের বস্তুগত আকারে মজুত করাই সন্তব তা নয়, সোনা ও 
রূপো হল সুরক্ষিত রূপে সম্পদ । প্রাতিট ব্যবহার-মূল্যই, সেটি ব্যবহৃত 
হওয়ার, অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কাজ পূরণ করে, কিন্ত 
অর্থ হিসেবে সোনার ব্যবহার-মূল্য 'বানময়-মূল্যের পাঁরচায়ক হবে, এক 
অনিয়তাকার কাঁচা-মাল হিসেবে সর্বজনীন শ্রম-সময়ের মূর্ত রূপ হবে। 
আঁনয়তাকার ধাতু হিসেবে 'বানময়-মূল্যের রূপটা আঁবনশ্বর। এইভাবে 
নিশ্চল সোনা বা রুপো হল মজুত ভাণ্ডার। প্রাচীন জাতিগুলির মতো 
যেসব জাতির শুধুই ধাতব মদ্রা-ব্যবন্থা আছে, তাদের ক্ষেত্রে মজুতদার 
ব্যক্তি থেকে শুব্‌ করে রাষ্ট্র পর্যন্ত একটা সর্ববাপ কাজ হয়ে ওঠে, রাষ্ট্র 
আগলে রাখে তার রাষ্ট্রীয় মজুত ভান্ডার । গোড়ার দিকে এশিয়ায় ও মিশরে 
এই মজ্‌তগ্যীল থাকত রাজা ও যাজকদের রক্ষণাধীনে এবং প্রধানত তাদের 
সরকার কর্মনীতির একটা মূলনীতি হয়ে উঠেছিল, কারণ এই রূপে বাড়াত 
সম্পদ সর্বদাই নিরাপদ এবং যে কোনো মুহূর্তে ব্যবহার করা যায়। 
বিজেতাদের দ্বারা এই ধরনের মজুতের এক দেশ থেকে আরেক দেশে দ্রুত 
স্থানান্তর এবং সণ্টলনের ক্ষেত্রে আংাঁশকভাবে সেগুলির আকস্মিক নির্গমন 
পুরাকালের অর্থবাবস্থার বৈশিষ্ট্য। 

পণাসামগ্রশসমূহ থেকে তাকে স্ণতন্্ করে ফেলবে। [তিনি বলেন, অর্থ থাকবে “নয়ত 
গতির মধ্যে, যতক্ষণ তার গাঁত থাকে ততক্ষর্গছি তা কার্ধকর, গতিহগন হয়ে গেলেই সব 
শেষ (ব্য়াগিইবেয়র, 16 06191. 00 18. [71217005 পৃ ২১৩)। যেশীবষয়াটি তিনি 
উপেক্ষা করেছেন তা হল, এই নিাম্ষিয়তাই তার গাঁতর পৃবশর্ত। আসলে তান যা 
চান তা এই ষে পণ্যসামগ্রশর মূল্য রূপ হবে সেগ্যালর বিপাকের রীতিমত আকি্িংকর 
দিক, তবে কখনোই স্বয়ংসম্পূর্ণ লক্ষা হবে না। 


১৩৬ 


বাস্তবাক্সত শ্রম-সময় হিসেবে সোনা হল তার নিজের মূল্যের মান্লার 
এক জামানত স্বরূপ, এবং তা সর্বজনীন শ্রম-সময়ের মূর্ত রূপ বলে, 
[বিনিময়-মূল্া হিসেবে তার ক্রমান্বিত কাজ সণ্চলনের প্রক্রিয়ার দ্বারাই 
নিশ্চিতি-প্রদত্ত। পণ্যসামগ্রীর মালিক যে তার পণ্যসামগ্রীগাঁলকে 'বানময়- 
মূল্যের রূপে রাখতে পারে, কিংবা 'বাঁনময়-মূল্যকে পণাসামগ্রণ হিসেবে 
রাখতে পারে, এই সহজ ঘটনাটিই পণ্যসামগ্রীর বিনিময়কে সণ্চলনের বিশেষ 
কারিকা করে তোলে. যাতে সেগ্যালকে সোনায় র্‌পাস্তারত অবস্থায় আদায় 
করা যায়। পণ্যসামগ্রীর প--অ রূপান্তর ঘটে সেগ্ঁলর রূপান্তরের খাতিরে, 
বিশেষ ভোত সম্পদকে সর্বজনীন সামাঁজক সম্পদে র্‌পাস্তারত করার 
উদ্দেশ্যে। রূপের পরিবর্তন - বস্তুর বিনিময়ের পাঁরবর্তে - এক 
স্বয়ংসম্পূর্ণ লক্ষ্য হয়ে ওঠে। যে 'বানময়-মূল্য ছিল 'িতীস্ত একটি রূপ 
মান্র, তা পাঁরণত হয়ুগাতির আধেয়তে । পণাসামগ্রীগূলি সম্পদ থাকে, অর্থাং 
পণ্যসামগ্রী থাকে একমান্র তখনই যখন সেগুলি সণ্চলনের প্রক্রিয়ার মধ্যে 
থাকে. এবং সেগুলি এই চলাঁত অবস্থায় থাকে শুধু সেগীল সোনা ও 
রুপোয় দৃঢ় ীভূত হওয়া পর্যন্ত। সেগুলি চলতি থাকে সণ্চলনের প্রান্রিয়ার 
কেলাসন ?হসেবে। কিন্তু সোনা ও রুপো নিজেদের অর্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
করে ততক্ষণ পর্যন্তই. যতক্ষণ সেগুলি সণ্চলনের উপায় হিসেবে কাজ করে 
না! সেগ্‌লি অর্থ হয় সণ্টলনের উপায়-নয় হিসেবে । সণ্চলন থেকে সোনার 
রূপে পণ্যসামগ্রীকে প্রত্যাহার করে নেওয়াটা তাই সেগুলিকে ক্রমাগত 
সণ্টলনে রাখার একমান্র উপায়। 

পণ্যসামগ্রীর মালিক সণ্চলন থেকে অর্থ 'হিতসবে ততটাই তুলে নিতে 
পারে যতটা সে পণ্যসামগ্রীর রূপে তার মধ্যে রেখোছল। পণ্যসামগ্রীীর 
সণ্টলনের দৃণ্টিকোণ থেকে দেখলে, মজতের প্রথম শর্ত হল নিয়ত 
বিক্রুয়, পণ্যসামগ্রণকে নিরন্তর সণ্চলনের মধ্যে ছাড়।। অন্য দিকে, সপ্টলনের 
মাধাম হিসেবে অর্থ সণ্চলনের প্রক্রিয়ায় নিরত অদৃশ্য হয়ে যায়, কারণ 
সারাক্ষণই তা উশুল হচ্ছে ব্যবহার-মূল্যে এবং বিলটন হয়ে যাচ্ছে ক্ষণজীবা 
ভোগে । সুতরাং, তাকে অবশ্যই সণ্চলনের প্রবাহ থেকে প্রত্যাহার করে নিতে 
হয়; ভাষান্তরে, অর্থযাতে ক্রয়ের উপায় হসেবে কাজ করতে না-পারে, সেজন্য 
পণাসামগ্রীকে অবশ্যই তাদের রূপান্তরের প্রথম স্তরে রাখতে হবে। 
পণ্যসামগ্রশর যে-মালিক এখন অর্থের মজতদার হয়েছে, তাকে অবশ্যই 
যথাসন্ভব বেশি বিক্রি করতে হবে এবং যথাসম্ভব কম 'কিনতে হবে, প্রবীণ 


৯৩৭ 


কাটো পর্যন্ত যে-বাণণ প্রচার করেছেন _- 02060) [20019 ৮6710906777) 


1100) €0020617। 6350 [২৪11 ব্য়কুণ্ঠা হল মজুতের নেতিবাচক পূবশির্ত 
ঠিক যেমন শ্রমশীলতা তার ইতিবাচক পূর্বশর্ত। সণ্টলন থেকে 'িশেষ- 
বিশেষ পণ্যসামগ্রী বা ব্যবহার-মূল্য রূপ পণ্যসামগ্রীর তুল্যমূল্য হিসেবে 
যা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় তার অনুপাত যত কম, অর্থ বা 'বানময়- 
মূল্য রূপী অনুপাতটা তত বোশি।* সর্বজনীন রূপে সম্পদের উপযোজনের 
নিহিত অর্থ তাই সম্পদের বস্তুগত বাস্তবতা পাঁরত্যাগ। অতএব, মজতের 
চালিকা শাক্ত হল অর্থীলপসা, যার কম্য ব্যবহার-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রণ 
নয়, বরং একাঁট পণ্যসামগ্রী হিসেবে ব্যবহার-মূল্য। সর্বজনীন রূপে 
বিলাস ও প্রয়োজনাতিরিক্ত বলে গণ্য করতে হবে। দণ্টাস্তস্বর্প, ১৫৯৩ 
সালে "দ্বিতীয় ফিলিপের কাছে করতেজ একাঁটি আবেদনপন্র পাঠিয়োছলেন, 
তাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ : 


“ভাল্লাদোলিদের করতেজ ১৫৮৬ সালে মহামান্য সম্াকে অনুরোধ করেছিল, 
যাতে এই রাজ্যে বদেশ থেকে মোমবাতি, কাচের জিনিসপন্ন, জহরত, ছার ও অনুরূপ 
সামগ্রী আর আমদানি করার অনুমাতি না-দেওয়া হয়; মানষের জীবনে এগুলি কোনো 
কাজে না লাগলেও তার বিনিময়ে সোনা 'দতে হয়, স্পেনীয়রা যেন ইন্ডিয়ান ।? 


পোকা বা মরচে যাকে স্পর্শ করতে পারে না, এবং যা পরোপার 
দিবা ও পুরোপ্দার জাগতিক এমন শাশ্বত সম্পদের পিছনে ছোটার উদ্দেশ্য 
অর্থ মজ্‌তদার পার্থব. এহিক ও ক্ষণস্ায়ী ভোগাঁবলাসকে ঘৃণা করে। 


উপরে উদ্ধৃত রচনায় মিসেলডেন লিখেছেন: "আমাদের আর্থভাবের সাধারণ পরোক্ষ 
কারণ হল বিদেশের যেসব পণ্াসামগ্রশী আমাদের কাছে অ-পণাসামগ্রী স্বরূপ, সেগুলি 
ব্যবহারের ব্যাপারে, এসমস্ত তুচ্ছ বস্তুর পারিবর্তে অনাথায় যে সম্পদ আনত হত, সেই! 
সম্পদ থেকে এতখানি আমাদের বণ্চিত করার ব্যাপারে এই রাজ্যের মান্রাধিক্য।... 
আমরা... আমাদের মধ্যে ব্যবহার কর প্রচুর পারমাণ স্পেনের, ফ্রান্সের, রেনের, লেভান্তের 
মদ... স্পেনের মনাকা, লেভান্তের ধনে, হ্যানল্টের মিহি লন ও ক্যাম্িক কাপড়... 
ইতালির রেশম, ওয়েস্ট-ইন্ডিজ-এর চান ও তামাক, ইস্ট-ইশ্ডিজ-এর মশলা। এর 
সবগীলর আমাদের কাছে অত্যাবশাকীয় লয়, অথচ সেগীল কেনা হয় গেদ অর্থ দিয়ে ।*** 


* গ্মালপত্রের "দক দৈয়ে... মজুত যত বাড়ে, সম্পদের দিক 'দয়ে তা তত 
কমে যায়।, এডওয়ার্ড মিসেলডেন, পৃবোক্ত গ্রন্থ, পু ইত। 
+* এ. মিসেলডেন, পৃরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৯-৯৩ ও ভার পর। 


১৩৮ 


সোনা ও রুপোর আকারে সম্পদ আঁবনশ্বর কারণ 'বানময়-মূল্যের 
পরিচায়ক এক অবিনাশী ধাতু এবং বিশেষ করে এই কারণে যে সোনা 
ও রূপোকে সণ্চলনের উপায় হিসেবে কাজ করতে দেওয়া হয় না এবং 
এইভাবে পণ্যসামগ্রনর নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী আর্ক দিক হয়ে উঠতে দেওয়া 
হয় না। নশ্বর আধেয়টিকে এইভাবে বলি দেওয়া হয় আবিনশ্বর রুপির কাছে। 


'ধরা যাক... প্রয়োজনাতারক্ত পান-ভোজনে, কিংবা অন্য কোনো বিনাশশখল 
সামগ্রীতে যে ব্যাক্তি অর্থ বায় করে তার কাছ থেকে কেরের সাহায্যে) অর্থ নেওয়া হল; 
এবং তা হস্তান্তারত করা হল এমন একজনের কাছে যে তা বায় করে বসন-ভুষণের 
শিছনে; আম বাল, এমন কি এই ক্ষেত্রেও কমনওয়েলথের কিছ লাভ হয়; কারণ মাংস 
ও পানীম্ের মতো অত তাড়াতাঁড় বসন-ভূষণ পুরোপুরি বিনষ্ট হয় না। কিন্তু সেই 
অর্থ যদি বায় করা হয় বাড়ির আসবাবপন্রের পিছনে, তা হলে লাভটা আরও একটু 
বোশ; যদি ব্যয় করা হুয় গৃহনির্মাণে, তা হলে আরও বেশি; যাঁদ বায় করা হয় জমি 
উন্নয়নে, খনি, মংস্যপালন প্রভৃতি কাজের পিছনে, তা হলে আরও বেশি; কিন্তু সবচেয়ে 
বোশ লাভ সোনা ও রুপো দেশে নিয়ে আসায়; কারণ সেই জিনিসগল শুধূ যে 
আঁবনশ্বর তাই নয়, বরং সর্বদা ও সর্ব সম্পদ রূপে পারগাণত; পক্ষাস্তরে অন্যান্য 
পণাসামগ্রী সম্পদ বটে, কিনতু 70 1010 ৮ 7)80)0* [এক বিশেষ স্থানে ও বিশেষ কালে]। 


স্জলনের ধারা থেকে অর্থ প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং সামাঁজক বিপাক 
থেকে তাকে রক্ষা করার বাসনার একটি বাহ্যক আঁভব্যাক্ত হল তাকে মাটির 
নিচে ল;কিয়ে রাখা, যার ফলে সামাজিক সম্পদ পাঁরণত হয় এক আঁবনশ্বর 
ভূ-গভ্ছ সয়ে, পণ্যসামগ্র-মালকের সঙ্গে তার সম্পূর্ণরূপে অলাক্ষত এক 
সংগোপন সম্পর্ক থাকে। ডঙ্তর বার্নিয়ে দিল্লিতে আওরঙজেবের রাজসভায় 
কিছুকাল কাঁটয়োছলেন: তিনি বলেছেন যে বাঁণকদের, বিশেষ করে অ- 
মুসলমান কাফেরদের হাতেই প্রায় সমগ্র ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমস্ত অর্থ 
কেন্দ্রীভূত, তারা গোপনে মাটির অনেক নিচে তাদের অর্থ লাকিয়ে রাখে, 


“এই বিশ্বাসের বশনতর্ হয়ে যে তাদের জীবদ্দশায় তারা যে-অর্থ লুকিয়ে রাখছে 


তাদের মৃত্যুর পর তা পরলোকে তাদের কাজে লাগবে ।** 


* পোটি, 25110021 ঠ1000000৮ পর ১৯৬ 
** ফ্রাঁসোয়া বার্নয়ে, “৬০৮৭৪০৩ ০0715190170 12 065০71100018 058 1805 ৫ 
(9720 2498০1”, তু. ১৮৩০-এর প্যারিস সংস্করণ, খণ্ড ১, পৃঃ ৩১২-৩১৪। 


১৩৯ 


প্রসঙ্গত, অর্থ মজৃতদার অধ্যবসায়ী পারশ্রমের সঙ্গে কঠোর তপশ্চর্যা 
মেলায় বলে ধর্মের দিক 'দিয়ে সে সহজাতভাবে প্রটেস্ট্যাপ্ট এবং ততোধিক 
শিউরিট্যান। 


“এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে ক্রয়কর্ম ও বিক্লয়কর্ম আবশ্যকীয় তণচরণ, 
'তা বাদ দেওয়া যায় না এবং নিশ্চয়ই তা খ্ঃশন্টীয় ধরনে ব্যবহার করা যায়, বিশেষত 
যেসব সামগ্রী প্রয়োজন ও সম্মান পূরণ করে; কারণ এইভাবেই গবাদ পশু, পশম, 
শসা, মাখন, দুধ ও অনন্য সামগ্রী গোম্ঠীপাতিদের দ্বারা ভ্রীত ও বিবক্রীত হয়। এগুলি 
ছল ঈশ্বরের দান, তিনি তা জাম থেকে উৎপন্ন করেন এবং মানুষের মধ্যে ভাগ করে 
দেন। কিল্তু যে বাহর্বাণিজ্য কালিকট ও ভারত ও অন্যান্য স্থান থেকে পণ্যসন্তার নিয়ে 
আসে -_ মৃজ্যবান রেশম ও জহরত ও মশলার মতো পণ্যসপ্তার, যেগুলি বাবহার করা হয় 
শুধু দেখানোর জন্য, কোনো প্রয়োজন তা পূরণ করে না _ এবং দেশ ও জনসাধারণের। 
কাছ থেকে অর্থ বার করে নেয়, আমাদের যদি একটা সরকার থাকত ও রাজন্যরা 
থাকতেন তা হলে তা করতে দেওয়া উচিত হত না। কিন্তু আম এখন এ-বিষয়ে লিখতে 
চাই না, কারণ আম মনে করি যে শেষে আমাদের যখন আর অর্থ থাকবে না, তখন 
তা পাঁরত্যাগ করতে হবে, ত্যাগ করতে হবে চমংকারিত্ব আর ওদারকতাও; কারণ যতক্ষণ 
পর্যন্ত প্রয়োজন ও দারিদ্রের দরুন আমরা বাধ্য না-হচ্ছি ততক্ষণ সমস্ত লেখা আর 
উপদেশই বৃথা হবে।”* 

« ডর মার্টন লুথার, 1301)67 ৮01) 1৯411021706] 910 /001061, 
১৫২৪। লুথার এই অনচ্ছেদেই লিখেছেন: 'ঈশ্বরের এমনই বিধান যে আমরা জার্মানরা 
আমাদের সোনা ও রুপ উজাড় করে দেব বাইরের দেশগুলিতৈ, এশ্বর্যবান করে দেব 
সারা পঁথবীকে অথচ আমরা নিজেরা থাকব ভক্ষুক। ইংলন্ড নিশ্চয়ই কম সোনা 
পেত, জার্মান যাঁদ তার বস্ নিতে অসম্মত হত, এবং পোর্তৃগালের রাজাও কম পেতেন, 
যাঁদ আমরা তাঁর মশলা নিতে রাজ? না-হতাম। ফ্রাওকফুর্টে একটা মেলার সময়ে জার্মান 
ডুখণ্ড থেকে প্রয়োজন বা কারণ ছাড়াই কত অর্থ বার ঝরে নেওয়া হয়, যাঁদ আপনারা 
তার সাব করেন তা হলে সাঁবস্ময়ে ভাববেন এখনও জার্মানতে একটি ফার্দংও যে 
রয়েছে তা কা করে সন্তব। ঠ্রাঙ্কফুট হল সোনা ও রুপোর এক নালা, এখানে যা কিছু 
উদ্ভৃত হয় ও জন্মায়, যা কিছু টাঁকশালে তৈরি হয় বা টঙ্কন হয় সে সবই দেশের 
বাইরে চলে যায় তার মধ্য দিয়ে; এই গর্তাঁট যাঁদ বন্ধ করা হত তা হলে বঙ্মানের 
এই আঁভযোগ শুনতে হত না যে সব চরম খণ রয়েছে, অর্থ নেই, সমগ্র গ্রামান্চল 
ও সমস্ত শহরগুলি তেজারাঁতিতে হতসর্বস্ব। কিস্তু চিন্তা নেই, তা সত্তেও সব কিছু 
এইভাবেই চলবে: আমাদের জামানদের তো জার্মীনই থাকতে হবে, বাধ্য হয়ে বিরত 
হতে না-হলে আমরা বিরত হই না" (পৃঃ 5-৫11 

উপরে উদ্ধৃত রচনায় মিসেলডেন চান যাই ঘটুক নাকেন সোনা ও রুপো 
খশম্টীয়-জগতের সীমার মধোই থাকুক: 'অর্থাভাবের অপর দুরবতাঁ কারণ হল খ্যীম্টীয়- 


১৪০ 


এমন কি অগ্রসর বুর্জোয়া সমাজগাীলতে সামাজিক বিপাক প্রাক্রিয়ায় 
আলোড়নের সময়ে অর্থের সণ্য় সমাধিস্থ করে রাখা হয়। এ হল সামাজক 
আন্দোলন থেকে সামাজিক আসঞ্জনকে --পণ্যমালিকের কাছে এই আসঞ্জনের 
পরিচায়ক হল পণ্যসামগ্রী, আর পণ্যসামগ্রীর যথোপযুক্ত মূর্ত রূপ হল 
অর্থ -- তার সংবদ্ধ রূপে রক্ষা করার চেস্টা। বস্তুনিচয়ের সামাঁজক 
পেশীততজ্তুকে সমাধিস্থ করা হয় সেগযাল যে দেহের পেশীতস্তব সেই দেহেরই 
পাশে। 

সণ্টলনের সঙ্গে মজদত-ধনের [নয়ত টান না-থাকলে, সেই মজুত-ধন 
এখন নিতান্তই এক রাশ অকেজো ধন হয়ে যেত, তার আর্ক আত্মা অদশ্য 
হয়ে যেত এবং সণ্টলনের ভস্মাবশেষ ছাড়া, তার ০7৮১৪৮10700 
[মূল্যহীন অবশেষ] ছাড়া আর কিছু থাকত না। অর্থ অর্থাৎ যে 'বানময়- 
মূল্য এক স্বতন্ত্র অস্স্তত্ব অর্জন করেছে, তা প্রকীতিগতভাবে বিমূর্ত সম্পদের 
মূর্ত রূপ; কিন্তু অন্য দিকে, যে কোনো 'নার্দন্ট পারমাণ অর্থ মূল্যের এক 
পাঁরমাণগত সসাম মান্রা। বানিময়-মূল্যের পাঁরমাণগত সীমানদেশের সঙ্গে 
তার গুণগত সর্বজনীনতার সংঘাত বাধে এবং মজুতদার সাঁমাবদ্ধতাকে 
গণ্য করে এক 'বাধানষেধ বলে, মেটা বস্তুতপক্ষে পাঁরণত হয় এক গুণগত 
[বাঁধনিষেধেও, অর্থাৎ মজুত ধনকে বৈষাঁয়ক সম্পদের নিছক এক সীমাবদ্ধ 
পরিচয়ে পাঁরণত করা হয়। আমরা দেখোঁছ, সর্বজনীন তুলামূল্য হসেবে 
অর্থকে এক সমীকরণের রাশিতে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করা যায়, যে সমশীকরণে 
রয়েছে তার একট দিক, আর অন্য 'দিকাঁট হল পণ্যসামগ্রীর এক অন্তহীন 


জগতের বাইরে তুরস্ক, পারস্য ও ইস্ট-ইশ্ডিজের সঙ্গে বাণিজা, যে বাণিজ্য আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রেই করা হয় নগদ অর্থ 'দয়ে, অথচ খ.শম্টীয়-জগগতের নিজের অভ্যন্তরে যেভাবে 
বাণিজ্য হয় তার থেকে পৃথকভাবে। কারণ খ:খম্টীয়-জগতের অভ্যন্তরে বাণিজ্য ন্গদ 
অর্থ দিয়ে চালানো হলেও [সই অর্থ থাকে এবং চলে খখন্টীয়-জগতের সীমানার মধোই। 
খুশল্টীয়-জগতের নিজের অভ্যন্তরে যে অর্থের লেনদেন হয় সেখানে বস্তৃতপক্ষে এক 
প্রবাহ ও পুনঃপ্রবাহ, জোয়ার-ভাঁটা চলে; কারণ কখনও খাঁম্টীয়-জগতের এক অংশে 
থাকে বৌশ, কখনও আরেক অংশে থাকে কম, এক দেশের অভাব থাকে, আরেক দেশের 
থাকে প্রাচুর্য: তা আসে যায় এবং খাশম্টীয়-জগতের চক্র বরাবর আবর্তিত হয়, কিন্তু 
তা হলেও তার সীমানার মধ্যেই থাকে। কিন্তু খ্‌শম্টীয়-জগতের বাইরে উপরোক্ত 
অংশগৃলিতে বাণিজ্য বাবদ যে অর্থ বোরয়ে যায় তা ক্রমাগত নিঃসৃতই হয়, আর 
কখনও ফিরে আসে না" [পৃঃ ১৯-২০]। 
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সারি। বিনিময়-মূল্যের উশুল যে মাত্রায় এরুপ এক সীমাহীন সারির 
কাছাকাছি হয়, ভাষান্তরে, বিনিময়-মূল্যের ধারণার সঙ্গে তা কতখানি মেলে, 
সেটা নিরভভর করে তার মান্রার উপরে । সাধারণভাবে, স্বয়ংচল হিসেবে 
বানময়-মৃূল্যের গাঁতি শুধু তার পাঁরমাণগত সীমার সম্প্রসারণই হতে 
পারে। কিন্তু মজুত ধনের এক প্রস্ত পাঁরমাণগত সীমা আতন্রম করতে গিয়ে 
নতুন নতুন 'বিধানষেধ তৈরি হয়, সেগীলকে আবার দূরীভূত করা দরকার 
হয়। বিধিনিষেধ বলে ধা প্রতীয়মান হয় সেটা মজুতের একটা বিশেষ সীমা 
নয়, বরং তার যে কোনো সীমাবদ্ধতা । মজুত গঠনের তাই কোনো স্বকীয় 
সীমা নেই, স্বতই কোনো সীমা নেই, বরং তা এক অন্তহীন প্রক্রিয়া, যার 
প্রতিটি বিশেষ ফল নতুন আরন্তের প্রেরণা যোগায়। মজুত যাঁদও একমান্র 
রক্ষা করেই বাড়ানো যায়, পক্ষান্তরে তা একমান্র রক্ষা করা যায় বাড়িয়েই। 

অর্থ নেহাতই ধনাল”সার একটি বস্তু নয়, তার আসল বস্তু। এই কামনা 
আবাঁশ্যকভাবেই 2117 520 050)95 [জঘন্য স্বর্ণলালসা]। বিশেষ বৈষায়ক 
সম্পদ, অর্থাৎ পোশাক, জহরত, পশুপাল প্রভৃতির মতো ব্যবহার-মূল্য 
পাওয়ার কামনার বৈপরীত্যে ধনালস্সা সম্ভব হয় একমাত্র তখনই, যখন 
সর্বজনীন সম্পদের পাঁরচায়ক হয় একাঁট শেষ বস্তু এবং তাই তাকে এক 
[বিশেষ পণ্যসামগ্রী হিসেবে রাখা যায়। অর্থ তাই ধনলাভের বাসনার বস্তু 
ও উৎস উভয় রূপেই দেখা দেয়।* অস্তার্নীহত কারণ বন্তুতপক্ষে এই যে 
[বাঁনময় -মূল্যই হয়ে ওঠে একটা লক্ষ্য, এবং ফলত 'বাঁনময়-মূল্যের এক 
সম্প্রসারণও । অর্থাল”সা মজুতকে আঁকড়ে থাকে, অর্থকে সণ্চলনের মাধ্যম 
হতে দেয় না, কিন্তু সোনার লালসা মজ্‌তের আর্ক আত্মাকে রক্ষা করে 
এবং সণ্চলনের সঙ্গে নিয়ত টানের অবস্থায় তাকে বজায় রাখে। 

যে ক্রিয়া মজৃত-ধন রাশীকৃত করে তা হল, এক দিকে, নিয়ত পুনরাবৃত্ত 
বিন্লুয়কর্মের দ্বারা সণ্চলন থেকে অর্থ প্রত্যাহার, এবং অন্য দিকে, 'নতান্ত 
পুঞ্জীকরণ, সপ্চয়। বন্তৃতপক্ষে, একমাত্র সরল সণ্টলনের ক্ষেত্রেই এবং 
বিশেষভাবে মজুত রূপেই সম্পদের সণ্য় ঘটে, পক্ষান্তরে অন্যান্য তথাকাঁথত 
সণ্চয়ের রূপ আমরা পরেই দেখতে পাব, রীতমত অন্নাচিতভাবে এবং 


* 'কিস্তু অর্থ থেকে উদ্ভৃত হয় ধনলিপ্সা... গ্তরে স্তরে তা বেড়ে পরিণত হয় 
উল্সত্ততায়, আর তা ধনলিপ্সা নয় বরং রীতিমত স্বণক্ষুধা।' প্লিনি, 110৮715 
1020018115 গ্রন্থ ৩৩, অধ্যায় ৩। 
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একমান্ন অর্থের সরল সণ্য়ের উপমা রূপে সণ্য় বলে পাঁরগণিত হয়। অন্য 
সমস্ত পণ্যসামগ্রী সাত হয় ব্যবহার-মূল্য হিসেবে, এবং এই ক্ষেত্রে 
সেগুলির সণয়ের ধরন নিধ্ধারত হয় সেগুলির ব্যবহার-মূল্যের বিশেষ 
লক্ষণ দিয়ে। দষ্টান্তস্বরূপ, শস্য মজ্‌ত করার জন্য দরকার [বিশেষ 
সাজসরঞ্জাম ; মেষ সংগ্রহ করতে হলে একজন লোককে হতে হয় মেষপালক; 
ব্লতদাস ও জাম সংগ্রহ করার জন্য দরকার হয় আধিপত্য ও দাস্যের সম্পর্ক, 
ইত্যাদি। বিশেষ ধরনের সম্পদের মজুত গড়ার জনা প্রয়োজন হয় বিশেষ- 
[বিশেষ পদ্ধাতি এবং ব্যাক্তমানূষের মধ্যে তা বিকাশ ঘটায় বিশেষ 
চারিন্রলক্ষণের বিকাশ, জানিস রাশীকৃত করার সহজ-সরল কাজের মতো 
তা নয়। কিংবা পণ্যসামগ্রীর আকারে সম্পদ সণ্চিত করা যেতে পারে 'বানিময়- 
মূল্য হিসেবে, এবং এক্ষেত্রে সণ্টয় হয়ে ওঠে এক বাঁণাজ্যক অথবা 
বিশেষভাবে অর্থনোতুক ক্রিয়া। তার সঙ্গে সধশ্নন্ট ব্যাক্ত হয়ে ওঠে একজন 
শস্য ব্যবসায়ী, গবাঁদ পশু ব্যবসায়শ, ইত্যাঁদ। যে ব্যাক্তি সোনা-রূপো 
সণ্য় করে তার কোনো ব্রিয়ার ফলে সোনা ও রূপো অর্থ নয়, বরং তার 
সহায়তা ছাড়াই সণ্টলনের যে প্রক্রিয়া ঘটে তার কেলাস 'হসেবেই সেগুলি 
অর্থ। সেই ব্যাক্তির সেগ্দীলকে আলাদা করে রাখা ছাড়া, একটির উপরে 
আরেকটি রাশীকৃত করা ছাড়া আর কিছ: করার দরকার করে না, 
সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন এই কাজটি যাঁদ অনা কোনে। পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে 
প্রযুক্ত হয় তা হলে ফল হবে তার অবমূল্যায়ন ।* 


* হোরেস, অতএব, সম্পদ মজৃত করার দর্শন সম্পর্কে কিছুই জানেন না, তাই 
?তাঁন বলেন (52017, গ্রল্থ ২, তৃতীয় ব্যঙ্গকবিতা): একজন লোককে যাঁদ বীণা কিনতে 
হত, এবং কেনার সঙ্গে সঙ্গেই সেগীলকে একত্র রাশশকৃত করতে হত; যাঁদও বাঁণা, 
অথবা কোনো কলাচর্চাতেই কোনো আগ্রহ তার নেই; যদি মুচি না হয়েও সে জুতো, 
ছার ও পায়ের ছাঁচ 'নয়েও তাই করে; বাঁণকের জীবনের বিপরীত দিকে খাটানো 
ছলেও জাহাজের পাল নিয়ে তাই করে -- তা হলে সকলে তাকে বলবে খ্যাপা ও উল্মাদ 
এবং যথার্থভাবেই যে-ব্যাক্ত সোনা ও রুপো মজুত করে চলে, যদিও জানে না তার 
মানালি ভারে রর বর দন হত ত্র পারা রত উপরি 
তার সঙ্গে এদের পার্থক্য কী? 

শ্রী সানয়র বিষয়টি সম্পর্কে আরও বোঁশ জানেন: 'অর্থ মনে হয় একমান্ত বধ 
ধার জন্য কামনা সর্বজনীন; এবং তার কারপ অর্থ হল বিমূর্ত সম্পদ। তার অধিকারী 
তার যে কোনো প্রয়োজনই পূরণ করতে পারে।" “50770155000 20750089895 
1,6০907016 00110105৩ কাউন্ট জাঁ আরিভাবেন-এর অনুবাদ, প্যারস, ১৬৩৬, পৃঃ 
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আমাদের মজুতদার বিনিময়-মূল্যের এক শহীদ, ধাতব মিনারের শীর্ষে 
উপাবষ্ট এক পাঁবন্রচেতা তপস্বা। সম্পদ তার প্রেয় শুধু সম্পদের সামাজিক 
রুপে, তাই সে সমাজের কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখে । পণ্যসামগ্রী সে চায় 
এমন এক রূপে, যে-রূপে সেগুলি সব সময়ে সণ্চলিত হতে পারে, তাই 
সেগুলিকে সে সণ্চলন থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। 'বিনিময়-মূল্যকে সে 
ভীক্ত করে, ফলত বরত থাকে বানময় থেকে। সম্পদের তরল ও শিলাীভূত 
রূপ, সঞ্জীবন সুধা ও পরশ পাথরকে উন্মন্তভাবে একত্রে মেশানো হয় 
অপরসায়নাঁবদের অপচ্ছায়ার মতো। তার কাল্পানক সীমাহীন ভোগতৃষা 
তাকে সমস্ত ভোগ ত্যাগ করায়। সমস্ত সামাঁজক চাহিদা পূরণ করতে চায় 
বলে সে সবচেয়ে জরুরী শারীরিক চাহদা মেটায় না। সম্পদের ধাতব 
বাস্তবতায় সম্পদকে আঁকড়ে রেখে মজ্‌তদার তাকে পর্যবাঁসত করে নিছক 
অলীক কল্পনায়। কিন্তু অর্থের খাতিরে অর্থ সয় বন্তুতপক্ষে উৎপাদনের 
খাতিরে উৎপাদনের বর্বর রূপ, অর্থাৎ চিরাচরিত চাঁহদার সীমার বাইরে 
সামাজিক শ্রমের উৎপাদন-শীক্তর বিকাশ। পণ্যসামগ্রঁ উৎপাদন যত কম 
অগ্রসর, মজুত - 'বানময়-মূল্য যেখানে অর্থ হিসেবে এক স্বতন্ত্র আস্তিত্ 
অর্জন করে সেই প্রথম রূপ -- তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাই তা এক 
গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রাচীন জাতগ্ীলর মধ্যে, এশিয়ায় এখনও 
পর্যন্ত, এবং সমকালীন কৃতিপ্রধান জাতিগ্যীলর মধ্যে, সেখানে 'বাঁনময়- 
মূল্য এখনও উৎপাদনের সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে ন। তবে, ধাতব 
মূদ্রার ব্যাপারে মজুত যে বিশেষ অর্থনৈতিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে তা বিবেচনা 
করার আগে, মজতের আরেকটি রূপ লক্ষ করা যাক। 

নান্দানক গুণাবলী নার্শেষে দোনা ও রুপোকে অর্থে পাঁরণত করা 
যায়, কারণ সেগ্লর বন্তু-উপাদান অর্থের বন্ত্-উপাদান, ঠিক যেমন সোনার 
মুদ্রা ও সোনার বাটকে এরুপ সামগ্রীতে রূপান্তরিত করা যায়। সোনা ও 
রুপো বিমূর্ত সম্পদের বস্তুউপাদান বলে মূর্ত ব্যবহার-মূল/ হিসেবে 
সেগুলির প্রয়োগ সম্পদের সবচেয়ে জাজবল্যমান প্রকাশ, এবং উৎপাদনের 
কোনো-কোনো স্তরে পণ্য-মালক যাঁদও তার ধন লুকিয়ে রাখে, তবুও 


২২১; কিংবা স্তর্কও: -অ্থ অন্য সর্বপ্রকার সম্পদে পাঁরচায়ক বলে, পৃথিবীতে 
বিদামান অন্য সর্বপ্রকার সম্পদ লাভ করার জন্য তা সণয় করলেই চলে, পের্বোক্ত গ্রন্থ, 
খড় ২, পৃঃ ১৩৫)। 
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যখনই সে নিরাপদে পারে, অন্যান্য পণ্য-মাঁলককে সে দেখাতে অনপপ্রাণিত 
হয় যে সে ধনী ব্যক্তি। সে নিজেকে ও তার বাঁড় সাজায় সোনা দিয়ে ।* 
এঁশয়ায়, এবং বিশেষ করে ভারতে, যেখানে মজূত গঠন উৎপাদনের সমগ্র 
ব্যবস্থায় বর্জোয়া অর্থব্যবন্থার মতো অধীনস্থ ভূমিকা পালন করে না, কিন্তু 
যেখানে সম্পদের এই রূপাটিকে এখনও চূড়াস্ত লক্ষ্য বলে বিবেচনা করা হয়, 
সেখানে সোনা ও রুপোর সামগ্রী, বন্তুতপক্ষে, নান্দনিক রূপে নিতান্তই 
মজুত। মধ্যযুগীয় ইংলণ্ডে আইন সোনা ও রুপোর সামগ্রীকে শুধু এক 
ধরনের মজুত-ধন বলে গণ্য করত. কারণ সেগুলিতে প্রযুক্ত মোটা ধরনের 
শ্রম সেগুলির মূল্য বাড়াত সামানাই। সেগুলিকে আবার সণ্চলনের মধ্যে 
ছাড়াই উদ্দেশ্য ছিল এবং সেগুলি যে ধাতু দিয়ে তোর হত সূক্ষরতা তাই 
মুদ্রার মতো একই ভাবে নির্দোশত হত। ক্রমবর্ধমান সম্পদের ফলে বিলাস- 
সামগ্রী রুপে সোনা_ও রুপোর বার্ধত ব্যবহার ঘটে. এই ঘটনাটা এতই 
সহজ বিষয় যে প্রাচনি চিন্তানায়করা** তা স্পম্ট বুঝেছিলেন, অথচ আধুনিক 
অর্থনীতিবিদরা উপাস্থিত করেন এই বেঠিক প্রতিজ্ঞাটি যে রুপো ও সোনার 
সামগ্রীর ব্যবহার সম্পদ বৃদ্ধির সমানুপাতে বাড়ে না, বাড়ে মূলাবান 
ধাতুগ্যালর মূল্য হ্রাসের সমানূপাতে। সুতরাং ক্যাঁলফো্নয়া ও 
অস্ট্রেলিয়ার সোনার ব্যবহার সম্পকে অন্যথায় যথাযথ তাঁদের ব্যাখ্যায় 
সব সময়েই একটা ভ্রু থাকে, কারণ তাঁদের মতে, কাচা মাল হিসেবে 
সোনার বার্ধত প্রয়োগের যাথার্থা তার অনুরূপ মূল্য হাস দিয়ে প্রাতপন্ন 
হয় না। মার্কিন উপানবেশগ্ীল ও স্পেনের মধ্যে লড়াই [২৫] এবং 
বপ্রবের দরুন খাঁনর কাজে ছেদের ফলে মূল্যধান ধাতুগীলর গড় বাক 
উৎপাদন ১৮১০ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি কমে 
[গিয়েছিল। ইউরোপে চাল মুদ্রার পারমাণ ১৮০৯ সালের তুলনায় ১৮২৯ 
সালে কমে গিয়েছিল প্রায় এক-ষষ্ঠমাংশ। এইভাবে উৎপাদন যাঁদও কমেছিল 


* পণাসামগ্রণর ব্যাক্র-মালিক এমন কি যখন সভ্য হয়েছে এবং পংজিপাঁতিতে 
পাঁরণত হয়েছে তখনও তার ভিতরকার মানুষাঁটর যে কা সামানা পরিবর্তন হয়েছে, 
দণ্টান্ত্বর্প তার প্রমাণ মেলে এক আন্তর্জাতিক ব্যাত্কিং সংস্থার জনৈক লপ্ডনস্ছ 
প্রীতানাধর কাছ থৈকে; হীন ফ্রেমে-বাঁধানো একটি এক লক্ষ পাউন্ডের নোটকে উপযনত্ত 
পাঁরবারিক মর্যাদাস্চক নিদর্শন হিসেবে প্রদর্শন করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে প্রীণধানযোগ্য 
হল সঞ্চলন প্রক্রিয়ার প্রতি সেই নোটটির উপহাসপূর্ণ ও উন্নাসিক অবজ্ঞা । 

** ১৪৭-১৪৮ পচ্ঠায় জেনোফোন থেকে উদ্ধাত অনুচ্ছেদ দুষ্টব্য। 
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এবং উৎপাদন-ব্যয় (অবশ্য, যাঁদ তার আদৌ কোনো পারিবর্তন হয়ে থাকে) 
বেড়েছিল, তা সত্তেও এমন কি দ্ধের সময়েও ইংলণ্ডে এবং প্যারিস 
সান্ধর পর মহাদেশে বিলাস-সামণ্রী হিসেবে মূল্যবান ধাতুগীলর ব্যবহার 
অস্বাভাবিক দ্রুত বাদ্ধ পেয়োছল। সেগুলির ব্যবহার বেড়েছিল সাধারণভাবে 
সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে ।* একে এক সাধারণ নিয়ম বলে গণ্য করা যেতে পারে যে 
সোনা ও রুপোর মুদ্রার বিলাস-সামগ্রীতে রূপান্তর শান্তর সময়েই প্রধান, 
আর সেগ্ীলর বাটে ও মুদ্রায় পুনঃরূপাশ্তর শুধু প্রধান হয় সংক্ষোভের 
সময়ে ।** অর্থ হিসেবে ব্যবহৃত পাঁরমাণের তুলনায় বিলাস-সামগ্রী রূপে 
সোনা ও রুপোর কী বিরাট অংশ থাকে তা এই ঘটনায় দেখা যায় যে, 
জ্যাকবের মতে, ১৮২৯ সালে ইংলন্ডে অনুপাতটা ছিল ২:১, আর 
সামাগ্রকভাবে ইউরোপে, এবং আমোরিকায় মুদ্রা রূপে যত মূল্যবান ধাতু 
ব্যবহৃত হয়েছিল তার চেয়ে ২৫ শতাংশ বোঁশ ব্যবহৃত হয়েছিল বিলাস- 
সামগ্রী রূপে। 

আমরা দেখোঁছ যে অর্থের সণ্চলন পণ্যসামগ্রীর রূপান্তরের, অথবা 
সামাঁজক বিপাকের সহজ রূপান্তরের বাঁহঃপ্রকাশ মাত্র। চলতি সোনার 
মোট পাঁরমাণকে তাই অবশ্যই চলতি পণ্যসামগ্রীর পাঁরবর্তমান মোট 
দাম অনযায়ী, অর্থাং এক দিকে তাদের যুগপৎ ঘটমান রূপান্তরের মাত্রা 
এবং অনা দিকে তাদের রূপান্তরের বিদ্যমান বেগ অনুযায়ী আঁবরাম বাড়তে 
অথবা কমতে হবে। তা একমান্র সম্ভব তখনই যখন এক 'না্স্ট দেশে 
অর্থের মোট পাঁরমাণের সঙ্গে চলাতি অর্থের অনুপাত ক্রমাগত 1ভল্ল হয়। 
মজৃত গঠনের কল্যাণে এই শর্ত পালিত হয়। দাম যাঁদ কমে অথবা সণ্চলনের 
বেগ বেড়ে যায়, তা হলে সণ্চলনের ক্ষেত্র থেকে নির্গত অর্থ মজুতদারদের 
ভান্ডারে বিশোধষিত হয়ে যায়: দাম যাঁদ বাড়ে অথবা সণ্টলনের বেগ কমে 
যায়, তা হলে এই সব মজুত উন্মুক্ত হয় এবং সেগীলর একটা অংশ 
সণ্চলনের মধো ফিরে আসে । সণ্চলনরত অর্থের ঘনীভবন এবং মজৃত- 
ধনের সণ্টলনের মধো প্রবহণ এক নিরন্তর পাঁরবর্তমান ও দোলায়মান 


* জ্যাকব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ২, অধ্যায় ২৫ ও ২৬7 

** শবরাট আলোড়ন ও আঁনাশ্চাতর সময়ে, বিশেষফতর আভ্যস্তরিক আন্দোলন 
বা আক্রমণের সময়ে, সোনা ও রুপোর সামগ্রীকে দ্রুত অর্থে পারণত করা হয়: 
অথচ শাস্ত ও সমৃদ্ধির সময়ে অর্থকে পাঁরণত করা হয় পট্ট ও জহরতে' পের্কোক্ত 
গ্রুপ, খণ্ড ২. পঃ ৩৫৭)। 
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গত, এবং এক বা অপর প্রবণতার বিদামানতা পৃরোপার নির্ধারত হয় 
পণ্যসামগ্রীর সণ্চলনে ওঠা-পড়া 'দিয়ে। মজুতগুলি এইভাবে সণ্টলনরত 
অর্থের সরবরাহ বা প্রত্যাহারের খাত হিসেবে কাজ করে. যার ফলে মদ্রা 
হিসেবে সণ্চলনরত অর্থের পাঁরমাণ সর্বদাই সণ্চলনের আশু চাঁহদার পক্ষে 
পর্যাপ্ত থাকে । সঞ্চলনের মোট পরিমাণ যাঁদ হঠাৎ বেড়ে যায এবং ক্রয় 
ও বিক্রুয়ের চালষ এঁক্য প্রাধান্য বিস্তার করে যার ফলে উশূল করার মতো 
দামের মোট পাঁরমাণ অর্থ সঞ্চলনের বেগের চাইতেও দ্রুত বেড়ে যায়, তা 
হলে মজ্‌ত দর্শনীয়ভাবে কমে যায়; যখনই সামাগ্রকভাবে গাঁতিতে একটা 
অস্বাভাবক অচলাবস্থা দেখা দেয়, অর্থাৎ বিক্রুয়কর্ম থেকে ন্রুয়কর্মের বিচ্ছেদ 
প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন সণ্টলনের মাধ্যম উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ঘনীভূত হয়ে 
অর্থে পরিণত হয় এবং মজতদারদের ভান্ডার গড় স্তরের চাইতে অনেক বেশি 
পাঁরমাণে পূর্ণ হয়। যেসব দেশে পুরোপুরি ধাতব মূদ্রা আছে কিংবা যেসব 
দেশ উৎপাদনের বিকাশের প্রারান্তক স্তরে রয়েছে, সেখানে মজতগালি অত্য্ত 
খণ্ডবিচ্ছিন্ন ও সারা দেশ জুড়ে ছাঁড়য়ে আছে, পক্ষান্তরে অগ্রসর বুর্জোয়া 
দেশগ্ীলতে সেগ্ল ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে কেন্দ্রীভৃত। মুদ্রার সংরাক্ষত 
তহবিলের সঙ্গে মজৃতকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না, মুদ্রার সংরক্ষিত 
তহবিল সর্বদা সঞ্চলনরত অর্থের মোট পারমাণের অঙ্গস্বরূপ, অথচ মজুত 
ও সণ্টলনের মাধ্যমের সান্রয় সম্পকের পূর্বশর্ত হল অর্থের মোট পাঁরমাণ 
কমবে অথবা বাড়বে । আমরা দেখোঁছ, সোনা ও রুপোর সামগ্রী মূল্যবান 
ধাতু প্রত্যাহারের খাত তথা সরবরাহের প্রচ্ছন্ন উৎস হিসেবে কাজ করে। 
সাধারণ অবস্থায় শুধু প্রথম কাজাঁট ধাতব মুদ্রাব্যবস্থার অর্থনীতিতে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।* 


* [নদ্নালাখত অনুচ্ছেদে জেনোফোন অর্থের দুটি বিশেষ ও পথক দিক -- অর্থ 
ও মজৃত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন: 'আম যে-সমস্ত ক্রিয়ার সঙ্গে পারচিত তার 
মধ্যে এটিই একমান ক্রিয়া যেখানে শিল্পের আরও বিকাশে কোনো প্রকার ঈর্ধা বোধ হয় 
না। ... আঁবজ্কৃত আকারিক ধাতুর পাঁরমাণ যত বোঁশ এবং নিচ্কাশিত রুপোর পাঁরমাণ 
যত বেশি, সেই কাজে তত বেশি সংখ্যক লোক নিযুক্ত হতে প্রস্তুত থাকে । ... নিজের 
বাড়ির জন্য যথেন্ট আসবাবপন্ত যার আছে এমন কেউই এই বাবদ আরও ক্রুয় করার 
কথা কল্পনা করে না, কিন্তু রূপোর ব্যাপারে, কেউই কখনও এতখানির মালক হয় নি 
যার দরূন সে বলতে বাধ্য হয়েছে 'আর নয়, যথেম্ট হয়েছে? । বরংচ, কেউ যাঁদ কখনও 
আঁমত পাঁরমাণের আধিকারী হয়ও তা হলে সে মাটিতে গর্ত খুড়ে এবং তাকে তার 
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খ) পাঁরশোধের উপায় 


এখন পর্যন্ত সণ্চলনের মাধ্যম থেকে পৃথক অর্থের দুটি রুপ আলোচিত 
হয়েছে, যথা নিলম্বিত মদ্রা ও মজযত। প্রথম রূপাঁটিতে -- মুদ্রার অর্থে 
সাময়িক রূপান্তর -- এই বিষয়টি প্রাতিফালত যে সণ্টলনের বিশেষ এক 
ক্ষেত্রে প--অ--প-এর দ্বিতীয় পর্ব অর্থাং অ--প, ক্রুয়কর্ম অবশ্যই 
পর-পর কতকগুলি ক্লুয়কর্মে বিভক্ত হয়। 'কিতুঁ মজ্‌তের কারণ হয় প--অ 
লেনদেনের পৃথগ্ভবন, যে-লেনদেন অ--প পর্যন্ত যায় না; না-হয় তা 
পণ্যসামগ্রীর প্রথম রূপান্তরের এক স্বতল্ন বিকাশ; অর্থ, অথবা সণ্চলনের 
মাধ্যম থেকে আলাদা সমস্ত পণ্যসামগ্রীর আস্তত্বের হস্তান্তরিত রূপ. যা 
পণ্যসামগ্রীর সর্বদা বিক্রুয়যোগ্য রূপের পরিচায়ক। সংরাঁক্ষত মূদ্রা ও মজুত 
শুধদ সণ্চলনের অ-্উপায় হিসেবেই অর্থ এবং সেগযাল সণ্চলনের অ-উপায় 
শুধু এই কারণে যে সেগাঁল সণ্চালত হয় না। অর্থের যে বিশিষ্ট রূপাঁট 
আমরা এখন আলোচনা করছি তা সণ্লিত হয়, অথবা সঞ্চলনের মধ্যে 
প্রবেশ করে, কিন্তু সণ্টলনের উপায় হিসেবে কাজ করে না। সণ্চলনের উপায় 
শহসেবে অর্থ সর্বদাই ছল ক্রয়ের উপায়, কিন্তু এখন তা সেই অবস্থায় 
কাজ করে না। 

মজযতের ফলে অর্থ যখন বিমূর্ত সামাজিক সম্পদের মূর্ত রূপ 
এবং পার্থব সম্পদের বাস্তব প্রতিভূ হয়ে ওঠে তখন অর্থের এই দিকটি 
সণ্চলনের প্রাক্রুয়ার মধ্যে বিশেষ ক্রিয়া অর্জন করে। অর্থ যখন 'নতাস্ত 


প্রকৃত প্রয়োগ হিসেবে মজুত করে সমধিক সুখ লাভ করে... কোনো রাম্ট্র যখন 
সমৃদ্ধিশাল্লশ হয় তখন লোকে রুপোর মতো এত বোশ আর কিছুর কামনা করে না। 
লোকে অর্থ চায় সূন্দর বর্ম আর চমতকার ঘোড়ার 'পছনে, বাঁড় আর নানা ধরনের 
সাজসরজামের পিছনে খবচ করার জন্য। মেয়েরা চায় বায়বহূল আভরণ আর স্বর্ণালঙ্কার । 
কিংবা ফসল ও অন্যানা ফলমূলের অজন্মার দরুন, অথবা যুদ্ধের দরুন রাম্ট্র যখন 
হশনবল হয় তখন অতাবশ্যকীয় সামগ্রশ বা সামারক সাহাযোর মূল্য পাঁরশোধের জন্য 
চলাঁত মুদ্রার চাহিদা আরও বোঁশ আবাঁশাক হয়ে ওঠে €খেত যখন অনুংপাদী থাকে) 
(জেনোফোন, ১০ ৬০০6৪৪1195', অধ্যায় ৪11 আরস্টটল তাঁর 10 [২০]১/১11০-র 
প্রথম গ্রন্থের ৯ম অধ্যায়ে প--অ--প এবং জ--প-অ সঞ্চলনের দ্যাট প্রদক্ষিণপথ বর্ণনা 
করেছেন; তাকে তিনি অভিহিত করেছেন 'ইকনমিকস' ও 'ক্রেমাটিসাঁটকস' বলে; তান 
এ দুটির পার্থকাও দেখিয়েছেন। গ্রীক ট্রাজেডি রচয়িতারা, বিশেষত ইউারাপাভস ন্যায় 
ও 'লোভ' এই নামে দুটি রূপের পরস্পর-বৈপরাঁতা দোখয়েছেন। 
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সঞ্চলনের উপায় হিসেবে এবং সেই হেতু ক্রয়ের উপায় হিসেবে সন্টলিত 
হয় তখন এই বিষয়টি পূর্বানামিত যে পণ্যসামগ্রী ও অর্থ যুগপৎ পরস্পরের 
সম্মুখীন; ভাষান্তরে, একই মূল্য দুবার লভ্য, এক প্রান্তে বিক্রেতার হাতে 
পণ্যসামগ্রী হসেবে এবং অপর প্রান্তে ক্রেতার হাতে অর্থ হিসেবে । বিপরীত 
প্রান্তে দাট তুল্যমূলোর যুগপৎ আস্তত্ব এবং তাদের যুগপৎ স্থান পাঁরবর্তন, 
কিংবা তাদের পারস্পরিক হস্তাস্তরে আবার এই বিষয়টি পূর্বানৃমিত যে 
বিক্রেতা ও ক্রেতা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে শহধ্‌ প্রকৃতই 
বিদামান পণাসামগ্রীর মালিক হিসেবে । কিস্তু পণ্যসামগ্রীর যে রূপান্তরের 
কালে অর্থের বাভন্ন 'বাশম্ট রূপ বিবার্ধত হয়, সেই রূপাস্তর পণাসামগ্রশর 
মালিকদেরও রূপান্তরত করে এবং পরস্পরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা যে 
সামাঁজক ভূমিকা পালন করে তাও বদলে দেয়। পণ্যসামগ্রীর রূপান্তরের 
কালে পণ্যসামগ্রীর রক্ষক তত ঘন-ঘনই তার চেহারা বদলায় যত ঘন-ঘন 
পণ্যসামগ্রীর পাঁরবর্তন ঘটে কিংবা অর্থ আত্মপ্রকাশ করে এক নতুন রূপে। 
পণ্যসামগ্রী-মালিকরা তাই গোড়াতে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল নিছক 
পণ্যসামগ্রী-মালক হিসেবে; তার পর তাদের মধ্যে একজন হয়ে গেল 
বিন্রেতা, আরেকজন ক্রেতা; তার পর প্রত্যেকেই পালাক্রমে হল ক্রেতা ও 
বিক্রেতা; তার পর তারা হল মজ.তদার এবং শেষ পর্স্ত ধনী লোক। 
সণ্টলনের প্রক্রিয়া থেকে নিক্ষাম্ত পণ্যসামগ্রী-মালিকরা তাই এই প্রব্িয়ার 
মধ্যে যারা প্রবেশ করছে তাদের থেকে আলাদা । সণ্চলনের প্রন্িয়ায় অর্থ 
যে বাভন্ন রূপ পারিগ্রহ করে তা বস্তুত শুধু পণ্যসামগ্রীর রূপান্তরের দানা- 
বাঁধা চেহারা, পণ্যসামগ্রী-মালিকরা যে পাঁরিবর্তমান সম্পকের মধ্যে তাদের 
বানময় চালায় এই রূপান্তর আবার শুধু তারই বিষয়গত আঁভব্ান্তি। 
সণ্টলনের প্রক্রিয়ায় আদান-প্রদানের নতুন নতুন সম্পর্ক দেখা দেয়, এবং এই 
সমস্ত পাঁরবার্তত সম্পকে প্রাতিভূ পণ্যসামগ্রী-মালিকরা অর্জন করে নতুন 
নতুন অর্থনোতক চাঁরন্বৈশিষ্ট্য। আভ্যন্তারক সণ্চলনের ক্ষেত্রের ভিতরে 
যেমন হয় তেমনভাবেই অর্থ হয়ে ওঠে নামিক, এবং সোনার পাঁরচয়বাহী 
শুধু এক টুকরো কাগজ অর্থ হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হয়, তাই, যে ক্েতা 
বা বিক্রেতা অর্থ বা পণ্যসামগ্রীর নিছক প্রাতীনাধ হিসেবে এগিয়ে 
আসে, অর্থাং যে ভাবষ্যং অর্থ বা ভবিষ্যৎ পণ্যসামগ্রর প্রৃতিভূ, 
সেই একই প্রক্রিয়ায় সে প্রকৃত ক্রেতা বা বিক্রেতা হিসেবে কাজ করতে 
সক্ষম হয়। 
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অর্থ হিসেবে সোনা যে 'বাভন্ন বিশেষীবশেষ রূপ তৈরি করেছে, সে 
সবই পণ্যসামগ্রীর রূপাস্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দিকগুলির বহিঃপ্রকাশ মান্র, 
কস্তু এই দিকগুলি অর্থের সরল সণ্গলনে, মুদ্রা হিসেবে দৃশ্যমান অর্থের 
মধ্যে ও গতিশীল এক্য হিসেবে প--অ--প প্রদক্ষিণপথে পৃথক রূপ 
পারগ্রহ করে নি, কিংবা হয়তো সেগ্যাল আত্মপ্রকাশ করোছিল নিতান্ত 
সুপ্ত ক্ষমতা হিসেবে, যেমন দম্টাম্তস্বর্প দেখা 'দিয়োছল পণ্যসামগ্রীর 
রূপাপ্তরের ছেদ। আমরা দেখোছি, প--অ লেনদেনের সময়ে প্রকৃত ব্যবহার- 
মূল্য ও নামিক বানময়-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীকে প্রকৃত বানময়-মূল্য 
ও শুধু নামিক ব্যবহার-মূল্য হিসেবে অর্থের সংস্পর্শে আনা 
হয়। ব্যবহার-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রী হস্তান্তারত করে বিক্রেতা উশুল করে 
সেঁটির বিনিময়-মূল্য ও অর্থের ব্যবহার-মূল্য। এর বিপরাঁতে, বিনিময়- 
মূল্য হিসেবে অর্থ হস্তান্তরিত করে ক্রেতা উশুল করে অর্থের ব্যবহার- 
মূল্য ও পণ্যসামগ্রীর দাম। পণ্যসামগ্রী ও অর্থ তদন.ষায়ী স্থান পাঁরবর্তন 
করে। এই দ্বিপক্ষীয় প্রান্তগত 'বিপ্রতপতার সন্রিয়্ প্রাক্রুয়া আবার সম্পন্ন 
হওয়ার সময়ে পৃথক হয়ে যায়। বিক্রেতা প্রকৃতপক্ষে পণ্যসামগ্রীটি হস্তান্তারত 
করে বটে কিন্তু তার দাম উশুল করে প্রথমত শুধু; নামতই । পণ্যসামগ্রনীটিকে 
তার দামে সে বানর করেছে বটে কিন্তু দাম উশুল হবে শুধু এক পূর্বানর্ধা- 
[রত পরবতর্ঁকালে। ক্রেতা ক্রয় করে ভাঁবষ্যং অর্থের প্রাতিভূ হিসেবে, অথচ 
বিক্রেতা বিল্ুয় করে আশু লভ্য একাটি পণ্যসামগ্রীর মালিক 'হসেবে। এক 
দিকে, বিক্রেতা প্রকৃতপক্ষে ব্যবহার-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীটি হস্তান্তরিত 
করে প্রকৃতপক্ষে তার দাম উশুল না-করেই: অন্য দিকে. ক্রেতা 'বানময়- 
মূল্য হিসেবে অর্থ প্রকৃতপক্ষে হস্তাস্তরত না-করেই গণ্যসামগ্রীটির ব্যবহার- 
মূলো তার অর্থ প্রকৃতপক্ষে উশুল করে নেয়। ঠিক যেমন আগে মূল্যের 
এক নিদর্শন অর্থের পাঁরচায়ক ছিল তেমনই এখন স্বয়ং ক্লেতাই তার 
প্রতীকী প্রাতিভূ। আগে যেমন সর্বজনীন নিদর্শন হিসেবে মূল্য-ীনদর্শনের 
সঙ্গে অপাঁরহার্যভাবে ছিল রাষ্ট্রীয় নিশ্চিত ও এক বৈধ হার, এখন ঠিক 
তেমনই ব্যক্তিক প্রতীক হিসেবে ক্রেতা পণ্যসামগ্রন-মালিকদের মধো ব্যক্তিগত, 
আইনত বলবংযোগ্য চুক্তিব উদ্ভব ঘটায়। 

বিপরীতভাবে, অ--প লেনদেনে ভ্রয়ের প্রকৃত উপায় হিসেবে অর্থ 
হস্তান্তরত হতে পারে, অর্থের ব্যবহার-মূল্য উশ্‌ল হওয়ার আগে. কিংবা 
পণাসামগ্রণ হস্তান্তারত হওয়ার আগে পণাসামগ্রীর দাম উশুল করে নিতে 
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পারে। এটা ঘটে, দ্টাস্তস্বর্প, আগ্রম-পাঁরশোধের সৃবিদিত রূপে; 
ভারতীয় রায়তদের কাছ থেকে আফিম ব্লয়ের জন্য ইংরেজ সরকার 
পারশোধের যে রূপ ব্যবহার করে তার মধ্যেও; রাশিয়ায় বসবাসকারী 
বিদেশন বাঁণকরা সেদেশে উৎপন্ন সামগ্রী ক্রুয়ের জন্য পরিশোধের এই রূপ 
অনেকাংশে ব্যবহার করে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অবশ্য অর্থ কাত করে শুধু 
ক্রয়ের উপায়ের পরিচিত রূপে এবং তাই, নতুন কোনো সংজ্ঞার্থের, কিংবা 
আরও আলোচনার প্রয়োজন নেই।” এখানে অ--প এবং প--অ এই দুটি 
লেনদেন যে পারবার্তত রূপ গ্রহণ করে, সেই বিষয়ে আমরা শুধূ বলব যে 
ক্লয়কর্ম ও বিক্ুয়কর্মের যে বিশদ্ধ ধারণাগত প্রভেদ সণ্চলনে প্রত্যক্ষভাবে 
দেখা দেয় তা এখন হয়ে ওঠে বাস্তব প্রভেদ, কারণ এক ক্ষেতে থাকে শুধু অর্থ 
এবং অন্য ক্ষেত্রে শুধু পণ্যসামগ্রী : এর প্রাতাট ক্ষেত্রেই 'কস্তু প্রকৃতপক্ষে 
লভা। একমান্র চরমাইু, যেখান থেকে উদ্যোগ আসে। আঁধকন্তু, উভয় রূপের 
পক্ষেই এই 'বষয়াটি আঁভল্ন যে তাদের প্রত্যেকাটিতে একটি তুলামূল্য থাকে 
শুধু ক্রেতা ও বক্রেতার সাধারণ "সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই সিদ্ধান্ত পরস্পরের 
পক্ষে অবশ্যমান্য এবং তাকে এক সংস্পন্ট বৈধ রূপ দেওয়া হয়। 

গবক্লেতা ও ক্রেতা হয়ে যায় উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ। মজুতের রক্ষক 'হিসেবে 
পণ্যসামগ্রী-মাঁলক ছিল রীতিমত হাস্যকর চরিব্র, অথচ এখন সে হয়ে ওঠে 
ভয়ঙ্কর, কারণ সে. নিজেকে নয়, তার প্রাতবেশীকে এক নার্দন্ট অঙ্কের 
অর্থের মূর্ত রূপ বলে গণ্য করে এবং নিজেকে নয়, তার প্রাতবেশীকে 
পঁরণত করে বিনিময়-মূল্যের বাঁলতে । প্রাক্তন ধর্মীবশ্বাসী হয়ে যায় 
উত্তমর্ণ, এবং ধর্মশাস্ত থেকে দৃম্টি ফেরায় ব্যবহারশাস্ত্রের দিকে। 
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প--অ-র পাঁরবারতত রূপে. পণ্যসামগ্রী যেখানে প্রকৃতই হাতে থাকে 
আর অর্থের শুধু প্রাতীনাধত্ব থাকে, সেখানে অর্থ কাজ করে প্রথমত 
মূল্যের পরিমাপ হিসেবে । পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের মূল্যায়ন হয় 


* অবশ্য, পঃজও অর্থ-রূপে আগ্রম দেওয়া হয়, তাই এও সম্ভব যে আগ্রিম- 
দেওয়া অর্থ হল আগ্রম-দেওয়া পংজ, কিন্তু এই দিকটি সরল সপ্টলনের আওতার 


মধো। পড়ে না। 
** শেকসপণয়রের 6107806 পে ৮০০৫০ নাটক থেকে শাইলকের উক্ত 


(অঞ্ক ৪, দৃশ্য ১)। -_ সম্পাঃ 
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তার পারমাপ 'হসেবে অর্থতে, কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী মূল্যায়ন করা 
বানিময়-মূল্য, অর্থাৎ দাম, শুধু যে বিক্রেতার মনেই আন্তমান তা নয়, 
সেটা ক্রেতার দায়েরও পাঁরমাপ। দ্বিতীয়ত, অর্থ এখানে কাজ করে ক্রয়ের 
উপায় হিসেবে, যাঁদও তা হল নিতান্তই তার ভবিষ্যং আস্তত্বের পূর্বগামী 
ছায়া, কারণ পণ্যসামগ্রণীকে তা বিক্রেতার হাত থেকে ক্রেতার হাতে এনে দেয়। 
চুক্তির বন্দোবস্তের দিন অর্থ প্রবেশ করে সন্চলনের মধ্যে, কারণ তা প্রাক্তন 
ক্রেতার হাত থেকে চলে যায় প্রাক্তন 'বনেতার হাতে । কিন্তু সণ্টলনের উপায় 
বা ক্রয়ের উপায় হিসেবে তা সণ্চলনের ক্ষেত্রে আসে না। তার আস্তত্বের 
আগেই সে এই সব কাজ সম্পন্ন করেছে এবং দৃশ্যপটে আঁবভূঁতি হয়েছে 
এই সব কাজ সাঙ্গ করার পরে। সণ্চলনের মধ্যে তা প্রবেশ করে পণ্যসামগ্রীর 
একমান্ন উপযুক্ত তুলামূল্য হিসেবে, 'বানময়-মূল্যের পরম মূর্ত রূপ 
হিসেবে, বিনিময়-প্রন্রিয়ার শেষ কথা হিসেবে, সংক্ষেপে অর্থ হিসেবে, এবং 
আঁধকন্তু সর্বজনীন পারশোধের উপায় রূপে কর্মরত অর্থ হিসেবে। 
পরিশোধের উপায় রূপে কর্মরত অর্থকে মনে হয় পরম পণ্যসামগ্রী, কিস্তৃ 
তা থাকে সণ্চলনের ক্ষেত্রের মধ্যে, মজূত-ধনের বেলায় যেমন ঘটে তেমন 
বাইরে নয়। ক্রয়ের উপায় আর পাঁরশোধের উপায়ের মধ্যেকার পার্থক্য 
বাঁণজ্য সংকটের সময়ে অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে, এবং হয়ে ওঠে 
অপ্রীতিকরভাবে ।* 

সণ্চলনের ক্ষেত্রে পণ্যের অর্থে পাঁরণত হওয়াটা পণ্যসামগ্রী-মালিকের 
নিতান্ত বাক্তগত প্রয়োজন হিসেবে মূলত দেখা দেয়, যখন তার নিজের 
পণ্য নিজের পক্ষে ব্যবহার-মূল্য নয়, হস্তাস্তরণের মারফৎ ব্যবহার-মূল্য 
হয়ে ওঠা তখনও বাকি। চুক্তিগত বন্দোবস্তের দিনে মূল্য পরিশোধ করার 
উদ্দেশ্যে তাকে ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই পণ্যসামগ্রণী বিক্রি করতে হয়েছে। সন্চলন 
প্রক্রিয়ার বিবর্তন এইভাবে বিক্লুয়কর্মকে তার পক্ষে এক সামাঁজক প্রয়োজনে 
পাঁরণত করে, তার ব্যাক্তগত প্রয়োজন থাকুক বা নাই থাকুক। পণ্যসামগ্রর 
প্রাক্তন ক্রেতা হিসেবে সে অন্যান্য সামগ্রীর বিক্রেতা হতে বাধ্য অর্থ লাভ 
করার জন্য, সে অথ" ক্রয়ের উপায় হিসেবে নয়, বরং পাঁরশোধের উপায় 


* ক্রয়ের উপায় ও পাঁরশোধের উপায়ের মধ্যেকার প্রভেদের উপরে লুথাব জোর 
[দিয়েছেন। [লেখকের কাঁপতে টীকা ।] 
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হিসেবে, বানময়-মূল্যের পরম রূপ িসেবে। শেষ ক্রিয়া [হিসেবে 
পণ্যসামগ্রীর অর্থে পরিণত হওয়া কিংবা চরম লক্ষ্য হিসেবে পণাসামগ্রীর 
প্রথম রূপান্তর - মজুতের বেলায় যে চরম লক্ষ্য পণাসামগ্রী-মালিকের 
খেয়াল বলে বোধ হয়েছিল _ এখন এক অর্থনোৌতক ক্রিয়া হয়ে উঠেছে। 
পরিশোধের জন্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ও আধেয়ই সণ্চলন প্রান্রুয়ার আধেয়, 
তার রূপাঁট থেকেই উদ্ভূত এক আধেয়। 

এই ধরনের বিব্রয়ে পণ্যসামগ্রী যায় এক জায়শ্না থেকে আরেক জায়গায়, 
যাঁদও তার প্রথম রূপান্তর, ভার অর্থে পাঁরণত হওয়া, বিলাম্বত হয়। কিন্তু 
ক্রেতার দিকে, প্রথম রূপান্তর ঘটার আগে, অর্থাৎ পণাসামগ্রীর অর্থে 
পরিণত হওয়ার আগেই দ্বিতীয় রূপান্তর সাধিত হয়ে যায়, অর্থাৎ অর্থ 
পুনরায় পারণত হয় পণ্যসামগ্রীতে। সুতরাং, এই ক্ষেত্রে প্রথম রূপান্তরাট 
যেন দ্বিতীয় রূপান্তরের চাইতে দেরিতে হয়। তাই, প্রথম রূপান্তর 
পণাসামগ্রী যে রূপ লাভ করে, সেই অর্থ এক নতুন বিশিষ্ট গুণ অর্জন 
করে। অর্থ অর্থাৎ 'বানময়-মূল্যের স্বতন্ল বিকাশ, আর পণাসামগ্রী 
সণ্চলনের মধাবতাঁ পর্যায় থাকে না, তার শেষ ফল হয়ে ওঠে । 

লেনদেনের দুটি প্রান্ত যেখানে সময়ের দিক থেকে প্‌থক, সেই ধারে 
ক্রয় যে পণ্যসামগ্রীর সরল সপ্চলনের 'ভান্ততে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিবার্ধতি 
হয়, তা দেখাবার জন্য বিশদ কোনো প্রমাণ দরকার করে না। প্রথমে এটাই 
ঘটে যে সণ্চলন কালে কিছু-কিছু পণ্যসামগ্রন-মালক বারবার পরস্পরের 
সম্মুখীন হয় ন্লেতা ও বিক্রেতা হিসেবে । এ রকম বারবার ঘটা ঘটনা শুধুই 
আকাস্মক থাকে না, দণ্টান্তস্বর্প পণ্যসামগ্রীর ফরমাশ দেওয়া হতে পারে 
ভাবষ্যতের একটা তাঁরখের জন্য, সেই তারিখে সেগুলি সরবরাহ করতে 
হবে এবং সেগ্যালর দাম পাঁরশোধ করা হবে। এ ক্ষেত্রে পণ্যসামগ্রী ও 
অর্থের প্রকৃত উপস্থিতি ছাড়াই বিক্রুয়কর্ম ঘটে শুধু নামত, অর্থাং আইন- 
গতভাবে। অর্থের দ্যাট রূপ -- সশ্চলনের উপায় ও পাঁরশোধের উপায় _ 
এখানে তখনও একই রকম, কারণ এক দিকে পণ্যসামগ্রশ ও অর্থ স্থান 
পারবর্তন করে যুগপৎ, এবং অন্য দিকে, অর্থ পণাসামগ্রী ক্রয় করে না, 
পূর্বে বিক্লীত পণ্যসামগ্রশর দাম উশুল করে। আঁধকস্তু, কতকগন্ীল ব্যবহার- 
মূলোর বিশেষ প্রকীতির দরুন সেগুলি বস্তুতপক্ষে অপরের হাতে তুলে 
দেওয়ার ফলে প্রকৃতপক্ষে হস্তান্তারত হয় না, এক নির্দিষ্ট কালের জনা 
ইজারা দেওয়ার মধ্যেই হস্তাস্তরত হয়। দশ্টান্তস্বর্প, কেউ যখন একমাসের 
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জন্য একটি বাঁড়র ব্যবহার-স্বত্ব 'বান্রু করে, সেই বাঁড়র ব্যবহারমূল্য আদায় 
হয় শুধ্‌ মাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই, যাঁদও বাঁড়াঁট হাত-বদল করে 
মাসের শুরুতে । এক্ষেত্রে ব্যবহার-মূল্যের প্রকৃত স্থানান্তর ও তার বাস্তব 
হস্তাস্তরণ কালের দিক 'দয়ে পৃথক বলে তার দামও উশুল হয় যে-তারিখে 
সেটির হাত-বদল ঘটেছে সেই তারিখের পরে । সব শেষে, 'বাভন্ন পণ্যসামগ্রণ 
উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কালসামার পার্থক্যের দরুন একজন উৎপাদক 
আগেই, এবং যাঁদ একই পণ্যসামগ্রী-মালকরা বারবার একে অপরের উৎপন্ন 
পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় করে. তা হলে লেনদেনের দুটি দিক পৃথকণভূত হয় 
তাদের পণ্যসামগ্রীর উৎপাদনের অবস্থা অনুযায়ী । এর ফলে পণ্যসামগ্রী- 
মালিকদের মধ্যে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের সম্পকের উদ্ভব ঘটে। এই সম্পর্ক 
সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করা যেতে পারে এমন কি ক্রেডিট ব্যবস্থার জন্মের 
আগেই, যাঁদও সেই সম্পকর্গুলিই ক্লোডিট ব্যবস্থার স্বাভাঁবক বনিয়াদ। 
এ কথা অবশ্য স্পম্ট যে ক্রোডট ব্যবস্থার বিবর্তন এবং সেই হেতু সাধারণভাবে 
বুর্জোয়া উৎপাদন-প্রণালীর বিবর্তন অর্থকে 'দিয়ে ক্রমেই বোশ করে 
পাঁরশোধের উপায় হিসেবে কাজ করায়, ভ্রুয়ের উপায় হিসেবে এবং তদুপাঁর 
মজ্‌তের উপাদান হিসেবেও তার ব্রিয়ার ক্ষাতসাধন করে। দণ্টান্তস্বরূপ. 
ইংলণ্ডে মুদ্রা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই খুচরো বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং উৎপাদক 
ও উপভোক্তাদের মধ্যে ছোটখাট লেনদেনের মধো সীমাবদ্ধ. অথচ পরিশোধের 
উপায় হিসেবে অর্থ প্রাধান্য বিস্তার করে আছে বড়-বড় বাঁণাজ্যক লেনদেনের 
ক্ষেত্রে। 


* সংজ্ঞার্থ সম্পর্কে শ্রী ম্যাকলিয়ডের মতান্ধ খঃতখুতুনি সত্তেও সবচেয়ে মামু 
অর্থনোতিক সম্পর্কগ্ীলির তান এতদূর অপব্যাখ্যা করেন যে জোর 'দয়ে বলেন, 
সাধারণভাবে অর্থ উদ্তৃত হয় তার অগ্রসরতম রূপাঁট থেকে. অর্থাৎ পাঁরশোধের উপায় 
থেকে । তান অন্যান্য সব কিছুর মধ্যে এ কথাও বলেছেন যে লোকের সর্বদা একই 
সময়ে ও একই মূল্যে পরস্পরের সেবা দরকার হয় না বলে প্রথম জনের কাছ থেকে 
দ্বতীয় জনের প্রাপ্য সেবার পারমাণের কিছুটা পার্থক্য থাকবে, এবং এটাই হবে 
ধণস্বরূপ।' এই খণের আঁধকারীর দরকার হতে পারে এমন এক তৃতীয় ব্যক্তির সেবা 
যার তখনই প্রথমোক্ত জনের সেবার প্রয়োজন নেই. তা হলে "দ্বিতীয় জনের পক্ষে প্রথম 
জনের কাছ থেকে তার প্রাপা খণ তৃতীয় জনের কাছে হস্তান্তরত করার চাইতে বোৌশ 
স্বাভাবিক আর কপ হতে পারে।' “একটি খণের সাক্ষ্য, এক হাত থেকে আরেক হাতে 
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সর্বজনীন পরিশোধের উপায় হিসেবে অর্থ হয়ে ওঠে চুঙ্তির সর্বজনশীন 
পণ্যসামগ্রী, যাঁদও প্রথমে শুধুই পণ্য সণ্চলনের ক্ষেত্রের ভিতরে ।* কিন্তু 
অর্থের এই কাজ যত বিকাশ লাভ করে, অন্য সমস্ত ধরনের পাঁরশোধ ক্রমে 
ক্রমে পাঁরণত হয় অর্থে পাঁরশোধে। অর্থ যে পাঁরমাণে পাঁরশোধের 
অনন্যসংস্রব উপায় হিসেবে কাজ করে তার দ্বারা পাঁরচয় পাওয়া যায় 
উৎপাদনের উপরে 'বিনিময়-মূল্যের আধপত্য কত গভীর ও ব্যাপক ।*% 

পাঁরশোধের উপায় হিসেবে চলাত অর্থের পাঁরমাণ সবপ্রথমে নির্ধারত 
হয় পারশোধের পাঁরমাণ 'দয়ে, অর্থাৎ সরল অর্থ সণ্ণলনের ক্ষেত্রে যেমন 
ঘটে তৈমন বিল্লীতব্য পণ্যসামগ্রীর মোট দাম 'দয়ে নয়. বরং বিক্রীত 
পণ্যসামগ্রীর মোট দাম দিয়ে। কিন্তু এইভাবে নিরধারত পাঁরমাণ দুটি 
বিষয়ের দ্বারা নির্ণয়-সাপেক্ষ : প্রথমে একটি মুদ্রা যে বেগ নিয়ে একই ক্রিয়ার 
পুনরাবৃত্ত ঘটায় অর দ্বারা, অথবা পাঁরশোধের এক গতিশীল মালাম্বরূপ 
পরিশোধের সংখ্যার দ্বারা । ক পাঁরশোধ করে খ-কে. তার পর খ পারশোধ 


যাবে;. . যাকে বলা হয় মদ্রা-ব্যবস্থা। ...এক ব্যক্ত যখন ধাতব মদ্দার দ্বারা আভবাক্ত 
দায় গ্রহণ করে তখন সে শুধু মূল অধমর্ণের সেবাই নয়, সমগ্র পারশ্রমী সম্প্রদায়েরই 
সেব দাব করতে সক্ষম হয়।' ম্যাকলিয়ড, “1105 11760158000 20৮০6 5 
137101611?, খন্ড ১, লন্ডন, ১৮৫৫, অধ্যায় ১ [পে ২৪, ২৯]। 

* 'অর্থ হল চুঁক্তর সাধারণ পণ্যসামগ্রী, অথবা সম্পন্তি সম্পর্কে ভবিষাতে 
সম্পাঁদতব্য আধকাংশ চুক্তি যা 'দয়ে করা হয়।' বেইল, পূবোত্তী গ্রপথ। পক ত। 

** 'সানয়র (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২২১৯) বলেন: “এক নার্দি্ট কালপবেরি মধ্যে 
সব কিছ্‌র মূল্য পাঁরবার্তত হয় বলে লোকে পাঁরশোধের উপায় হিসেবে এমন একটি 
[জিনিস বেছে নেয়, যার মূল্য পাঁরবার্তত হয় সবচেয়ে কম এবং সামগ্রী ভ্রুয়ের এক 
'নার্দষ্ট গড় ক্ষমতা যার সবচেয়ে দীর্ঘকাল থাকে। এইভাবে, অর্থ হয়ে ওঠে মুলোর 
আভব্যান্ত বা প্রাতীনাধ।' বিপরীতপক্ষে, সোনা রূপো প্রভাতি পারশোধের সাধারণ 
উপায় হয়, কারণ সেগদাল অর্থ হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ বািনময়-মূল্যের স্বতন্য মূর্ত রুপ 
হয়ে উঠেছে। শ্রপ সিনিয়র-কথত অর্থের মূল্যের শ্থিরতা যখন গণ্য কর হয়, অর্থাই 
ঘটনাচক্রে অর্থ যখন পাঁরশোধের সর্বজনীন উপায় হিসেবে প্রাতীণ্তত হয়, ঠিক সেই 
রকম সময়েই লোকে অর্থের মূল্যের অদলবদল সম্পর্কে অবাহত হয়ে ওঠে। এই রকম 
একটা সময় ছিল ইংলণ্ডে এলিজাবেথীয় যুগ, যখন মূল্যবান ধাতুগৃলির দর্শনীয় 
অবচয়ের দরুন লর্ড বার্লে ও স্যর টমাস স্মিথ পার্লামেন্টে একটি আযান পাশ করিয়ে 
[নিয়েছিলেন যার দ্বারা অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্বাবদ্যালয়কে তাদের জমির খাজনার এক- 
তৃতীয়াংশ গম গু যবে পাঁরশোধ করার ব্যবস্থা করতে বাধ্য করা হয়েছিল। 
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করে গ-কে এবং এইভাবে চলতে থাকে । একই মদ্রা যে বেগ নিয়ে বারবার 
পরিশোধের উপায় হিসেবে কাজ করতে পারে, তা নির্ভর করে, এক দিকে, 
উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ হিসেবে পণ্যসামগ্রী-মালিকদের সম্পকের পরস্পর- 
সংযোগের উপরে, তাতে একজন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পকের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি 
উত্তমর্ণ সেই একই পণ্যসামগ্রী-মালিক আরেক জনের সঙ্গে সম্পকের 
ক্ষেত্রে অধমর্ণ, এবং এইভাবেই চলে; আর অন্য দিকে, তা নির্ভর করে 
পাঁরশোধ যখন করণীয় সেই বিভিন্ন তাঁরখের মধ্যবতার কালপর্বের উপরে। 
পাঁরশোধের পরম্পরাগুলি, কিংবা পরে সম্পাদত প্রথম রূপান্তরের 
পরম্পরাগ্াল সণ্টলনের উপায় হিসেবে অর্থের গাঁতির দ্বারা পরাচিত 
রূপান্তরের পরম্পরা থেকে গুণগতভাবে পৃথক। "দ্বিতীয় পরপরাট শুধু 
যে সময়গত পর্যায়ক্রমেই দেখা দেয় তা নয়, এইভাবে তা সৃষ্টিও হয়। একটি 
পণ্যসামগ্রী অর্থে পাঁরণত হয়, তার পর আবার পাঁরণত হয় একটি 
পণ্যসামগ্রতে, এইভাবে তা আরেকটি পণ্যসামগ্রীর অর্থে পারণত হওয়া 
এবং আবার পণ্যসামগ্রীতে পাঁরণত হওয়া সম্ভব করে তোলে: ভাষাস্তরে, 
একজন বিক্রেতা হয়ে ওঠে একজন ক্রেতা এবং তার দ্বারা আরেক জন 
পণ্যসামগ্রী-মালিক হয়ে ওঠে একজন বিক্রেতা । এই পারম্পর্য পণাসামগ্রী 
বাঁনময়ের মধ্য দিয়েই আকাঁস্মকভাবে ঘটে যায়। কিন্তু ক যে অর্থ খ-কে 
পাঁরশোধ করে, এবং পরে খ তা ব্যবহার করে গ-কে পরিশোধ করার জন্য 
এবং তার পরে গ বাবহার করে ঘ-কে পাঁরশোধ করার জন্য, ইত্যাদি এবং 
তদুপাঁর পাঁরশোধগ্দাল দ্রুত একের পর এক ঘটে চলে, এই ঘটনাটি, এই 
বাহ্যিক সম্পর্ক পূর্বেবিদ্যমান এক সামাঁজক সম্পর্কেরই বাহঃপ্রকাশ 
মান্। একই মুদ্রা অনেক হাত ঘোরে এই কারণে নয় যে তা পরিশোধের 
উপায় হিসেবে কাজ করে; বরং তা পাঁরশোধের উপায় হিসেবে হাতে-হাতে 
ঘোরে কারণ এই হাতগ্যাল হাঁতমধ্যেই সংযুক্ত হয়েছে। মদ্রা বা ক্লুয়ের 
উপায় হিসেবে অর্থের বেগের চাইতে তাই পাঁরশোধের উপায় হিসেবে 
অর্থের বেগ দিয়ে সণ্চলনের প্রান্য়ার মধ্যে ব্যাক্তর আরও বিস্তুততর 
অঙ্গীভবন সূচিত হয়। 

যুগপৎ, এবং সেই হেতু চরাচরে সহ-আস্তমান, কয় ও বিক্লুয়ের মোট 
দাম এমন এক সামা যার বাইরে মদ্রা-ব্যবচ্ছার বেগকে তার পাঁরমাণের 
জায়গায় প্রাতস্থাপিত করা যায় না। কিন্তু অর্থ যখন পাঁরশোধের উপায় 
হিসেবে কাজ করে তখন এই গণ্ডীঁটা থাকে না। যাঁদ বৃগপং 
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পারশোধনীয়গলি একটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়, পণ্াসামগ্র-সঞ্চলনের 
বিরাট উৎসাবন্দুতে যা প্রথমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে, তা হলে 
পারশোধগ্লি একট অপরটির ভারসাম্য রক্ষা করে খণাত্রক ও ধনাত্মক 
রাশির মতো: ক পাঁরশোধ করবে খ-কে, সেই ক একই সময়ে পাঁরশোধ 
পেতে পারে গ-্র কাছ থেকে, ইত্যাদ। পাঁরশোধের উপায় 'হিসেবে 
প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ এইভাবে যুগপৎ প্রদেয় পাঁরশোধের মোট 
পরিমাণের উপরে নির্ভর করে না. বরং তাদের কেন্দ্রীভবনের উপরে এবং 
খণাত্বক ও ধনাত্মক পাঁরমাণগুীল পরস্পরের ভারসাম্য রক্ষা করার পর 
অবশিষ্ট অংশের আয়তনের উপরে নির্ভর করে। এমন কি যাঁদ কোনো 
ক্রেডিট ব্যবস্থা না-ও গড়ে উঠে থাকে, তা হলেও এই ধরনের সমতার 
[শেষ বাবস্থা দেখা দেয়, যেমন ঘটোছিল প্রাচীন রোমে। কিন্তু এখানে 
সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা প্রত্যেক দেশে কিছু সামাঁজক বর্গের লোকের 
মধ্যে প্রাতিষ্ঠিত স্বাভাঁবক বন্দোবস্তের তারিখ সম্পর্কে আলোচনার চাইতে 
বেশি প্রাসাঙ্গক হবে না। এখানে আমরা শুধু বলব যে চলতি অর্থের 
পাঁরমাণের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমক "বভিন্নতার উপরে এই তারখগ্ীলর 
নাদন্ট প্রভাব সম্পর্কে পাশ্ডিত্যপূর্ণ অনুসন্ধানের কাজে হাত দেওয়া 
হয়েছে আত সম্প্রাতি মান্। 

পাঁরশোধগ্ীল যখন ধনাত্মক ও খণাত্বক রাশ হিসেবে পরস্পরকে 
বাঁতল করে তখন দৃশ্যপটে প্রকৃতপক্ষে কোনো অর্থ আবির্ভীত না হলেও 
চলে। অর্থ এখানে পণ্যসামগ্রীর দাম ও পারস্পরিক দায়ের আয়তন উভয়ের 
ক্ষেত্রেই শুধু মূল্যের পাঁরমাপ হিসেবে কাজ করে। তার নামিক আস্তিতব 
ছাড়া বিনিময়-মূল্য তাই এক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র আস্তত্ব অন করে না. এমন 
কি মুদ্রার নিদর্শনের রূপেও নয়: ভাষান্তরে অর্থ পাঁরণত হয় নিতান্ত 
মূলা-নিণয়ের নামিক অর্থতে। পরিশোধের উপায় হিসেবে কর্মরত অর্থের 
মধ্যে তাই এক স্বাবরোধ থাকে: এক 'দিকে, পাঁরশোধগুলি যখন সমভার 
হয় তখন তা কাজ করে শুধু এক নামিক পরিমাপ হিসেবে; অন্য দিকে, 
প্রকৃত পাঁরশোধ যখন করতে হয় অর্থ তখন সণ্টলনের মধ্যে প্রবেশ করে 
সণ্টলনের ক্ষণস্থায়ী উপায় হিসেবে নয়, বরং সর্বজনীন তুল্যমূল্যের 
শ্ছিতীয় দিক হিসেবে, অন্য-ীনরপেক্ষ পরম পণ্যসামগ্র হিসেবে, 
সংক্ষেপে, অর্থ হিসেবে । যেখানে পাঁরশোধ-পরদ্পরা এবং সেগুলির 
মীমাংসার এক কীন্রম ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে. সেখানে পাঁরশোধের বহমানতা 
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বলপূর্বক ব্যাহত করে এবং তাদের পরস্পরের ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থাকে 
বিপর্যস্ত করে এমন যে কোনো উত্থান-পতনই মূল্যের পারমাপ হিসেবে অর্থ 
যে অস্পম্ট অদ্ভুত রূপ অজ্ন করোছিল তা থেকে তাকে পাঁরণত করে 
নগদ মুদ্রায় অথবা পাঁরশোধের উপায়ে । অগ্রসর বুর্জোয়া উৎপাদনের 
অবস্থায়, যখন পণ্যসামগ্রী-মালিক বহুকাল হল প:ঁজপাঁত হয়ে গেছে, 
আডাম 'স্মথ তার আয়ন্তে এবং একমান্র সোনা আর রুপোই অর্থ কিংবা 
অন্যান্য পণ্যসামগ্রী থেকে বাঁশষ্টভাবে পৃথক রূপে অর্থই পরম 
পণ্যসামগ্রী -_ এই কুসংস্কারকে সে উন্নাসকতাভরে উপহাস করে -_ তখন 
অর্থ অকস্মাৎ সণ্চলনের মাধ্যম হিসেবে নয়, আরেকবার বিনিময়-মূল্যের 
একমান্র উপযুক্ত রূপ হিসেবে, মজুতদার তাকে যেমনভাবে গণ্য করে ঠিক 
সেই রকম সম্পদের এক অনন্য রূপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অর্থ যে 
সম্পদের একমান্র মূর্ত রূপ এই বিষয়াটর বাহঃপ্রকাশ ঘটে সমস্ত পার্থব 
সম্পদের প্রকৃত অবমূল্যায়ন ও মূল্যহীনতায়, 'নিছক কাল্পানক অবমূল্যায়নে 
নয়, যেমন ঘটে, দষ্টান্তস্বরূপ, অর্থব্যবস্থায়। বিশ্ব বাজারের সংকটের এই 
বিশেষ পর্যায়াটি আর্ক সংকট বলে পাঁরচিত। সেই সময়ে লোকে যার জন্য 
সোরগোল করে সেই এঞএাওএা। 00ো৮যঞ। [পরম সুখ], সম্পদের একমান্ত 
রূপ হল অর্থ, নগদ মুদ্রা, এবং তার তুলনায় অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রী _- 
সেগুঁল বাবহার-মূল্য বলেই -- অকেজো, নিতান্তই তুচ্ছ খেলনা, কিংবা 
আমাদের ডক্টর মার্টন লুথারের কথায়, নিছক অলঙ্কার ও আঁতিভোজন 
মনে হয়। ক্রেডিট ব্যবস্থার অকস্মাৎ এক অর্থ ব্যবস্থায় এই রূপান্তর প্রকৃতই 
বিদামান শঙকার সঙ্গে তত্বগত আতঙ্ক যোগ করে, এবং সঞ্চলন প্রক্রিয়ার 
হয়ে পড়ে।* 


* বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ক যাতে খোদ বুর্জোয়াদেরই বিরুদ্ধে উদ্যত না হয় 
বুয়াগিইবেয়র সেটাই কামনা করেন; যে-সমস্ত রূপে অর্থ আত্মপ্রকাশ করে, অর্থের সেই 
রুপগ্যীলকে তান হনতাস্ত নামিক বা ক্ষণস্থায়শ ব্যাপার বলে বিবেচনা করাই শ্রেয় মনে 
করেন। আগে তিনি সণ্চলনের উপায়কে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন, এখন দেখেন 
পাঁরশোধের উপায়কে। কিন্তু তিনি অর্থের নামিক রূপের অকস্মাৎ বাহ্যিক বাস্তবে 
রূপান্তর দেখতে পান না এবং এমন কি মুলোর নিতান্ত ধারণাগত পরিমাপের মধ্যেও 
যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে নগদ মূদ্রা, তাও দেখেন না। বুয়াগিইবেয়র বলেন, পাইকানি বাখিঞ্য _- 
যেখানে '“পণাসামগ্রণর মূল্যাবধারণের' পর বিনিময় সম্পন্ন হয় অর্থের হস্তক্ষেপ ছাড়া _- 


৯১৫৬ 


পাঁরশোধের জন্য আবার প্রয়োজন হয় সংরক্ষিত তহাবল, পাঁরশোধের 
উপায় হিসেবে অর্থের সণ্য়। মজ্‌তের সঙ্গে তার আমল এই যে, সংরক্ষিত 
তহবিল গঠনকে আর সণ্চলন-বাহিঃস্থ ক্রিয়া বলে মনে হয় না. কিংবা 
মুদ্রা সণয়ের ক্ষেত্রে যেমন ঘটে তেমন মুদ্রার নিতান্ত নামমাত্র স্থাণৃত্ব বলে 
মনে হয় না; বরং পাঁরশোধের যখন সময় হবে ভবিষ্যতের সেই নাঁদর্ট 
তাঁরখে যাতে লভ্য হয় সেই জন্য অর্থ ব্রুমে ক্রমে সণ্য় করা দরকার হয়। 
সূতরাং, বুজৌঁয়া উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে ধনবৃদ্ধ বলে পাঁরগাণত 
মূর্ত ধরনের মজৃতদার হাস পেলেও, 'বানময় প্রক্রিয়ারই জন্য যে 
ধরনের মজুতদারি প্রয়োজন হয়, সেটা বাড়ে: সম্পদের যে অংশ সাধারণত 
পণ্যসামগ্রী সণ্চলনের ক্ষেত্রে সাত হয় তা পাঁরশোধের উপায়ের সংরাক্ষিত 
তহবিলের মধ্যে আকৃষ্ট হয়। বুয়া উৎপাদন যত অগ্রসর হয়, এই সমস্ত 
তহাবল ত বোশ করে অপাঁরহার্য নাযনতমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। সুদের 
হার কমানো সম্পকেঃ লক্‌-এর রচনায়* তাঁর সময়ে এই সমস্ত সংরক্ষিত 
তহবিলের আয়তন সম্বন্ধে কৌতৃহলোদ্দশপক তথ্য আছে। তাতে দেখা যায়, 
যখন বাগ্কংয়ের বিকাশ হতে শুর্‌ করেছিল ঠিক সেই সময়েই ইংলন্ডে 
চলতি অর্থের ক বিরাট অংশকে পাঁরশোধের উপায়ের সংবাক্ষিত ভাশ্ডার 
গ্রাস করে নিয়েছিল । 

অর্থের সরল সণ্চলন-বষয়ক আলোচনা থেকে চলাতি অথেরি পাঁরমাণ 
সম্পর্কে যে নিয়মাট বোরয়ে এসেছিল সেটি পারশোধের উপায়ের সণ্চলনের 
দ্বারা তাৎপর্যপূর্ণভাবে পাঁরশোধিত হয়। সণ্টলনের উপায় ও পাঁরশোধের 
উপায় দুই হিসেবেই অর্থের বেগ যাঁদ 'নার্দন্ট থাকে. তা হলে এক বিশেষ 
কালে চলাঁত অর্থের মোট পাঁরমাণ নির্ধারত হয় উশুল করার মতো 
পণ্যসামগ্রশর দামের মোট পাঁরমাণ, যুক্ত এই সময়ে প্রদেয় পারশোধের মোট 
পারমাণ, বিষুক্ত পরস্পরের ভারসাম্য রক্ষাকারী পাঁরশোধ 'দিয়ে। চলতি 
অর্থের পরিমাণ পণ্াসামগ্রশর দামের উপরে দির্ভর করে -- এই সাধারণ 
নয়মাট এতে আদৌ প্রভাবিত হয় না, কারণ পাঁরশোধের মোট পরিমাণই 


দেখায় যে অর্থ পণ্াসামগ্রশরই একটি দিক মানত। 4১6 ৫6511 06 12 79706, পু 
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১৫৯ 


নির্ধারত হয় চুক্তিতে শ্ছিরীকৃত দাম দিয়ে। এ কথা অবশ্য রীতিমত স্পম্ট 
যে এক 'না্দ্ট সময়ে, ধরুন এক 'দনে, চলাতি পণ্যসামগ্রীর মোট দাম 
সেই দিনেই চলাঁত অর্থের পারমাণের সমপাঁরমাণ কোনো মতোই নয়, এমন 
“ক যাঁদ সণ্চলনের বেগ ও পাঁরশোধের অর্থনৌতক পদ্ধাতগুঁল অপাঁরবাঁতিতি 
থাকছে বলে ধরে নেওয়া হয় তাও নয়, কারণ পণ্যসামগ্রীর এক 'নার্্ট 
পারমাণ চালু রয়েছে যার দাম অর্থে উশুল হবে কিছু পরে, এবং এক 
শনার্দন্ট পাঁরমাণ চলতি অর্থ রয়েছে সেই সব পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে 
যেগুঁল বহুকাল আগে সঞ্চলনের ক্ষেত্র ত্যাগ করেছে। অর্থের এই 
পাঁরমাণটা আবার নির্ভর করে সেই দিনে প্রদেয় পরিশোধের মূল্যের 
উপরে, যদিও সংশ্লিষ্ট চুক্তগূলি সম্পাদিত হয়েছিল আত ভিন্ন-ভিন্ন 
তারিখে । 

আমরা দেখেছি যে সোনা ও রুপোর মূল্যের ক্ষেত্রে পারবর্তন মূল্যের 
পারমাপ ও মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ হিসেবে তাদের কাজকে প্রভাবিত করে না। 
কম্তু মজূত-করা অর্থের ব্যাপারে এই পাঁরবর্তন নিয়ামক গ.রুত্বসম্পন্ন, 
কারণ সোনা ও রুপোর মূল্যের ক্ষেত্রে ওঠা বা পড়ার সঙ্গে সোনা বা রুপোর 
মজ্‌তের মূল্য বাড়বে অথবা কমবে। এই পরিবর্তন পরিশোধের উপায় 
হিসেবে অর্থের পক্ষে আরও বোশ গুরুত্বপূর্ণ । পাঁরশোধ সম্পন্ন করা হয় 
পণ্যসামগ্রশ বিক্রয়ের পরের কোনো তাঁরখে: অর্থাৎ বলা যায়, অর্থ দুটি 
শভন্ন কালে দুটি ভিন্ন কাজ করে, প্রথমে করে মূল্যের পাঁরমাপ হিসেবে 
এবং তার পরে এই পাঁরমাপের উপযুক্ত পাঁরশোধের উপায় 'হিসেবে। 
ইতিমধো যদি বহ্‌মূল্য ধাতুগুলির মূলোর ক্ষেত্রে, কিংবা সেগুলি উৎপাদনের 
জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের ক্ষেত্রে কোনো পাঁরবর্তন ঘটে গিয়ে থাকে, 
তা হলে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময়ে মুল্যের পাঁরমাপ হিসেবে সেই 
একই পাঁরমাণ সোনা বা রুপোর যে মূল্য ছিল, তার চাইতে যখন তা 
পাঁরশোধের উপায় হিসেবে কাজ করে তখন তার মূল্য হবে বোশ অথবা 
কম। একাট শেষ পণ্যসামগ্রী, যেমন সোনা বা রুপো, অর্থ হিসেবে, 
কিংবা স্বতন্ত্র রূপগ্রাহী 'বাঁনময়-মূল্য হিসেবে যে কাজ করে. এখানে তার 
সংঘাত বাধে বিশেষ পণ্যসামগ্রশর ধরনের সঙ্গে, যার মূল্য নির্ভর করে 
উৎপাদন বায়ের ভিন্নতার উপরে। এ কথা সাবাদত যে ইউরোপে যেমন 
বহৃমূল্য ধাতুগীলির মূল্য হাসের দরুন এক বিরাট সামাঁজক বিপ্লব 
ঘটোছল, তেমন প্রাচীন রোমক সাম্নাজ্য তার ইতিহাসের আদি পর্বে তামার 


১৬০ 


মূল্য বৃদ্ধির দরুন এক বপরাীতগামী বিপ্রব প্রত্যক্ষ করেছিল এবং সাধারণ 
নাগাঁরকদের খণণগ্রস্ত করানো হত এই ধাতু 'দয়ে। ধহুমূল্য ধাতুগ্ীলর 
মূল্যের ওঠা-পড়া বুর্জোয়া অর্থনীতির উপরে যে প্রভাব বিস্তার করে 
তা আরও পর্যালোচনা না করেও এ কথা পরিজ্কার যে বহুমূল্য ধাতুগুীলর 
মূলা হাস হলে উত্তমর্ণদের স্বার্থের বানময়ে অধমর্ণদের লাভ হয়, আর 
সেগুলির মূল্য বাঁদ্ধ ঘটলে অধমর্ণদের স্বার্থের বানময়ে লাভ হয় 
উত্তমর্ণদের। 


গ) বিশ্বগ্রাহা অর্থ 


সোনা মদদ্রার থেকে স্বতন্ধ্রভাবে অর্থে পাঁরণত হয়, প্রথমে সণ্চলন থেকে 
প্রত্যাহত ও সষ্টিত হয়ে, তার পরে সণ্টলনের অ-উপায় হিসেবে সণ্চলনের 
মধ্যে প্রবেশ করে, সব শেষে অবশ্য পণ্যসামগ্রীর জগতে সর্বজনীন তুল্যমূল্য 
হিসেবে কাজ করার জন্য আভ্যন্তারক সণ্চলনের গণ্ডী ভেঙে। এইভাবে 
তা হয়ে ওঠে বিশ্বগ্রাহ্য অর্থ। 

আদতে যেমন বহুমূল্য ধাতুগ্বীলির সাধারণভাবে ব্যবহৃত ওজন মূলোোর 
পরিমাপ হিসেবে কাজ করত, সেইভাবেই "বিশ্ব বাজারে আর্ক রাশিগুলি 
তদনুরূপ ওজনের রাশিতে পুন্ঃপরিবার্তিত হয়। আয়তাকার কাঁচা ধাতু 
(96১ 70০) যেমন সণ্চলনের উপায়ের মূল রূপ ছিল, এবং আ'পতে মুদ্রাকৃত 
রূপ ছিল নিছক ধাতব ওজনের সরকারি হীঙ্গত মান, ঠিক তৈমনই সর্বজনীন 
মুদ্রা হিসেবে কার্যরত বহঃমূল্য ধাতু তার বিশেষ আকৃতি ওছাপ বর্জন করে 
ফিরে যায় অক্রিয় পিশ্ড রূপে; অর্থাৎ যখন জাতীয় মুদ্রাগুলি, যথা রুশ 
ইম্পিরিয়াল, মেক্সিকান টলার ও ইংরেজি সভ্ীরন বিদেশে চালু হয় তখন তাদের 
নাম গুরদত্বহীন হয়ে যায়, গণ্য হয় শুধু তাদের সারপদার্থ। সব শেষে, 
আন্তর্জাতিক অর্থ হিসেবে বহুমূল্য ধাতুগুলি আবার তাদের বিনিময়ের 
উপায়ের মূল কাজটি সম্পন্ন করে: এই কাজটি পণ্যসামগ্রী-বাঁনময়ের মতোই 
উদ্ভৃত হয়েছিল 'বাঁভন্ন আদম লোকসমাজের মধ্যে সংস্পর্শ স্থলগুলিতে, 
লোকসমাজগুলর অভ্যন্তরে নয়। বিশ্বগ্রাহ্য অর্থ হিসেবে কার্ধরত অর্থ তার 
আদ স্বাভাবক রূপে ফিরে আসে। আভ্যন্তরক সণ্চলন ছেড়ে যাওয়ার 
সময়ে অর্থ িশেষ-ীবশেষ এলাকার ভিতরে 'বানময়ের বিকাশের দরুন 
গৃহশত বিশেষ বিশেষ রূপ, অথবা দামের পাঁরমাপ হিসেবে অর্থের নেওয়া 
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স্থানীয় রুপগীল __ ধাতুমুদ্রা, খুচরো মুদ্রা, ও মূল্যের নিদর্শন __ 
পরিত্যাগ করে। 

আমরা দেখোছি যে কোনো দেশের ভিতরে মূল্যের পাঁরমাপ হিসেবে 
কাজ করে একাটিমান্ন পণ্যসামগ্রী। কিন্তু যেহেতু এক দেশে সোনা এই কাজ 
করে, আরেক দেশে করে রুপো, সেই হেতু বিশ্ব বাজারে মূল্যের এক 
'দ্বিবধ মান স্বীকৃত হয়, এবং অর্থের সব কাজ 'দ্বিধাবিভক্ত হয়। পণ্যসামগ্রীর 
মূলোর সোনার দাম থেকে রূপোর দামে পাঁরণত করা এবং তার 'বিপরণতটা 
করা সর্বদাই নিভভর করে দুটি ধাতুর আপোক্ষিক মূল্যের উপরে; এই 
আপেক্ষিক মূল্য ভ্রমাগত পরিবর্তিত হয় এবং তাই তার নির্ধারণ হয়ে ওঠে 
এক ক্রমাগত প্রন্য়া। প্রত্যেক দেশে পণ্যসামগ্র-মালিকরা বৈদেশিক 
বাণিজ্যের জন্য পালান্রমে সোনা ও রূপো ব্যধহার করতে বাধ্য হয়, এইভাবে 
বাইরের একাঁট দেশে যে ধাতু তাদের অর্থ হিসেবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে 
তার বদলে তারা দেশের ভিতরে অর্থ হিসেবে চাল: ধাতুটি 'বাঁনময় করে। 
প্রত্যেক জাতি এইভাবে বিশ্বগ্রাহ্য অর্থ হিসেবে সোনা ও রুপো দৃঁটিকেই 
কাজে লাগায়। 

আন্তজাতিক পণ্যসামগ্রী সণ্চলনের ক্ষেত্রে সোনা ও রূপো সন্চলনের 
উপায় হিসেবে নয়, বরং 'বানময়ের সর্বজনশন উপায় হিসেবে দেখা দেয়। 
ধবনিময়ের সর্বজনীন উপায় অবশ্য শুধুই ক্রয়ের উপায় ও পাঁরশোধের 
উপায় হিসেবে কাজ করে, এই দ্যাট ধরনের বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যেই 
বর্ণনা করোছি, কিন্তু বিশ্ব বাজারে তাদের সম্পর্ক উল্টে যায়। আভ্যন্তরিক 
সণ্চলনের ক্ষেত্রে অর্থ যখন ব্যবহৃত হয়েছিল মুদ্রা হসেবে, অর্থাৎ প-- 
অ--প এই গাতিশীল একোর মধাবতর্ঁট যোগসূত্র হিসেবে, কিংবা 
পণ্যসামগ্রীর আবরাম গাতির সময়ে 'বানময়-মূল্যের নিছক এক 
ক্ষণস্থায়ী রূপ হিসেবে --- তখন তা কাজ করেছিল একান্তভাবেই ক্রয়ের 
উপায় হিসেবে । বিশ্ব বাজারে ঘটনাটা এর উল্টো। এখানে সোনা ও রূপো 
কাজ করে ন্রুয়ের উপায় হিসেবে, যাঁদ 'বানময় শুধু একতরফা হয় এবং 
সেই হেতু ক্রুয় ও বিক্রয় পৃথক হয়। দল্টান্ত স্বরূপ, 'কিয়াখতায় সীমান্ত 
বাণিজ্য, বন্তৃতপক্ষে এবং চুক্তির শর্তাদি অনযায়ী [২৬], পণ্য-বানময়, 
তাতে রূপো শুধু বাব্হত হয় মূল্যের পারমাপ হিসেবে। ১৮৫৭-১৮৫৮ 
সালের যুদ্ধ [২৭1 চীনাদের প্ররোচিত করোছিল ক্রয় না-করে বিক্লুয় করতে । 
তাতে রুপো হঠাৎ ক্রয়ের উপায় 'হুসেবে দেখা দিয়েছিল! চুক্তির শর্তকে 
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মর্যাদা দিয়ে রুশরা ফরাসা পাঁচ-ফ্রাঁ মুদ্রাগ্িকে পাঁরণত করেছিল কাঁচা 
রুপোর সামগ্রীতে, সেগ্যাীল ব্যবহৃত হত বিনিময়ের উপায় হিসেবে । রুপো 
সর্বদাই ক্রয়ের উপায় হিসেবে কাজ করেছে এক দিকে ইউরোপ ও 
আমোঁরকার পক্ষে এবং অন্য দিকে যেখানে তা মজ্‌তে পুঞ্জীভূত হয়ে যায় 
সেই এশিয়ার পক্ষে । আঁধকন্তু, বহ্‌মূল্য ধাতুগুলি ক্রয়ের আন্তর্জাতিক 
উপায় হিসেবে কাজ করে, যখন দুটি জাতির মধ্যে পণ্যসামগ্রী-বানিময়ের 
ক্ষেত্রে সাধারণ ভারসাম্য 'বাঘ্যত হয়, যথা, মন্দ ফসল যখন তাদের একটিকে 
অস্বাভাবিক পাঁরসরে ক্রয় করতে বাধ্য করে। সব শেষে, বহুমূল্য 
ধাতুগালকে ভ্রয়ের আন্তজাতিক উপায় হিসেবে বাবহার করে সোনা ও 
রুপো উৎপাদনকারী দেশগদাল, যেখানে সেগ্াল প্রত্যক্ষ উৎপন্ন পণ্য এবং 
পণ্যসামগ্রীও বটে, পণ্যসামগ্রীর পারবার্তত রূপ নয়। সঞ্চলনের বান 
জাতীয় ক্ষেত্রের মধ্যে পণ্যসামগ্রী-বানময়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, 
আন্তজ্াাতক সমতা "স্থুর করার জন্য পারশোধের উপায় হিসেবে বিশ্বগ্রাহ্য 
অর্থ যে কাজ সম্পন্ন করে, সেটিরও বিকাশ ঘটে। 

আভ্যন্তারক সণ্টলনের মতো, আস্তজ্শীতক সণ্ণলনেও সোনা ও রুপোর 
নিয়ত পাঁরবর্তমান পাঁরমাণ দরকার হয়। ফলত, প্রত্যেক জাতিই সণ্চিত 
মজ্‌ত-ধনের একাংশকে বিশ্বগ্রাহ্য অর্থের সংরক্ষিত তহবিল 'হিসেবে ব্যবহার 
করে, পণ্যসামগ্রী-বানিময়ের ক্ষেত্রে ওঠা-পড়া অনুযায়ী এই তহাবিল কখনও 
হাস পায়, কখনও আবার পূর্ণ হয়।* সণ্ণলনের জাতীয় ক্ষেত্রের ভিতরে 
যা পিছন 1দকে ও সামনের 'দিকে প্রবাহত হয় সেই বিশ্বগ্রাহ্য অর্থের বিশেষ 
গতি ছাড়াও, বিশ্বগ্রাহ্য অর্থের একটা সর্বজনীন গাঁতি আছে; তার প্রস্থান- 
বন্দি হল উৎপাদনের উৎস, সোনা ও রুপো সেখান থেকে 'বাভন্ন দিকে 
প্রবাহিত হয়ে পৃথিবীর সকল বাজারে যায়। এইভাবে সোনা ও রুপো 
পণ্যসামগ্রী হিসেবে বিশ্বব্যাপী সণ্চলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং তাদের 
মধ্যে অনুস্যত শ্রম-সময় অনুপাতে আভ্যস্তরিক সণ্চলনের ক্ষেত্রে পেশছবার 
আগে পণ্যসামগ্রীর তুল্যমূল্যের বদলে সেগ্ালর 'বানময় হয়। তাই, এই 
সমস্ত ক্ষেত্রে তারা যখন হাজির হয় তখনই তার একটা 'নার্দস্ট মূল্য থাকে । 


* 'সণ্চিত অর্থ যুক্ত হয় সেই অঞ্চের সঙ্গে, যেটি প্রকৃতই সণ্চলনে থাকার 
জন্য এবং বাণিজোর সপ্তাবনা পূর্ণ করার জন্য, সপ্চলনেরই ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে। 
কাস্তোদির সংস্করণে পর্বোক্ত গ্রন্থ - ভোর, 2916016521071 54115 56010017012 
7০11%0০2, খন্ড ১৫, পৃঃ ১৬২ এর জন্য কার্লি-র মন্তব্যা। 
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বিশ্ব বাজারে তাদের আপেক্ষিক মূল্য তই তাদের উৎপাদন-ব্যয়ের প্রাতাট 
হাস বা বাদ্ধতে সমানভাবে প্রভাবিত হয় এবং সণ্চলনের 'বাঁভল্ল জাতীয় 
ক্ষেত্র সোনা বা রুপোকে কতখান টেনে নেয় তাদের আপোঁক্ষিক মূল্য তার 
থেকে একেবারেই স্বতন্। ধাতু-প্রবাহের যে একাট শাখা পণ্যসামগ্রীর 
জগতের একাঁটি বিশেষ ক্ষেত্রে আটকা পড়ে, সেটি তৎক্ষণাৎ অর্থের আভ্যন্তারক 
সণ্চলনের মধ্যে প্রবেশ করে ক্ষয়ে-যাওয়া মুদ্রাগলির বদলি হিসেবে; 
আরেকাঁট চলে য় 'বাঁভল্ন সণয়াধারে যেখানে মুদ্রা, পারশোধের উপায় 
ও 'বিশ্বগ্রাহ্য অর্থ সাঁণ্চত হয়; তৃতীয়টি ব্যবহৃত হয় বিলাসসামগ্রী তোরির 
জন্য এবং বাদবাঁক শেষ পর্যন্ত পাঁরণত হয় নিছক মজুতে। বুর্জোয়া 
উৎপাদন-ব্যবস্থা যেখানে এক অগ্রসর স্তরে গিয়ে পেপছেছে, সেখানে মজুত 
গঠনটা সপ্চলন প্রাক্রুয়ার 'বাঁভল্ন শাখার যন্দাবন্যাসের অবাধ ক্রিয়ার জন্য 
শাখাগুলর প্রয়োজনীয় ন্যনতম মান্রায় পর্যবাঁসত হয়। এই অবস্থায় 
মজূত বলতে বোঝায় শুধুই অব্যবহৃত সম্পদ, যদি না তা দেনাপাওনার 
সমতায় এক সামায়ক উদ্বত্তের পাঁরচায়ক হয়, যেটা পণ্যসামগ্রীর 
আদানপ্রদানে একটা ব্যাঘাতের ফল এবং সেই হেতু প্রথম রূপান্তরের ক্ষেত্রে 
পুঞ্জীভূত পণ্যসামগ্রী। 

তত্তে যেমন অর্থ হিসেবে সোনা ও রূুপো সর্বজনীন পণ্যসামণ্রী, ঠিক 
তেমনই 'বশ্বগ্রাহ্য অর্থ হল সর্বজনীন পণ্যসামগ্রীর আস্তত্বের উপযুক্ত রূপ। 
সমস্ত পণ্যসামগ্রী যেমন সোনা ও রুপোর বদলে বিনিময় হয়, ঠিক সেই 
অনুপাতেই এগুলি হয়ে ওঠে সকল পণ/সামগ্রীর অন্য মূর্তিতে পাঁরবার্তত 
রূপ. এবং সেই হেতু সর্বজনীনভাবে 'বানময়যোগ্য পণ্যসামগ্রী। মূর্ত 
শ্রমোৎপন্ন সামগ্রীর আদানপ্রদান ্ষে মাত্রায় বিশ্বব্যাপী হয়ে ওঠে সেই 
মান্রাতেই সর্বজনীন শ্রম-সময়ের মূর্ত রূপ হিসেবে সেগুলি উশুল হয়। 
যে-সমস্ত বিশেষবশেষ তুল্যমূল্য তাদের 'বানময়ের ক্ষেত্রস্বরূপ, তার 
বিকাশের অনুপাতেই সেশাল সর্বজনীন তুল্যমূল্য হয়ে ওঠে । পণাসামগ্রীর 
[বানময়-মূল্য আন্তজাতিক সণ্চলনে সর্বজনীনভাবে বিকাশপ্রাপ্ত বলে তা 
আস্তজাঁতক অর্থ হিসেবে সোনা ও রূপোয় রূপান্তারত হয়ে দেখা দেয়। 
পণ্যসামগ্রী-মাালক জাতিগুলি তাদের বহুমুখী শপ ও সর্বব্যাপী 
বাণিজ্যের ফলে সোনাকে যথোপযুক্ত অর্থে পারণত করেছে বলে, তারা 
শিল্প ও বাণিজ্যকে নিতান্তই এমন একটা উপায় বলে মনে করে বা বিশ্ব 
বাজার থেকে সোনা ও রূপোর আকারে অর্থ প্রত্যাহার করে নিতে তাদের 
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সক্ষম করে তোলে । আন্তজ্ীতক অর্থ হিসেবে সোনা ও রূপো তাই 
পণ্যসামগ্রীর সর্বজনীন সন্চলন ও তার পাঁরসর প্রসারিত করার উপায় _- 
উভয়েরই ফল। যারা সোনা তোর করতে চেয়েছিল সেই অপরসায়নাবদরা 
যেমন রসায়ন শাস্দের অভ্যুদয় সম্পর্কে সচেতন ছিল না, ঠিক তেমান 
পণ্যসামগ্রীর কুহাকন রূপের পিছনে ধাবমান পণ্যসামগ্রশ-মালিকরা জায়মান 
বিশ্ব শিল্প ও বিশ্ব বাণিজ্য সম্পর্কে অবাহতি নয়। সোনা ও রূপো বিশ্ব 
বাজার সৃষ্টি করতে সাহায্য করে তাদের অর্থ-বিষয়ক ধারণায় তার 
আঁস্ত্বের পূর্বাভাস দিয়ে । তাদের জাদুকরি প্রভাব কোনো মতেই বূ্জোয়া 
সমাজের শৈশবাবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পণ্যসামগ্রীর জগতের প্রাতনাধদের 
কাছে তাদের িজেদেব সামাঁজক শ্রম যে বিপরীতভাবে প্রাতিভাত হয় তারই 
অবশ্যন্তাবী পাঁরিণাতি; 'বাভন্ন নতুন এলাকায় সোনা আবিচ্কার উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে আন্তজাতিক বাণিজ্যের উপরে যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব 
বিস্তার করেছিল, তা এর একটি প্রমাণ। 

অর্থ যেমন আন্তর্জাতিক অর্থতে বিকাশ লাভ করে, তেমনই পণাসামগ্রী- 
মালিক হয়ে ওঠে বিশ্বজনীন। মানুষের এক জনের সঙ্গে আরেক জনের 
বিশ্বজনীন সম্পর্ক আদিতে থাকে শুধূ পণাসামগ্র-মালিক হিসেবে তাদের 
সম্পর্ক। পণ্যসামগ্রী সমস্ত ধম্ঁয়, রাজনোৌতিক, জাতীয় ও ভাষাগত বেড়া 
সম্পর্কে উদাসীন তাদের সর্বজনীন ভাষা হল দাগ এবং আভন্ন বন্ধন 
হল অর্থ। কিন্তু জাতীয় মুদ্রার বিপরীতে আন্তর্জাতিক অথেবরি বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে পণ্যসামগ্রী-মালিকের বিশ্বজনীনতা, মানবজাতির 
[বপাকীয় প্রক্রিয়াকে যা ব্যাহত করে সেই পরস্পরাগত ধমাঁয়, জাতীয় ও 
অন্যান্য সংস্কারের বিরুদ্ধে বাস্তব 'বিচারবাদ্ধর এক তল্ত। পণ্যসামগ্রণ- 
মালিক উপলান্ধ করে যে জাতায়তা 'হল গিনির ছাপ মান্র, কারণ একই 
পারমাণ যে সোনা মার্কন ঈগলের আকারে ইংলন্ডে গিয়ে পেশছয়, তা 
পাঁরণত হয় সভবারনে, তিন দিন বাদে প্যারিসে তা চলে নাপোলিয়* হিসেবে 
এবং কয়েক সপ্তাহ পরে ভেনিসে তাকে দেখা যেতে পারে ডাক্যাট 'হিসেবে। 
যে মহৎ চিন্তায় সারা পাঁথবাঁ তার কাছে মিলে একাকার হয়ে যায়, তা হল 
একটি বাজারের, বিশ্ব বাজারের চিন্তা ।* 


* 'জাতিতে-জাতিতে আদানপ্রদান সারা ভূমণ্ডলকে এমন বেম্টন করে যে প্রায় 
এ কথা বলা যেতে পারে, সারা পাঁথিবধটা একটামার্র শহর, সেখানে সমস্ত পণাসামগ্রী 
নিয়ে চ্ছায়শী এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে জমি, পশ ও মনয্যশ্রমের দ্বারা উৎপল 
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৪। বহ,মূল্য ধাতু 


বুর্জোয়া উৎপাদনপ্ান্রয়া প্রথমে ধাতব মদ্রা-ব্যবস্থা দখল করে এক 
বিদামান ও তোর হাতিয়ার হিসেবে, যেটি ক্রমে ক্রমে প.নার্বিন্স্ত হয়ে 
থাকলেও, মূল কাঠামোর দক থেকে অক্ষুণ্ন রয়েছে। অর্থের উপাদান 
হিসেবে কেন সোনা ও রুপো ব্যবহৃত হয়, অন্য কোনো পণ্াসামগ্রন 
হয় না - এ প্রশ্ন ধুর্জোয়া ব্যবস্থার গণ্ডীর বাইরে । আমরা তাই 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগ্ীলর সারসংক্ষেপ দেওয়া চাইতে বোশ কিছু 
করব না। 

সর্বজনীন শ্রম-সময় নিজে যেহেতু শুধ্‌ পঁরিমাণগত পার্থক্য প্রদর্শন 
করতে পারে, সেই হেতু তার বিশেষ মূর্ত রূপ হিসেবে স্বীকার্য বস্তুটি 
অবশাই বিশুদ্ধ পারমাণগত পার্থকা প্রকাশ করতে সক্ষম হবে, একই প্রকার, 
সমধমর্ গুণ তাতে পূর্বানুমিত। একটি পণ্যসামগ্রীকে যাঁদ মূল্যের পারমাপ 
[হিসেবে কাজ করতে হয়, তা হলে এই প্রথম শর্তাট পূরণ করতে হবে। 
দস্টান্তস্বরূপ, কেউ যাঁদ সমস্ত পণ্যসামগ্রীর মূল্য-নির্ধারণ করে, যাঁড়, 
পশুচর্ম, শসা প্রভৃতির হিসাবে, তা হলে বস্তুতপক্ষে সেগঁলর পারমাপ 
করতে হবে আদর্শ গড়পড়তা যাঁড়, গড়পড়তা পশন্চর্ম ইত্যাঁদ দিয়ে, কারণ 
একট যাঁড় ও আরেকাঁট ষাঁড়ের মধ্যে এক ভাগ শস্য ও আরেক ভাগ 
শস্যের মধ্যে এবং একটি পশন্চর্ম ও আরেকটি পশুচমের মধ্যে গুণগত 
পার্থক্য থাকে । অন্য দিকে, সহজ পদার্থ হিসেবে সোনা ও রুপো সর্বদাই 
সমর্প এবং ফলত, তাদের সমান পাঁরমাণের সমান মূল্য থাকে।* যে 
পণ্যসামগ্রী সর্বজনীন তুলামূলা হিসাব কাজ করবে তাকে আরও যে একটি 
শর্ত পূরণ করতে হবে, এবং তার বিশুদ্ধ পাঁরমাণগত পার্থকোর পাঁরচায়ক 


সমস্ত বস্তুকে অথেরি সাহ।য্যে যে কোনো ব্যক্তি তার নিজের বাঁড়তে সংগ্রহ ও ভোগ 
করতে পারে। এক চমংকার উত্তাবন।' মন্তানার, 1)6115 1০:51 (১৬৮৩৮ পোক্ত 
গ্রন্থ, প্‌ঃ ৪0। 

* ধধাতুগ্যীলন এক অদ্ভুত লক্ষণ এই যে একমান্র সেগ্ুলিরই মধ্যে সমস্ত সম্পর্ক 
কমে এসে দাঁড়ায় একাটমারন সম্পকেরি মধ্যে, তা হল সেগুলির পাঁরমাণ, কারণ 
প্রকাতগতভাবে আভ্যন্তারক গঠনবিন্যাসে, কিংবা বাহক রূপ ও কাঠামোতে পার্থক্যের 
দ্বারা সেগুলি 'বিশিষ্টভাবে পাঁরচিত নয়' গোলিয়ান, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৯২৬০ 
১২৭)। 
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হওয়ার কাজ থেকে যে শর্তাঁট প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত, তা হল _- যে কোনো 
বাঞছছত-সংখ্ক অংশে তার বিভাজ্যতা এবং সেগ্যালকে আবার যুক্ত 
করার সম্ভাব্যতা, যাতে মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ স্পম্টত প্রতীয়মান রূপেও 
পারচিত হতে পারে। সোনা ও রূপো অসাধারণ মান্তায় এই সমস্ত গুণের 
অধিকারী । 

সণ্টলনের উপায় হিসেবে সোনা ও রুপোর অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর তুলনায় 
একটি সুবিধা আছে, তা এই যে তাদের উচ্চ আপোক্ষক গুরুত্ব -_ 
অপেক্ষাকৃত কম জায়গায় অনেকখানি ওজনের পাঁরচায়ক - অপেক্ষাকৃত 
কম পরিমাণের মধ্যে অনেকখানি শ্রম-সময়, অর্থাৎ অনেকখান 'বানময়-মূল্য 
ধারণ করার 'দক 'দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক আপোক্ষিক গুরুত্বের সমকক্ষ । 
তা পরিবহণ, এক হাত থেকে আরেক হাতে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে 
স্থানান্তর সহজতর করে, সোনা ও রুপোকে হঠাং আবিভভূত হতে এবং 
সেই রকমই হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যেতে সম্ভব করে তোলে - সংক্ষেপে এই 
গুণগুঁলি প্রদান করে শারীর সচলতা, যে-পণ্সামগ্রীটকে সণ্চলনের 
প্রক্রিয়ার 1১77200ঘ) 079716 [অনন্ত চলিষ্(তা] হিসেবে কাজ করতে হবে, 
তার 51775 009 109 [অপারহার্য শর্তা। 

বহূমূল্য ধাতুগ্ীলির উচ্চ বিশেষ মূল্য, তাদের স্থায়িত্ব, আপোক্ষিক 
আবনশ্বরতা, বায়ুর সংস্পর্শে এলে সেগুলি যে জারিত হয় না এবং বিশেষ 
করে সোনা যে 20৪ 2581৪* ছাড়া অন্য কোনো আসিডে অদ্রবণীয় .-- এই 
সমস্ত ভৌত ধর্ম বহমূল্য ধাতুগলিকে মজুতের স্বাভাবিক বস্তু করে তোলে। 
আপাতদৃন্টে বিরাট চকোলেট-প্রেমী শহীদ পিটার তাই, মেক্সিকোতে যা এক 
ধরনের অর্থ হিসেবে কাজ করত সেই কোকোর বস্তা সম্পকে মন্তব্য 
করেছেন: 


'মাহমান্বিত অর্থ, যা মানবজাতকে সূমিন্ট ও পহছ্টিদায়ক এক পানীয় যোগায় 
এবং তার নিষ্পাপ অধিকারখদের জঘন্য অর্থীলগ্সার ব্যাধি থেকে রক্ষা করে, কারণ 
তা দশর্ঘকাল মজৃত করে রাখা যায় না, মাটির নিচেও লুকিয়ে রাখা যায় না!' 
(1) ০0৮ 100৬০, [২৮11) 


সাধারণভাবে ধাতুগাল প্রত্যক্ষ উৎপাদন-প্রার্লিয়ায় তাদের বিরাট গুরুত্বের 
জন্য উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবে তাদের ব্যবহারের কাছে খণী। সোনা 


* যে আরকে সোনা ও প্লাটনাম দ্ুব হয়। -- সপ্পাঃ 
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ও রূপো, তাদের দুললভতা ছাড়াও, এইভাবে ব্যবহার করা যায় না, কারণ 
লোহা, এমন কি তামার (প্রাচীনকালের লোকেরা তাকে যে অবস্থায় ব্যবহার 
করত সেই কঠিন+ভূত অবস্থায়) তুলনাতেও সেগল অত্যন্ত কোমল এবং 
তাই, সাধারণভাবে ধাতুগলির ব্যবহার-মূল্য যে গুণের উপরে নির্ভর করে 
সেই গুণ তাদের অনেকখানিই নেই। প্রত্যক্ষ উৎপাদন-্রাক্রিয়ায় বহদমূল্য 
ধাতুগ্দীল যেমন অকেজো. ঠিক তেমনই জীবনধারণের উপায় হিসেবে, অর্থাৎ 
উপভোগের সামগ্রী হিসেবে সেগুলিকে অনাবশ্যক বোধ হয়। উৎপাদন ও 
উপভোগকে 'বাঘ[ত না করেই সামাজিক সণ্চলন প্রাক্রিয়ার ভিতরে যথেচ্ছভাবে 
সেগাঁলর যে কোনো পাঁরমাণ রাখা যেতে পাঁরে। তাদের নিজ-নিজ ব্যবহার- 
মূল্যের সঙ্গে তাদের অর্থনোতিক ক্রিয়ার সংঘাত বাধে না। অনা দিকে, সোনা 
ও রুপো যে শুধু, নোতিবাচকভাবে প্রয়োজনাতীরক্ত অর্থাৎ পাঁরিহার্য বস্তু 
অলঙকার, চটক, উৎসবাঁদর প্রয়োজনের, সংক্ষেপে আঁতিগ্রাচুর্য ও সম্পদের 
ইতিবাচক আঁভব্যাক্তর স্বাভাঁরক বন্তু। বলা যেতে পারে, তারা যেন দেখা দেয় 
মুদ্গত এক জগং থেকে উত্তোলিত ঘনীভূত আলোক রূপে, কারণ মূল 
গঠনাবন্যাসে আলোকের সব কটি রাঁশমই প্রাতিফলিত হয় রুপোয়, আর 
একমাত্র রক্তবর্ণ, সর্বাধিক শাক্তুসম্পন্ন বর্ণ, প্রাতফলিত হয় সোনায়। 
আঁধকন্তু, বর্ণবোধ হল সাধারণভাবে নান্দানক উপলান্ধর সবচেয়ে জনাপ্রিয় 
রূপ। বিভিন্ন ইন্দো-ইউরোপাীয় ভাষায় বহমূল্য ধাতুগলির নাম এবং 
বর্ণ-সংশ্রান্ত প্রসঙ্গের মধ্যে শব্দপ্রকরণগত সম্পর্ক দেখিয়েছেন 
জাকব গ্রিম (দ্রষ্টবা, তাঁর ০৮650710105 এশোে 06000501800) 513120170, 
[২৯]। 

সব শেষে, সোনা ও রূপোকে যে মুদ্রা থেকে বাটে, বাট থেকে বিলাস- 
সামগ্রীতে এবং তার বিপরাঁতভাবে রূপান্তরিত করা যায়, একবার তাদের 
যে বিশেষ উপযোগী রূপ দেওয়া হয়েছে তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকার 
যে স্াবধা অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর তুলনায় তাদের বোঁশ আছে, সেই বিষয়টাই 
তাদের করে তোলে অর্থের স্বাভাবিক বন্তু-উপাদান, যাকে ক্রমাগত এক রূপ 
থেকে আরেক রূপে পরিবর্তিত হতে হয়। 

প্রকৃতি যেমন ব্যাঙ্কার বা বানময়-হার উৎপন্ন করে না, তেমানি অর্থও 
নয়। কিন্তু বুর্জোয়া উৎপাদনে যেহেতু ভক্তিবস্থু হিসেবে সম্পদকে অবশ্যই 
এক বিশেষ পদার্থের মধ্যে দানা বাঁধতে হয়, সেই হেতু সোনা ও রুপোই 
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তার যথোপয্দক্ত মূর্ত রূপ। সোনা ও রুপো প্রকীতিগতভাবে অর্থনয়, কিন্তু 
অর্থ প্রকীতগগতভাবে সোনা ও রুপো দিয়ে তোর। অর্থের দানা-বাঁধা রূপ 
হিসেবে সোনা অথবা রুপো, এক দিকে, শুধু সণ্চলন প্রাক্রয়াজাত ফল 
নয়, বরং, প্রকৃতপক্ষে, তার একমান্ত স্িতিশশল ফল; অন্য 'দকে, সোনা 
ও রুপো হল তোর প্রাথামক উৎপাদ, এবং তারা প্রত্যক্ষভাবে এই দুটি 
দিকেরই পরিচায়ক, এই দুটি দিক 'নার্দষ্ট রূপ দ্বারা 'বাঁশল্ট নয়। সামাজিক 
প্রান্রুয়ার সর্বজনীন উৎপাদ, কিংবা উৎপাদ হিসেবে পাঁরগাঁণত সামাঁজক 
প্রী্লুয়াটাই একটা বিশেষ প্রাকৃতিক উৎপাদ, একটা ধাতু, যা ভূত্বকের ভিতরে 
থাকে এবং খুড়ে তোলা যায়।* 

আমরা দেখোছ যে সোনা ও রুপো এই দাবি পূরণ করতে পারে না 
যে অর্থ হিসেবে তাদের অপরিবর্তনীয় মূল্য থাকতে হবে। তা সত্তেও 
তাদের মূল্য গড়পড়তা অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর মূল্যের চাইতে বেশি স্থিতিশীল, 
এমন কি আ'রস্টটলও তা লক্ষ করেছেন। বহুমূল্য ধাতুগুলির মূল্যবাদ্ধ 
বা অবচয়ের সাধারণ পাঁরণাম ছাড়াও সোনা ও রুপোর আপোক্ষক মূল্যের 
ক্ষেত্রে পারবর্তনশশলতা বিশেষ গুরত্বপূর্ণ, কারণ বিশ্ব বাজারে অর্থের বস্তু- 
উপাদান হিসেবে দ্াটই পাশাপাঁশ ব্যবহৃত হয়। মূল্যের এঝুপ পারবর্তনের 
[বিশুদ্ধ অর্থনোতিক কারণ -- পূুরাকালে ধাতুর মূলোর উপরে যা যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করত সেই রাজ্যজয় ও রাজনোৌতক আলোড়ন নিতান্তই চ্ানীয় 
ও সাময়িক প্রভাব বিস্তার-করে -- অবশ্যই এই ধাতুগুলির উৎপাদনের জন্য 
প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের পারিবর্তন। এই শ্রম-সময় নির্ভর করবে প্রাকৃতিক 
সণ্টয়ের আপোঁক্ষক দুললভিতা এবং 'বশৃদ্ধ ধাতব রূপে তা সংগ্রহ করার 
কাজের সঙ্গে জাঁড়ত অসুবিধার উপরে । বস্তুত, সোনাই মানুষের আবিষ্কৃত 
প্রথম ধাতু । এক দিকে, বিশুদ্ধ স্ফাটিকতুলা রূপে তা প্রকাতিতে পাওয়া যায়, 
পাওয়া যায় এমন এক পৃথক পদার্থ হিসেবে যা অন্যান্য পদারের সঙ্গে 


* ৭৬০ সালে বিরাট একদল গাঁরব লোক প্রাগের দক্ষিণ দিকে নদীর বাল 
থেকে ধূয়ে সোনা বার করার জন্য জড়ো হত, এক' দিনে তিন জন লোক বার করতে 
পারত এক মার্ক [আধ পাউন্ড] সোনা; এর ফলে 'খোঁড়াখাঁড়র' কাজে দলবদ্ধভাবে লোক 
আসা এত বেশি হয়েছিল এবং কৃষিকাজ থেকে আসা লোকের সংখ্যা এত বেশি হয়েছিল 
যে পরের বছর দেশে দূিক্ষি দেখা দেয় (ড্রম্টব্য, গিওগ9% কোরনার, 4১9057011 
৬০) 06] 1৯101100065 901)071501107 0308 0110, শনেয়েবার্গ, ১৭৫৮ 


[পঃ ৩৭-৩৮])। 
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রাসায়নিকভাবে মাশ্রত নয়, কিংবা অপরসায়নাবদদের ভাষায়, কুমারী 
অবস্থায়; অন্য দিকে প্রকাতি নিজেই নদীতে 'বরাট আকারে সোনা ধোওয়ার 
ব্যবস্থা করে প্রয়োগগত কাজাট করে দেয়। নদী কিংবা পালালক সণ্চয় থেকে 
সোনা নিচ্কাশনের জন্য মানুষের পক্ষে দরকার হয় শুধু স্থালতম শ্রমের; 
অথচ রূপো উৎপাদনের জন্য দরকার হয় খাঁনকর্ম এবং সাধারণভাবে 
কৎকৌশলগত বিকাশের এক অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তর । রুপোর মূল্য তাই আদতে 
সোনার মূল্যের চাইতে বেশি, যাঁদও তা পরমভাবে কম দূরলভ। আরবাঁয় 
একাঁট উপজাতি এক পাউণ্ড লোহার জন্য দশ পাউন্ড সোনা, এবং এক 
পাউন্ড রুপোর জন্য দু পাউণ্ড সোনা দিত -_ স্ট্্যাবোর এই উীক্ত কোনো 
ক্রমেই আশ্বাস্য নয়। কিন্তু সোনার মূল্যের সঙ্গে সম্পাঁকতিভাবে রুপোর 
মূল্য হাস পেতে থাকে, কারণ সামাঁজক শ্রমের উৎপাদিকা শাক্তর 'বকাশ 
ঘটে এবং ফলত, জটিল শ্রমের উৎপাদের তুলনায় সরল শ্রমের উৎপাদ হয়ে 
ওঠে অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ, এবং ভূত্বক ক্রমেই আরও বেশি করে 
উন্মুক্ত হওয়ায় উপারিতলে সোনার মূল উৎস নিঃশোষত হয়ে যেতে পারে। 
সব শেষে, প্রষুক্তিবিদ্যা ও যোগাযোগের উপায়ের বিকাশের এক নার্র্ট 
স্তরে সোনা অথবা রুপো-সংবলিত নতুন-নতুন অণ্টল আবিচ্কার গুরত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে। প্রাচীন এশিয়ায় সোনা আর রুপোর অনুপাত ছল 
৬:১ কিংবা ৮:১) শেষ অনুপাতটি চীন ও জাপানে প্রচালিত ছিল উনাবংশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকেও; ৯০:১, জেনোফোনের সময়ে বিদ্যমান এই 
অনুপাত্কে পুরাকালের মধ্যভাগের গড় অনুপাত বলে গণ্য করা যেতে 
পারে। কার্থেজ এবং পরে রোম স্পেনীয় রুপোর খাঁনগ্ীলতে যে কাজ 
করোছিল প্রাচীন পাঁথবীর উপরে তার প্রভাব পড়েছিল আধুনিক ইউরোপের 
উপরে মার্কন খাঁনগুলির আঁবচ্কারের প্রভাবেরই অনুরূপ । রোম সম্রাটদের 
আমলে ১৫ 'িংবা ১৬:১-কে আনুমানিক গড় বলে ধরা যেতে পারে, 
যাঁদও রোমে রুপোর মূল্য প্রায়শই আরও 'নচে নেমে যেত। মধ্যযুগ থেকে 
আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত এই পরবতাঁ কালপর্কে অনুরূপ এক চলাচল 
ঘটে, যার শুরু সোনার আপেক্ষিক অবচয় দিয়ে এবং শেষ রুপোর মূল্য 
হাস দিয়ে। জেনোফোনের আমলের মতো, মধ্যযুগে গড় অনুপাত ছিল 
১০:১, এবং আমেরিকায় খানগ্যাল আঁবিজ্কারের ফলে অনুপাতটা আবার 
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হয়ে দাঁড়ায় ১৬ কিংবা ১৫:১। অস্ট্রোলয়া, ক্যালিফোর্নয়া ও কলাম্বয়ায় 
সোনা আবিচ্কারের ফলে সম্ভবত আরেকবার সোনার মূল্য হাস ঘটবে ।* 
গ। সণ্টলনের মাধ্যম ও অর্থ-বিষয়ক তত্ব 

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে, আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ যখন 
শৈশবাবশ্ছায় ছিল, তখন যেমন 'বাভন্ন জাত ও নূপাঁতিরা র্থের কামনা- 
তাঁড়ত হয়ে স্বর্ণ থালির** সন্ধানে দূর দূর দেশে ধমর্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হত, 
ঠিক তেমনই আধ্ঁনক পাঁথবার প্রথম ভাষ্যকাররা, আর্ক ব্যবস্থার .- 
বাণিজ্যক ব্যবস্থা এর রকমফের মার --- আদ রূপকাররা ঘোষণা করেছিলেন 
যে সোনা ও রুপোই, অর্থই একমান্ন সম্পদ। তাঁরা সাঠকভাবেই বলেছিলেন 
যে বুর্জোয়া সমাজের বৃত্ত হল অর্থাজন, এবং তাই, সরল পণাসামগ্রী- 
বাঁনময়ের দৃষ্টিকোণ থেকে, এমন চিরস্থায়ী মজুত গঠন, পোকা বা মচেতে 
যা বিনম্ট হয় না। এক টন লোহা, যার দাম ৩ পাউন্ড, সোনাতে ৩ পাউন্ডের 
যা মূল্য সেই এক টন লোহার তারই সমান মূলা -- এই দিকে 
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* সোনা ও রুপোর আপোঁক্ষক মূল্য অস্ট্রেলীয় €ও অন্যানা আবিচ্কারের ফলে 
এখনও পর্যন্ত প্রভাবত হয় নি। এর বিপরশতটাই ঘটেছে -- মিশেল শেভালিয়ে-র 
এই বক্তবযোর মূল্য এই প্রাক্তন সাঁসিমোপ্শ্থীটির সমাজতন্তের চাইাতি বেশি নয়। 
লণ্ডনের বাজারের কোটেশন থেকে দেখা যায় যে ১৮৫০ থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে 
সোনার হিসাবে রুপোর গড় দাম ১৮৩০ থেকে ১৮৫০ সাল অবাধ কালপবেরি তুলনায় 
প্রায় ৩ শতাংশ বোশ ছিল; কিন্তু এই বৃদ্ধি ঘটোছল 'নতান্তই এশীয় দেশগালির 
রুপোর চাহদার দরূন। ১৮৫২ থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে রুপোর দাম বিভিন্ন 
বছর ও মাসে পরিবার্তত হয় একমান্র এই চাহিদা অনূযায়ী, নবাপিদ্কৃত উৎসগুলি 
থেকে সোনা সরবরাহ অনুযায়ী কোনো মতেই নয়। লম্ডনের বাজার-দর অনসারে 
সোনার হিসাবে রুপোর দামের একটা সংক্ষিপ্রসার নিচে দেওয়া হল। 

এক আউন্স র্‌পোর দাম 


বছর মার্চ জুলাই নভেম্বর 
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** “সোনা চমৎকার জিনিস! এর আঁধকারণ তার কাম্য সব কিছুরই প্রভু । সোনা 
এমন ফি আত্মার স্বর্গরাজ্যে প্রবেশও সম্ভব করে তোলে।' জোমাইকা থেকে ১৮০৩ 
সালে 'লাখত একট চিঠিতে কলম্বাস)। [লেখকের কাপতে মন্তব্য ।] 
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অঙ্গলানদদেশি করাটা আর্ক ব্যবস্থাকে খণ্ডন করা নয়। বিচার্য বিষয়াট 
িনিময়-মূল্যের বিস্তার নয়, বরং তার পর্যাপ্ত ধরন। আর্ক ও বাঁণাঁজ্যক 
ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রাতি এবং যার ফলে প্রত্যক্ষভাবে আাস্তজ্াতিক 
বাণিজ্য ঘটে সেই জাতীয় শ্রমের এক-একটি শাখার প্রাত -_ যেগুলিকে 
সম্পদের বা অর্থের একমাত্র প্রকৃত উৎস বলে গণ্য করা হয় - যে বিশেষ 
মনোযোগ দেয়, সেই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে সেই আমলে জাতীয় 
উৎপাদন আধিকাংশ ক্ষেত্রেই চলত স।মস্ততান্লিক ধরনগ্ঁলর কাঠামোর ভিতরে 
এবং কাজ করত খোদ উৎপাদনকারীদের জীবিকার আশ উৎস হিসেবে। 
আঁধকাংশ উৎপাদ পণ্যসামগ্রী হয়ে ওঠে নি; সেগাঁল তাই অর্থেও 
পরিবর্তিত হয় নি, সামাঁজক সার্বক 'বিপাকের ভিতরেও আদৌ প্রবেশ 
করে নি: সুতরাং, সেগুীল সর্বজনীন বিমূর্ত শ্রমের বাস্তবায়ন 'হসেবে 
আত্মপ্রকাশ করে 'নি এবং বস্তুত সেগুলি বুর্জোয়া সম্পদ ছিল না। সণ্চলনের 
লক্ষ্যবস্তু হিসেবে অর্থ হল উৎপাদনের নির্ধারক উদ্দেশ্য ও চালিকা শাক্ত 
হিসেবে বিনিময়-মূল্য অথরা মূর্ত সম্পদের প্রাতিভ, সম্পদের কোনো 
ভৌত উপাদানের নয়। সেই ভুল-বোঝা অনাগতাবধাতারা যে 'বানময়- 
মূল্যের সারবান, অনুভবযোগ্য ও ঝকঝকে রূপাঁটকে, সমস্ত বিশেষ 
পণ্যসামগ্রী থেকে 'বাঁশম্টভাবে সর্বজনীন পণ্যসামগ্রণীর রূপে বিনিময়- 
মূল্কে আঁকড়ে ছিলেন, সেটা বুর্জোয়া উৎপাদনের প্রাথামিক স্তরের সঙ্গে 
সংগাঁতপূর্ণ 'ছিল। পণাসামগ্রী-সণ্চলনের ক্ষেত্রাটি সেই সময়ে 'ছিল 
একান্তভাবে বূজোয়া অর্থনোতিক ক্ষেত। তাঁরা তাই বুয়া উৎপাদনের 
সমগ্র জটিল প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করেছিলেন সেই মূল ক্ষেত্রটির দম্টিকোণ 
থেকে এবং অর্থকে গৃলিষে [ফেলেছিলেন পণজর সঙ্গে। আর্থিক ও 
বাণাঁজ্যক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আধুঁনক অর্থনীতিবিদদের নিরন্তর লড়াইয়ের 
হেত প্রধানত এই যে বুজৌোঁয়া উৎপাদনের গোপন কথা, অর্থাং তাষে 
ধাঁনময়-মূলোর আঁধিপতাধীন সেই কথাটা এই ব্যবস্থাগালি অমাজত 
রৃঢভাবে প্রকাশ করে দেয়। যাঁদও এ থেকে ভুল িদ্ধান্ত টেনে রিকার্ডো 
কোনো জায়গায় মন্তব্য করেছেন যে এমন কি দ্ভক্ষের সময়েও শস্য 
অনাহারে রয়েছে বলে নয়। অর্থশাস্ত্ আর্থক ও বাণিজাক ব্যবস্থাকে নিছক 
ধবদ্রম বলে, পুরোপারি ভ্রান্ত তত্ব বলে আক্রমণ করে সেই বাবদ্থার 
সমালোচনাত্বক বিচারের ক্ষেত্রে ভুল করে এবং দেখতে পায় না যে সেগলির 
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মধ্যে আদম রূপে নিহিত রয়েছে তারই নিজের মূল পূর্বানুমিতিগুলি। 
আধিকন্তু এই ব্যবস্থাগ্যীল শুধু ইতিহাসগতভাবে বলবৎ থাকে তাই নয়, 
আধ্াীনক অর্থনীতির কতকগুলি ক্ষেত্রের মধ্যে তাদের পরিপূর্ণ বৈধতা 
রক্ষা করে। বুর্জোয়া উৎপাদন-প্রান্রিয়ার প্রাতট স্তরে যখন সম্পদ পণ্যসামগ্রীর 
প্রাথমক রূপ ধারণ করে, তখন 'বানময়-মূল। ধারণ করে অথের প্রাথামক 
রূপ, এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে সম্পদ এক মুহূর্তের জন্য 
আবার ফিরে আসে পণ্যসামগ্রীর সর্বজনীন প্রার্থামক রূপে । সণ্চলনের 
উপায় 'হসেবে সোনা ও রুপোর কাজের িপরীতে এবং অন্য সমস্ত 
পণ্যসামগ্রনর প্রাতিতুলনায় অর্থ হিসেবে সোনা ও রুপোর কাজ এমন কি 
অগ্রসরতম বুর্জোয়া অর্থনীতিতেও লুপ্ত হয় না, শুধু সীমাবদ্ধ হয়; 
আর্ক ও বাঁণাঁজ্যক ব্যবস্থাও তদনুযায়ী বলবৎ থাকে । সামাঁজক শ্রমের 
প্রত্যক্ষ মূর্ত রূপ্‌ হিসেবে, এবং সেই হেতু বিমৃত সম্পদের আঁভব্যাক্ত 
[হিসেবে সোনা ও রুপো যে অন্যান্য অপাবিভ্র পণ্যসামগ্রীর সম্মুখীন হয় এই 
ক্যাথীলক ঘটনাঁট অবশ্য বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের প্রটেস্ট্যাণ্ট মর্যাদা- 
[বাধকে লঙ্ঘন করেছে, এবং আর্ক ব্যবস্থার সংস্কারজাত ভয়ে তারা যে 
কিছুকাল অর্থ সণ্টলনের ব্যাপারাঁট সম্পর্কে বৈষম্যবোধ হারিয়েছিল -- 
নিচের বিবরণ থেকে তা দেখা যাবে। 

অর্থ যেখানে শুধু সণ্টলনের এক স্ফটিকতুল্য উৎ্পাদ রূপে পরিচিত, 
সেই আর্ক ও বাঁণাজ্যক ব্যবস্থার প্রতিতুলনায় ধুপদী অর্থশাস্ম যে 
প্রথমে অর্থের চালফণ; রূপাঁটিকে, অর্থাৎ বিনিময়-মূল্যেব যে রুপাঁট 
পণ্যসামগ্রীর রূপাস্তরের ভিতরে উদ্ভুত ও অদৃশ্য হয় সেই রূপ্পাটকে চিনবে, 
তা খুবই স্বাভাবিক ছিল। পণাসামগ্রী-সণ্চলনকে প--জ--প, একান্তভাবে 
এই রূপে _ এবং তা আবার একমান্ন ন্রয়কর্ম ও বিল্রয়কর্মের গতিশীল 
এঁক্য হিসেবে _ দেখা হয় বলে সণ্চলনের উপায় হিসেবে অর্থের বিশেষ 
দিকটি অর্থ 'হসেবে তার বিশেষ দিকাটর বিরুদ্ধে বহাল থাকে । মুদ্রা 
[হিসেবে কর্মরত সণ্টলনের উপায়ের কাজটিকে যাঁদ 'বাচ্ছ্ন করা হয়, তা 
হলে আমরা দেখোছ, তা হয়ে ওঠে মূল্য-নিদর্শন। কিন্তু ধ্ুপদী অর্থশাস্ত 
সেই হেতু তা ধাতব অর্থকে গণ্য করত মুদ্রা বলে এবং মদ্রাকে নিছক মূল্যের 
দর্শন বলে। মূল্য-নিদর্শনের সঞ্চলন-সংস্রান্ত নিয়ম অন্যায় তখন এই 
প্রাতজ্ঞা উপ্ছিত করা হয় যে পণ্াসামগ্রীর দাম চলাঁতি অর্থের পরিমাণের 
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উপরে 'নিভভর করে, পণ্যসামগ্রীর দামের উপরে চলাঁতি অর্থের পরিমাণ 
নির্ভর করে না। সপ্তদশ শতাব্দীর ইতালীয় অর্থনীতাবিদরা এই অভিমত 
অল্পবিস্তর পরিচ্কারভাবেই বিবৃত করেছিলেন; লক্‌ কখনও তা স্বীকার 
করেছেন, কখনও অস্বীকার করেছেন, এবং তা দৃঢ়তার সঙ্গে বার্ণত হয়েছে 
50640197 (১৯ অক্টোবর, ১৭১১-র সংখ্যায়) তথা মণ*তেস্ক্যু ও হিউমের 
রচনায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিউমই এই তত্বের সর্বাঁধক গুরুত্বপূর্ণ 
প্রবক্তা বলে, আমর। আমাদের সমীক্ষা শুরু করব তাঁকে নিয়ে। 

কোনো-কোনো অবস্থায় চলতি ধাতুমনদ্রার, অথবা চলাত মূল্য-নিদর্শনের 
সংখ্যার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি বা হাস পণ্যসামগ্রীর দামের উপরে অন্যর্প প্রভাব 
বস্তার করে বলে মনে হয়। পণ্যসামগ্রীর 'বানময়-মূল্য দাম 'হসেবে যা 
দিয়ে পারমাপ করা হয় সেই সোনা ও রুপোর মূল্যের ক্ষেত্রে যাঁদ হ্রাস- 
বৃদ্ধি ঘটে, তা হলে তাদের মূল্যের মানের ক্ষেত্রে একটা পাঁরবর্তন ঘটে 
গেছে বলে দাম বাড়ে অথবা কমে যায়; এবং দাম বেড়েছে অথবা কমেছে 
বলে মুদ্রা হিসেবে সোনা ও রুপোর এক বার্ধত অথবা হ্াসপ্রাপ্ত পাঁরমাণ 
চাল থাকে । লক্ষণীয় ব্যাপারটি অবশ্য এই যে স্চলনের উপায়ের ক্রমবর্ধমান 
বা হ্াসমান পাঁরমাণের সঙ্গে দাম পাঁরবর্তিত হয়, অথচ পণ্যসামগ্রীর 'বাঁনময়- 
মূল্য স্থির থাকে। অন্য দিকে যাঁদ চলাতি মূল্য-নিদর্শনগুলির পাঁরমাণ 
প্রয়োজনীয় স্তরের নিচে নেমে যায়, কিংবা তার উপরে ওঠে, তা হলে 
পণাসামগ্রীর দামের হাস বা বাদ্ধর দ্বারা তাকে জোর করে সেই স্তরে নিয়ে 
আসা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই কার্যাট একই কারণের দ্বারা সংঘাঁটিত বলে বোধ 
হয়, আর হিউম এই বাহ্যিক রুপাঁটকেই আঁকড়ে থাকেন। 

সণ্টলনের উপায়ের পাঁরমাণ এবং পণাসামগ্রীর দামের গতির মধ্যেকার 
সম্পর্ক সম্বন্ধে যে কোনো পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুসন্ধানে এ কথা ধরেই নিতে 
হবে যে আর্থক বন্তুউপাদানের মূল্য নির্দিষ্ট রয়েছে। হিউম কিল 
একান্তভাবে সেই কালপর্বগাঁলই 'িবেচনা করেন যখন বহমূল্য ধাতুগুলির 
মূল্যের ক্ষেত্রে বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন ঘটে, অর্থাং মূল্যের মানের ক্ষেত্রে বিপ্লব 
ঘটে। মার্কন খাঁনগ্ীপি আঁবচ্কারের পাঁরণাঁতস্বরূপ ধাতুমুদ্রার পারমাণ 
বৃদ্ধির সঙ্গে যুগপৎ সংঘাঁটত পণ্যসামগ্রীর দামের ক্ষেত্রে বৃদ্ধিই তাঁর তত্তের 
এরীতহাসিক পটভূমি, এবং আঁর্থক ও বাঁণাঁজাক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি যে 
তর্কযুদ্ধ চালিয়োছিলেন তার বাস্তব উদ্দেশ্য। বহুমূল্য ধাতুগুলির উৎপ।পন 
ব্যয় যখন অপারবার্তত থাকে, তখন সৈগুির সরবরাহ বাড়ানো খুবই 
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সম্ভব। অন্য দিকে, সেগুলির মূল্য হ্রাস, অর্থাৎ সেগুলি উৎপাদনের জনা 
প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় হ্থাসের প্রমাণ পাওয়া যাবে একমার্র সেগুলির সরবরাহ 
বৃদ্ধিতে। হিউমের শিষ্যরা তাই পরবতাঁকালে বলোছিলেন যে বহুমূল্য 
ধাতুগুলির হ্থাসপ্রাপ্ত মূল্য সণ্চলনের উপায়ের বর্ধমান পাঁরমাণে প্রাতিফালিত 
এবং সণ্টলনের উপায়ের বর্ধমান পরিমাণ প্রাতফলিত বাঁধ'ত পণ্যসামগ্রীর 
দামে। কিন্তু বাস্তবে শধ্‌ রপ্তানকৃত পণ্যসামগ্রশর দামের ক্ষেত্রেই বাঁদ্ধ ঘটে, 
সেই পণ্যসামগ্রীগহাল 'বানিময় হয় পণাসামগ্রী হিসেবে সোনা ও রুপোর 
বদলে, সণ্চলনের উপায় হিসেবে সোনা ও রুপোর বদলে নয়। সেই 
পণ্যসামগ্রীগলির যে দাম হাসপ্রাপ্ত মূল্যের সোনা ও রূপোয় পারমাপ হয়, 
তা অন্য যে-সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য তখনও সোনা ও রুপোয় 
পরিমাপ হয়ে চলে সেগুলির পূর্বতন উৎপাদন বায়ের মাপকাঠি অনূযায়শ, 
সেই সমস্ত পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে সম্পাকতিভাবে বাড়ে । কোনো 'নাদর্ট দেশে 
পণ্যসামগ্রীর 'বানিময়-মূলোর এরূপ দ্বৈত মূল্যায়ন অবশ্য ঘটতে পারে 
শুধু সাময়িকভাবেই: সোনা ও রুপোর দাম বিনিময়-মূল্যগুলিরই সঙ্গে 
মানানসই হতে হবে, যাতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পণাসামগ্রীর িনিময়-মূল্য 
মূল্যায়ন করা হয় আর্ক বন্তুউপাদানের নতুন মূল্য অনুযায়শী। এই 
প্রারুয়ার বর্ণনা দেওয়া কিংবা পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য কীভাবে বাজার- 
দরের ওঠা-পড়ার মধ্যে টিকে থাকে ত। বিবেচনা করার শ্ছান এটা নয়। ষোড়শ 
শতাব্দীতে পণাসামগ্রীর দামের গতি সম্বন্ধে সাম্প্রতিক সমালোচনামূলক 
অন্সন্ধান চ.ড়ান্তভাবে দেখিয়েছে যে বুর্জোয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার ব্রমবিকাশের 
গোড়ার স্তরগ্বলিতে এ ধরনের বিন্যাস আত ক্রমান্বিতভাবেই অগ্রসর হয়, 
চলে দীর্ঘ কালপর্ব ধরে, চলাতি নগদ অর্থের সঙ্গে কোনো ব্লমেই পাশ 
মিলিয়ে চলে না।* ম্যাঁসডোনিয়া, মিশর ও এশিয়া মাইনর বিজয়ের 
দরুন রোমে দাম বাদ্ধর উল্লেখ -. হিউমের শিষ্যদের মধ্যে তা 
প্রচলিত -_ মোটেই যথাযথ নয়। মজুত-করা অর্থের এক দেশ থেকে, আরেক 
দেশে আকস্মিক ও বলপূর্বক স্থানান্তর প্রাচীন পৃথিবীর একটি বিশেষ লক্ষণ ; 
কত্ত কোনো এক বিশেষ দেশে ল্‌ণ্ঠটনের সাদামাঠা পদ্ধতিতে আর্জত 


* প্রসঙ্গত, হিউম স্বীকার করেন যে 'বিন্যাসটা ঘটে ভুমে ভ্রমে, যদিও তাঁর 
নশতির সঙ্গে এটা মেলে না। দ্রষ্টব্য, ডোভিড হিউম, '7555255 2170. 17551058507) 9৮678] 
591১1900”, লশ্ডন, ১৭৭৭, খণ্ড ১, পৃঃ ৩০০। 
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বহুমূল্য ধাতুগ্যালর উৎপাদন ব্যয়ের সামারক হাস অর্থ সণ্চলনের সহজাত 
নিয়মগুলিকে ক্ষুণ্ন করে না, যেমন রোমে বিনামূল্যে মিশরায় ও সিসিল"য় 
শস্য বন্টন শস্যের দাম নিয়ামক সাধারণ নিয়মকে ক্ষ করে না। অর্থের 
সণ্টলনের বিশদ বিশ্লেষণের জন্য হিউমের, অজ্টাদশ শতাব্দীর অন্য সমস্ত 
লেখকদের মতোই অভাব ছিল প্রয়োজনীয় মালমসলার ; অর্থাৎ, এক 'দকে, 
পণ্যসামগ্রীর দামের এক নিভরযোগ্য ইতিহাস, এবং অন্য দিকে, সণ্চলনের 
মাধ্যমের প্রসার ও সংকোচন সম্পরকে, বহমূল্য ধাতুগ্দালর অন্তঃপ্রবাহ বা 
প্রত্যাহার সম্পর্কে সরকারি ও ধারাবাহক পরিসংখ্যান প্রভাতি; ভাষাম্তরে 
যেসব মালমসলা মোটের উপরে ব্যাঙ্কিং পুরোপ্ার বিকাশলাভ করলেই 
পাওয়া যায়। নিম্নলাখত প্রাতিজ্ঞাগলিতেই রয়েছে হিউমের সণ্চলন তত্বের 
সংক্ষপ্তসার। ১) কোনো নিিম্ট দেশে পণ্যসামগ্রীর দাম নির্ধারিত হয় 
সেখানে বিদ্যমান অর্থের (প্রকৃত বা নিদর্শন অর্থ) পাঁরমাণ দিয়ে। 
২) কোনো 'নার্দস্ট দেশে চালু অর্থ সেই দেশে যে-সমস্ত পণ্যসামগ্রী রয়েছে 
তার পাঁরচায়ক। অর্থের পাঁরমাণ যত বাড়ে, প্রাতিটি একক তদনুযায়ন 
সেই সমস্ত জাঁনসের বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রুতর অনুপাতের পাঁরচায়ক হয়। 
৩) পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ যাঁদ বাড়ে, তা হলে সেগ্াালর দাম কমে যায় 
অথবা অর্থের মূল্য বাড়ে। অর্থের পারমাণ যাঁদ বাড়ে, তা হলে কিস্তু 
পণ্যসামগ্রীর দাম বাড়ে এবং অর্থের মূলা কমে যায়।* 


হিউম বলছেন, 'প্রঃুর অর্থের ফলে সব কিছুর মহার্ঘতা যে কোনো প্রারতীষ্ঠত 
বাণিজ্যের পক্ষে একটি কুফল, যা দাঁরদ্রতর দেশগুলিকে সমস্ত বিদেশ বাজাবে অপেক্ষাকৃত 
ধনী দেশগহলর কাছে অবাবশ্ুয় করতে সক্ষম করে তোলে... 1"** “একটি জাতিকে নজের 
গন্ডীর মধো ধরলে মদ্রার যেখানে আধকতন্র প্রাচুর্য দেখানে একই পাঁরমাণ সামগ্রশর 
প্রাতানাধত্ব করার জন্য তার অধিকতর পাঁরমাণ প্রয়োজনে ভালো বা মন্দ কোনো প্রভাবই 
পড়তে পারে না; যেমন তা ব্যবসায়ীর [হসাব-বইয়ে কোনো অদলবদল ঘটাতে পারে 
না, যাঁদ সেই ব্যবসায় কম িহ দরকার হয় এমন আরাবক অজ্কপাতন পদ্ধাতর পরিবর্তে 
অনেক চিহ দরকার হয় এমন রোমান অঙ্কপাতন পদ্ধাভি ব্যবহার করে। তবে, রোমান 
চিহে'র মতো, অর্থের আধকতর পাঁরমাণ অসৃবিধাজনক এবং তা রাখা ও চালানো দুয়ের 
জনাই অপেক্ষাকৃত বোশ ঝামেলা দরকার হয় ।'*** 


* তু. স্ট্যয়ার্ট, পৃবোক্ গ্রন্থ, খণ্ড ১, পর ৩৯৪-৪০০। 
** ডোঁভড 'হিউম, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩০০। 
*** এ, পি ৩০২-৩০৩। 
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এই দষ্টান্ত দিয়ে যাঁদ কিছ প্রমাণ করতে হত, তা হলে হিউমকে দেখাতে 
হত যে এক নির্দিষ্ট অজ্কপাতন ব্যবস্থায় প্রযুক্ত চিহৃগ্যালর পরিমাণ সংখ্যাগত 
মুল্যের উপরে নিভ'র করে না, বরং সংখাগত মূল্যই নিধারত হয় প্রযুক্ত 
চিহগ্যালর পরিমাণ দিয়ে। এ কথা খুবই সাত্য যে হাসপ্রাপ্ত মূলের সোনা বা 
রুূপোয় পণাসামগ্রীর মূল্য নর্পণ বা'গণনা" করায় কোনো সুবিধা নেই; তাই, 
চলাঁত পণ্যসামগ্রীর মূল্য বেড়ে যেতে থাকায় জাতিগ্ীল অবধারিতভাবেই 
স্থির করোছল যে তামার তুলনায় রুূপোয় এবং রুপোর তুলনায় সোনায় 
গণনা করা বেশি সুবিধাজনক । জাতিগুি যে-অনুপাতে সমদ্ধতর হয়েছে, 
সেই অনুপাতে তারা কম মূল্যবান ধাতুগুলিকে পরিণত করেছে সম্পূরক 
মুদ্রায় এবং বোশ মূল্যবান ধাতুকে পারণত করেছে অর্থে । হিউম আঁধিকন্তু 
ভুলে যান যে সোনা ও রুপোর হিসাবে মূল্য হিসাব করার জন্য সোনা বা 
রূপো কোনোটাই 'উপাক্ছত থাকা' দরকার হয় না। মল্য-নির্ণয়ের অর্থ 
আর সণ্টলনের উপায় তাঁর কাছে একই ব্যাপার এবং দ্াটিকেই তান মরা 
বলে গণ্য করেন। মূল্যের মানের মূল্যের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ 
হিসেবে যা কাজ করে সেই বহমূল্য ধাতুগ্ীলির ক্ষেত্রে পাঁরবর্তন 
পণ্যসামগ্রার দামের বৃদ্ধি বা হাস ঘটায় বলে, এবং তাই, অর্থের বেগ 
অপাঁরবর্তিত থাকলে, চলাঁতি অর্থের পাঁরমাণের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি বা হাস ঘটায় 
বলে, হিউম সিদ্ধান্ত করেন যে পণ্যসামগ্রণর দামের বৃদ্ধি বা হাস চলাতি 
অর্থের পারমাণ দিয়ে 'নর্ধারত হয়। ইউরোপীয় খনিগুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার 
ঘটনা থেকে হিউম সিদ্ধান্ত টানতে পারতেন যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে 
সোনা ও রুপোর পাঁরমাণই যে শুধ্‌ বেড়েছিল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির 
উৎপাদন ঝ/য়ও হ্রাস পেয়েছিল। আমদান-করা মাকিন সোনা ও রুপোর 
পারমাণের পাশাপাঁশ ইউরোপে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পণ্যসামগ্রণীর 
দাম বেড়োছিল; ফলত, প্রত্যেক দেশে পণ্যসামগ্রনর দাম নির্ধারিত হয় 
দেশে যত সোনা ও রুপো আছে সেই পাঁরমাণ দিয়ে। এই হল িউম- 
অনুমিত প্রথম 'আবাশ্যক পারণাঁতি'।* ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বহুমূল্য 
ধাতৃগলির বার্ধত পাঁরমাণের সঙ্গে পা-মালয়ে দাম বাড়ে নি; পণাসামগ্রীর 
দামের ক্ষেত্রে আদৌ কোনো পাঁরবর্তন লক্ষণীয় হয়ে ওঠার আগে কেটে 
গিয়েছিল অর্ধ-শতাব্দীর বেশি, এবং এমন কি তার পরেও সাধারণভাবে 


* ডেভিড '[হউম, পৃবোেক্ত গ্রন্ধ, পৃ ৩০৩1 
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পণ্যসামগ্রীর দামের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে যাওয়ার আগে, অর্থাৎ সোনা ও 
রুপোর হ্থাসপ্রাপ্ত মূল্য অনুযায়ী পণ্যসামগ্রীর 'বানময়-মূল্য সাধারণত 
হিসাব হওয়ার আগে অনেক কাল কেটে গিয়োছল। উম তাঁর নিজের 
দর্শনেরই নীতির বিপরীতে একতরফাভাবে ব্যাখ্যাত ঘটনাগুলিকে বিনা 
সমালোচনায় সাধারণ প্রাতিজ্ঞায় পাঁরণত করে এই সিদ্ধান্ত টানেন যে, ফলত, 
পণ্যসামগ্রীর দাম অথবা অর্থের মূল্য একটি দেশে উপাস্থিত অর্থের অনপেক্ষ 
পারমাণ দিয়ে নির্ধারিত হয় না, বরং প্রকৃতপক্ষে চলতি সোনা ও রুপোর 
পাঁরমাণ 'দয়ো নধাারত হয়; শেষ পর্যন্ত অবশ্য দেশে উপাস্থত সমস্ত সোনা 
ও রূপো সণ্চলনের ক্ষেত্রে মুদ্রা হিসেবে অঙ্গীভূত হয়ে যাবে।* এ কথা 
পাঁরচ্কার যে সণ্টলনের অন্য সমস্ত নিয়ম 'নার্বশেষে সোনা ও রুপোর 
নিজেদের যাঁদ মূল্য থাকে, তা হলে শুধু এক 'নার্দন্ট পাঁরমাণ সোনা ও 
রুপোই পণ্যসামগ্রীর এক 'নার্দ্ট মোট মূল্যের তুল্যমূল্য হিসেবে চালু 
হতে পারে। তাই, পণ্যসামগ্রধর মোট মূল্য 'নার্বচারে ঘটনাক্রমে দেশে যত 
সোনা ও রূপো আছে সে সবই পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে সণ্চলনের মাধ্যম 
হিসেবে কাজ করে, তা হলে সোনা ও রুপোর কোনো স্বকীয় মূল্য নেই 
এবং বস্তুতপক্ষে সেগাঁল আসল পণ্যসামগ্রী নয়। এই হল হিউমের তৃতীয় 
'আবশাক পাঁরণাতি'। 'হিউমের মতে, পণ্যসামগ্রণ দাম ছাড়া এবং সোনা 
ও রুূপো মূল্য ছাড়াই সণ্লনের প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। তিনি তাই কখনোই 
পণ্যসামগ্রীর মূল্য ও সোনার মূল্য উল্লেখ করেন না, শুধু; তাদের 
ব্াঁতহারমূলক পাঁরমাণের কথা বলেন। লক ইীতপূবেই বলেছেন যে সোনা 
ও রুপোর বিশুদ্ধ কাল্পানক বা প্রথাগত মূল্য আছে; একমান্র সোনা ও 
রুপোরই খাঁটি মূল্য আছে, আর্থক ব্যবস্থার এই বক্তব্যের সেটাই ছিল 
সর্বপ্রথম সুস্পম্ট 'বরোধিতা ! সোনা ও রূপো সামাজিক 'বানময় প্রান্য়ায় 


পপ এপস পাপা পাম বা 


* এ কথা স্পম্ট যে দাম দেশের ভিতরকার পণাসামগ্রীর ও অর্থের অনপেক্ষ 
গাঁরম।ণের উপরে ততটা 'নর্ভর করে না, যতটা করে বাজারে আসতে পারে এমন 
পণ্যসামগ্রীর ও চালু অর্থের অনপেক্ষ পরিমাণের উপরে। মুদ্রা যাঁদ 'সিন্দূকে তালাবদ্ধ 
ক)র রাখা হয় তা হলে দামের ব্যাপারে, তা বিলৃপ্ত করলে যা হয় সেই একই জিনিস 
ঘটে, পণাসামগ্রী যাঁদ ভান্ডারে ও দোকানে মজুত করে রাখা হয়, তারও ফল হয় 
অনুরূপ। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অর্থ ও পণ্যসামগ্রীর কখনও সাক্ষাং হয় না বলে তারা 
পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পারে না।... সমস্ত (দাম অবশেষে রাজোর ভিতরে ধাতুর 
নতুন পাঁরমাণের সঙ্গে একটা যথাযথ জন্পাতে গিয়ে পেশছয়।' ডোভিড হিউম, পূর্বোক্ত 
গ্রচ্থ, পৃঃ ৩০৩, ৩০৭, ৩০৮। 
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যে-কাজ করে শুধু তার ফল 'হিম্বেবেই অর্থ, এই বিষয়টিকে ধরা হয় এই 
অর্থে যে তাদের বিশেষ মূল্য ও তাই তাদের মূলোর মানার হেতু হল 
তাদের সামাজিক শ্রিয়া।* সোনা ও রূপো তাই মূল্যহীন পদার্থ কিন্তু 
সণ্চলনের প্রক্রিয়ায়, যেখানে তারা পণ্যসামগ্রীর প্রাতাঁনাধত্ব করে, ৩ারা 
অজন করে এক কল্পিত মূল্য। এই প্রন্িম়া তাদের অর্থে পরিণত করে 
না, মূল্যে পারণত করে: যে-মূল্য নির্ধারত হয় পণ্যসামগ্রীর পাঁরমাণের 
সঙ্গে তাদের নিজেদের পরিমাণের অনুপাত 'দয়ে, কারণ দুটি পারমাণকে 
অবশ্যই সমভার হতে হবে। 'হিউমের মতে, যাঁদও তখন সোনা ও রুপো 
পণ্যসামগ্রীর জগতে প্রবেশ করে অ-পণ্যসামগ্রীণ হিসেবে, তা হলেও যেই তারা 
মুদ্রা হিসেবে কাজ করে [তান তাদের রূপাস্তারত করেন নিছক 
পণ্যসামগ্রীতে, যেগুলি অন্যান্য সামগ্রীর বদলে 'বাঁনময় করা হয় সরল 
পণ্য-বনিময়ের দ্বারা। পণ্যসামগ্রীর জগৎ যাঁদ একটিমান্্ পণ্যসামগ্রী যথা, 
দশ লক্ষ কোয়ার্টার শস্য দিয়ে গাঠত হত, তা হলে এমন কল্পনা করা 
রীতিমত সহজ হত যে কুঁড় লক্ষ আউন্স সোনা থাকলে দু-আউল্দ সোনার 
বিনিময়ে এক কোয়ার্টার শস্য পাওয়া যেত কিংবা যাঁদ দু-কোঁটি আউল্প 
সোনা থাকত তা হলে কুঁড় আউন্স সোনার বানময়ে এক কোয়ার্টার শসা 
পাওয়া যেত; পণ্যসামগ্রীর দাম ও অর্থের মূল্য এইভাবে অর্থের লভ্য 
পারমাণের বপরীত অনুপাতে বাড়ত অখবা কমত।** কিন্তু পণাসামগ্রীর 
জগতে আছে অসীম 'বাঁচত্র ব্যবহার-মৃল্য, যেগলির আপেক্ষিক মূল্য কোনো 
মতেই তাদের আপোঁক্ষক পাঁরমাণ দিয়ে নিধধারত হয় না। সোনার বদলে 
এই পণ্/সামগ্রীর 'বানিময়কে হিউম তা হলে বিবেচনা করেন কীভাবে ? 
নিজেকে তানি সীমাবদ্ধ রাখেন এই অস্পষ্ট বিমূর্ত ধারণার মধ্যে যে প্রাতিটি 
পণ্যসামগ্রী পণ্যসামগ্রগুলির মোট পাঁরমাণের একটি অংশ বলে তা 'বানিময় 
হয় সোনাব পাঁরমাণের এক প্রমেয় অংশের বদলে । পণ্যসামগ্রীর গাঁতশীল 
চলাচল -- যে চলাচলের উদ্ভব পণ্যসামগ্রনতে অনুস্যত বিনিময়-মূলা 
ও ব্যবহার-মূল্যের বিরোধের মধ্যে, যার প্রাতিফলন অর্থের সণ্চলনের মধ্যে 


* সোনা ও রুপো অর্থ [হিসেবে যে কাজ করে তা থেকে সেগুলি বে-উঙ্গন্ত 
মূল্য অর্জন করে বলে কাঁথত দে বিষয়ে ল ও ফ্র্যা্কলিনের বপ্তব/ ঘষ্টব্য। ফোরবোনেও 
দ্ষ্টব্য। [লেখকের কাঁপতে মন্তব্য।] 

** এই উন্তাবন প্রকৃতই ম'তেস্ক্যর রচনায় দেখা যায়। লেখকের কাঁপিত 
মন্তব্য।] 


)৫* ৃ ১৭৯ 


এবং শেষোক্তের 'বাঁভন্ন বিশিষ্ট দিকের মধ্যে যার সাররূপ -- এইভাবে 
বিলুপ্ত করে তার জায়গায় বসানো হয় এক বিশেষ দেশে উপাস্থিত বহুমূল্য 
ধাতুগ্লির পারমাণ ও যুগপৎ লভ্য পণ্যসামগ্রীর পাঁরমাণের এক কাল্পানক 
যান্লক সমানীকরণকে। 

স্যর জেমস স্ট্যয়ার্ট ধাতুমুদ্রা ও অর্থ সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করেছেন 
হিউম ও ম*তেস্ক্যুর বিশদ সমালোচনা করে।* বন্তুতপক্ষে 'তাঁনই সর্বপ্রথম 
প্রশ্ন করেছেন চলাঁত অর্থের পরিমাণ পণ্যসামগ্রীর দাম দিয়ে নির্ধারিত হয়, 
না পণ্যসামগশ্রীর দাম চলাঁতি অর্থের পারমাণ 'দয়ে নিধধারত হয়। মূল্যের 
পারমাপ সম্বন্ধে তাঁর উদ্তট ধারণায়, সাধারণভাবে 'বানময়-মূল্য বিষয়ে তাঁর 
সংগতিহীন বিচারে এবং বাঁণাজ্যক ব্যবস্থার স্মৃতি-উদ্রেককারী যুক্তিতে 
তাঁর ব্যাখ্যা দোষদুষ্ট হলেও তান অর্থের আবাশ্যক দিকগ্াীল এবং অর্থের 
সণ্টলনের সাধারণ নিয়মগুলি আবিজ্কার করেন, কারণ তানি যাল্ল্িকভাবে 
এক দিকে পণ্যসামগ্রণকে ও অন্য দিকে অর্থকে স্থাপন করেন না, বরং বস্তুতই 
পণ্যসামগ্রী-বানিময়ে 'বাভন্ন মূহূর্ত থেকে তার নানাবিধ কাজ অনুমান 
করেন। 


“এই বাবহারগুালকে' আভ্যন্তারক সণ্চলনে অর্থের ব্যবহারগীলকে) দুটি 
সাধারণ খাতে অন্তভূক্ত করা যায়। প্রথম, যা প্রদেয় তা পাঁরশোধ করা; দ্বিতীয়, যা 
দরকার তা ক্রয় করা; একটিকে ও অপরাঁটকে আভহিত করা যায় নগদ-অর্থের চাঁহদা 
এই সাধারণ পারভাষায়।... এখন বাণিজ্যের অবস্থা, পণ্যোৎপাদন, জীবনযাপনের ধরন 
ও আঁধবাসীদের প্রথাগত ব্যয়, সব কিছু একন্ে, যাকে আমরা আভাহিত করতে পার 
নগদ-অর্থের চাহিনার, অর্থাৎ হস্তান্তরণের মোট পাঁরম।ণ, তা নিয়ল্মণ ও নির্ধারণ করে। 
পারশোধের এই ব্হীবধতা চালানোর জন্য অর্থের বিশেষ একটা অনুপাত দরকার হয়। 
এই অনুপাত আবার পাঁরাস্থীত অনুযায়ী বাড়তে অথবা কমতে পারে; যাও 
হস্তাস্তরণের পাঁরমাণ থাকবে একই ৷... এ থেকে আমরা এই “সিদ্ধান্তে আসতে পার যে 
একটি দেশের সঞ্চলন অর্থের শুধু এক নির্ধারিত পাঁরমাণকেই অঙ্গীভূত করে নিতে 
পারে ।'৭ং 

'প্রতেঃক জাঁনসের দামের মান' নিধধধারত হয় *চাহদা ও প্রাতযোগিতার জাঁটল 
প্রয়। [দয়ে, যা 'দেশে সোনা ও রূপোর পারমাণের সঙ্গে কোনোই নিধাঁরত অন,পাত 
ধন করে না।' 'তা হলে বাড়তি পাঁরমাণ মুদ্রার কী হবে) - "তা ধনভান্ডারে মজন্ত 


* জেমস স্ট্যয়া, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৯৪ ও তার পরে। 
** জেমস স্ট্য়াট, পৃবোক্ক গ্রশ্থ, খড ২, পহঃ ৩৭৭-৩৭৯ ও তার পরে। 


৯৮০ 


হয়ে যাবে' কিংবা পাঁরবর্তত হবে বিলাস-সামগ্রীতে। 'একটি দেশের মূদ্রা যাঁদি... 
বিক্রয়ের জন্য দেওয়া শিজ্পজাত পণ্যের অনুপাতের নিচে নেমে যায়... তা হলে তার 
একটা তুলামূল্য যোগানোর জন্য প্রতীকী অর্থ ধরনের উদ্ভতাবনার আশ্রয় নেওয়া হবে।' 

'যখন এক অনুকূল ভারসাম্য মনদ্রার প্রয়োজনাতিরিক্ততা নিয়ে আমে এবং সেই 
সঙ্গে তাকে বিদেশে পাঠানোর জন্য বাণিজ্যের চাহিদাকে রুদ্ধ করে, তখন তা প্রায়শই 
গিয়ে পড়ে ধনপোটিকায়; সেখানে তা যেন খাঁনর মধো রয়েছে এমনভাবে অকেজো হয়ে 
থাকে।'* 


স্ট্যুয়ার্ট আবিষ্কৃত 'দ্বিতাঁয় নিয়মটি এই যে ক্লেডিট-ভীত্তক মুদ্রা তার 
প্রচ্ছান-বিন্দুতে ফিরে আসে। সব শেষে তান বহমূল্য ধাতুগুলির রপ্তানি 
ও আমদানির উপরে 'বাঁভল্ল দেশে বিদামান সুদের হারের বহুবধতাজানত 
পাঁরণাঁত বিশ্লেষণ করেছেন। উপরোক্ত দিক দটর উল্লেখ এখানে করা হল 
একমান্র সম্পূর্ণ একাঁট চিন্রের জনা, কারণ আমাদের বিষয়বস্তু, যথা সরল 
সণ্টলন থেকে তা বহদূরবতাঁ।** প্রতীকী অর্থ বা ক্রেডিট অর্থ -- 
স্টয়ার্ট এখনও অর্থের এই দুটি ধরনের পার্থক্য নির্ণয় করেন নি -- 
বহ্‌মূল্য ধাতুগুলির জায়গায় গ্রীয়ের উপায় ও পাঁরশোধের উপায় হিসেবে 


* জেমস স্ট্রায়াট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৮০ ও ৩৯৭-৪০৭। 

** 'বাড়ীতি মুদ্রা সম্ভবত তালাবঙ্ধ করে রেখে দেওয়া হবে, অথবা পাতে পরিণত 
করা হবে। ... কাগজণ অর্থের বেলায়, যে তা নিয়েছিল তার চাহিদা সরবরাহ করার 
প্রথম উদ্দেশ্যাটি পূর্ণ কর।র সঙ্গে সঙ্গেই... তা তার অধমর্ণের কাছে ফিরে [গয়ে উশ'ল 
হয়ে যাবে; .. একটা দেশের ধাতুমুদ্রা তাই যতই বিপুল অনুপাতে বধিতি বা 
হাসকৃত হোক না-কেন, পণ্যসামগ্রধর তখনও হ্সবৃদ্ধি ঘটবে চাহদা ও প্রতিযোগিতার 
নতি অনুযায়ী, এবং সেগ্াঁল নিয়তই নির্ভর করবে যাদের সম্পান্ত আছে কিংবা 
দেওয়ার মতো যে কোনো ধরনের তুলামূলা আছে তাদের ঝোঁকের উপরে; কিস্তু তাদের 
হাতে যে মুদ্রা আছে তার পাঁরমাণের উপরে কখনোই নয়। ... তা" (অর্থাৎ একটি 
দেশে ধাতুমুদ্রার পরিমাণ) «অনেক কাঁময়ে দেওয়া হোক, দেশে যতক্ষণ যে কোনো 
পাঁরমাণের স্থাবর সম্পান্ত আছে, এবং যারা তার আধকারী তাদের মধ্যে উপভোগের 
প্রতিযোগিতা আছে ততক্ষণ দাম চড়া হবে, পণ্য-বিনিময়, প্রুতকী অর্থ, পারস্পারিক 
পূর্ববন্দোবপ্ত এবং অন্য হাজারো উদ্ভাবনার সাহানো। ... এ কথা কি পরিষ্কার নয় 
যে অন্যান্য জাতির সঙ্গে যাদ এই দেশের যোগাযোগ থাকে ভা হলে সেখানে ও অন্য 
নানা ধরনের পণাদ্রব্যের দামের মধ্যে অবশাই একটা সমানুপ।ত থাকবে, এবং ধাখুমদদ্রার 
আকাস্মক বাদ্ধি বা হ্থাস -- তা নিজ্পে থেকেই দাম বাড়ানো বা কমানোর ন্রিল্লা করতে 


৯৮৯ 


কাজ করতে পারে আভ্যন্তারক সণ্চলনের ক্ষেত্রে, বিশ্ব বাজারে নয়। ফলত, 
কাগজ নোট হল “সমাজের অর্থ” আর সোনা ও রূপো পৃথিবীর অথ৭।* 

“আইনের ইতিহাসাশ্রত ধারায়, [৩০] শব্দাটকে যে অথথ দেওয়া হয়েছে 
সেই অর্থে 'এীতহাসিক' বিকাশসম্পন্ন জাতিগলির একটা বোঁশিষ্ট্য এই যে 
তারা সব সময়েই নিজেদের ইতিহাস বিস্মৃত হয়। তাই, এই অর্ধ শতবর্ষে 
পণাসামগ্রীর দাম ও মুদ্রার পারমাণের মধ্যে সম্পকেরি বিষয়াট যাঁদও 
পালামেন্টে বুমাগত আলোড়ন তুলেছে এবং ইংলন্ডে ছোট-বড় হাজার 
হাজার পাাস্তকার প্রকাশ ঘাঁটয়েছে, তা হলেও লোঁসং-এর সময়ে মোজেস 
মেণ্ডেলসনের কাছে 'স্পনোজাকে যেমন মনে হয়েছিল, স্ট্যুয়ার্ট তার চাইতেও 
বোশ 'গতায়: সারমেয়' থেকে গেছেন। এমন ক "মুদ্রার অধুনাতম 
ইতিহাসতত্ত্ববিদ ম্যাকলারেনও আযাডাম 'স্মথকে স্ট্যয়ার্টের তত্তের উদ্ভাবক 


পারে এই অনুমান করে নিয়ে _-বিদেশশ প্রাতযোগিতার দ্বারা তার কাজে সংঘত হবে ?' 
(পৃবৌক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ১, পৃঃ ৪০০-৪০১) প্রত্যেক দেশের সণ্ণলন... যেসব পণ্যসামগ্রগ 
বাজারে আসে তার উৎপাদনকারণ আধিবাসীদের শ্রমের অনুপাতে সর্বদাই হতে হবে। 
... সতরাং, যাঁদ একি দেশের মুদ্রা বিক্রয়ের জন্য নিবোদত শ্রমজাত পণ্যের অনুপাতের 
নিচে নেমে যায়... তা হলে তার এক তুল্যমূল্য যোগানোর জন্য প্রতীকী অর্থের মতো 
উত্তাবনার শরণ নেওয়া হবে। কিন্তু যাঁদ দেখা যায় ধাতুমুদ্রা শ্রমের অনুপাতের উপরে, 
তা হলে দাম বাড়ানোর ব্যাপারে তার কোনো প্রভাব পড়বে না, তা সণ্চলনের মধ্যেও 
প্রবেশ করবে না: সম্পদভাণ্ডারে তা মজ্‌ত করে রাখা হবে। ... বাঁক পাঁথবীর সঙ্গে 
যোগাযোগ আছে এমন যে কোনো জাতির মধ্যে অর্থের পাঁরমাণ যাই হোক না-কেন, 
ধনীর ভোগের এবং দারদ্রু আধবাসশদদের শ্রমের প্রায় আনূপাতিক একটা পাঁরমাণ 
সণ্টলনে কখনও না থেকে পারে না, এবং এই অনুপাত 'দেশের ভিতরে প্রকৃতপক্ষে 
যে অর্থ আছে তার পাঁরমাণ 'দিয়ে' নির্ধারত হয় না (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪8০৭) । 
'পব জাঁতিই যে-দেশে অর্থের সুদ তাদের নিজেদের অর্থের বিচারে চড়া, সেই দেশে 
তাদের নিজেদের সন্পজলনের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় নগদ অর্থ ঢালার প্রয়াস করবে' পের্বোক্ত 
গ্রন্থ, খণ্ড ২, পৃঃ ৫)।1 "ইউরোপের সবচেয়ে ধন জাত চলাতি ধাতুমদদ্রার দক 'দিয়ে 
দারদ্রুতম হতে পারে' পের্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ২, পৃঃ ৬) লেখকের প্রাতিলাপতে 
মন্তব্য: দ্রষ্টবা, আর্থার ইয়ং-এর রচনায় স্ট্ায়াটের বিরুদ্ধে য্ীক্তজাল। 

* স্ট্ায়াট, পূবোজ গ্রন্থ, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৭০1 যার সহজ মানে আভ্যন্তারক, 
জাতীয় অর্থ, সেই 'সমাজের অর্থকে' লুই বাঁ রূপান্তারত করেন সমাজতান্মিক অথতে, 
যার মানে কিছুই বোঝায় না, এবং রীতিমত সংগাঁতপূর্ণভাবে জন ল-কে পাঁরণত 
করেন একজন সমাজতল্্ীতে তোর ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড দুষ্ঠব্য)। 


৯৬৭ 


বানিয়েছেন আর 'রিকার্ডোকে বানিয়েছেন হিউমের তত্বের উদ্তাবক।* 
'রিকার্ডো যেখানে হিউমের তত্তের উন্নয়ন ঘটান, আডাম 'স্মথ সেখানে 
স্ট্যয়ারটের গবেষণার ফলকে নিষ্প্রাণ তত্ব হিসেবে নথীবদ্ধ করেন। "সামান্য 
কিছু পেলে প্রায়শই অনেক কিছ পাওয়া সহজ, কিন্তু সামান্য কিছু 
পাওয়াটাই কঠিন ব্যাপার -- এই স্কটিশ প্রবাদাটকে আ্যআডাম স্মিথ 
বাদ্ধবৃত্তগত সম্পদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন এবং যে সামান্য কিছুকে 
তিনি বন্তুতই অনেক কিছৃতে পাঁরণত করেন সেই সামান্য কিছুর জন্য তিনি 
যেসব উৎসের কাছে খধাণী সেগুলিকে তাই তান আত সযত্বে গোপন 
রেখেছেন। একাঁধকবার, যথাযথ সংজ্ঞার্থের ব্যবহার যখন তাঁকে তাঁর 
পূর্বসূরীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বাধ্য করতে পারত, তিনি একটি 
সমস্যার ক্ষুরধার ভোঁতা করে দেওয়াই শ্রেয় মনে করেছেন। দম্টাম্তস্বরূপ, 
অর্থের ততর ক্ষেত্নে এটাই ঘটেছে। একটি দেশে লভ্য সোনা ও রুপোর 
একাংশ মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, একাংশ সশ্টিত হয় যেসব দেশে ব্যাপক 
নেই সেখানে ব্যবসায়ীদের জন্য সংরক্ষিত তহবিল 'হসেবে ও যেসব দেশে 
ক্রেডিট ব্যবস্থা আছে সেখানে ব্যাঙ্ক আমানত হিসেবে, একাংশ কাজ করে 
আন্তর্জাতিক পাঁরশোধের বিন্যাসের জন্য মজূত হিসেবে, এবং একাংশকে 
1বলান-সামগ্রীতে পাঁরবার্তত করা হয় -- এই কথা বলে আ্যাডাম স্মিথ 
নীরবে স্ট্ুয়ার্টের তত্ব মেনে নেন। রাঁতিমত অনুচিতভাবে অর্থকে সরল 
পণ্যসামগ্রী হিসেবে গণ্য করে তিনি চলাঁত মুদ্রার পরিমাণ-সংণেন্ত প্রশ্নাট 
নিঃশব্দে এড়িয়ে যান।** আ্যাডাম স্মিথের এই স্খলন পৃরোপ্যার ছলনাবহীন 
নয়, তাকেই প্রচুর আড়ম্বর সহকারে আপ্তবাকযে পাঁরণত করেছেন*** তাঁর 
স্ুলতাসাধক, নীরস জে. বি. সে, ফরাসীরা যাকে আখ্যায়িত করেছে 


* ম্যাকলারেন, পূর্বোক্ত গ্রল্থ, পৃঃ ৪৩ ও তার পরে। অকালে মৃত জনৈন 
জার্মান লেখক (গৃস্টাভ জুলিয়াস) 'িকাডাঁয় ধারার বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হিসেবে বন্ধ 
বৃযশ-এর বিরোধিতা করেছিলেন দেশাত্মবোধে উদ্ধ্ধ হয়ে। শ্রদ্ধেয় ব্যাশ স্ট্যয়াটেরি 
চমংকার ইংরোজ ভাষা অনুবাদ করেছেন হামবুর্গের উত্তর-জার্মান শ্থানিক ভাষায় এবং 
যেখানেই সম্ভব মূলকে বিকৃত করেছেন। 

** এ করা যথার্থ নয়। বরং, কোনো-কোনো অনুচ্ছেদে স্মিথ আইন সম্পর্কে 
সঠিকভাবেই ভাবপ্রকাশ করেছেন। [লেখকের কপিতে মন্তব্য।] 

*** “মূদ্রা ও “অর্থের মধ্যেকার, অর্থাৎ সণ্চলনের উপায় ও অর্থের মরচেকার 
প্রভেদ, তাই “৮/62111) ০01 ৪0০7৮" দেখা যায় না। হিউম ও স্ট্যুয়াটের রচনা সযহ্ে 
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[)117706 ৪ 1৭. ১০1)০০ [বিজ্ঞানের রাজকুমার], ঠিক যেমন জোহান ন্রিস্টফ 
গটশেড তাঁর শ্যোনাইথকে বলেন হোমার এবং পিয়েত্রো আরেতিনো নিজেকে 
বলেন $677017 [১771701000% [রাজরাজড়ার বিভীষকা] ও 1020 1000701 
(জগজ্জ্যোতি]। বাঁণজ্যক বাবস্থার বিভ্রমের বির্দ্ধে সংগ্রামজনিত উত্তেজনা 
আডাম স্মিথকে ধাতব মুদ্রার বাপারটি বিষয়গতভাবে বিবেচনা করতে বাধা 
দিয়েছে, অথচ কাগজন অর্থ সম্পর্কে তাঁর আভিমত মৌলিক ও প্রগাঢ় । অন্টাদশ 
শতাব্দীর জীবন ও জীবসৃন্টির ইতিহাস-বিষয়ক জীবাশমবিজ্ঞানগত 
তত্বগুঁলিতে যেমন অবশ্যন্তাবী রূপেই এমন একটা অস্তঃপ্রবাহ আছে যার উদ্ভব 
বাইবেলোক্ত মহাপ্রলয়ের পরম্পরার সমালোচনামূলক অথবা কোফিয়তমূলক 
বিচার, ঠিক তেমনই অন্টাদশ শতাব্দীর সমস্ত আর্ক তত্বের বাহ্যক চেহারার 
আড়ালে এক প্রচ্ছন্ন সংগ্রাম চালানো হয়েছে আর্ক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, 
যার প্রেতচ্ছায়া বুর্জোয়া অর্থনীতির শৈশবশয্যায় প্রহরা দিয়েছে এবং 
এখনও তার ঘন ছায়া বিস্তার করছে আইনের উপরে। 

উনাবংশ শতাব্দীতে অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে অনসঙ্ধানের প্রত্যক্ষ প্রেরণা 
ছিল ব্যাঙ্ক-নোটের সণ্চলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যাপারাট, ধাতব মুদ্রার সণ্চলনের 
সঙ্গে যুক্ত ব্যাপার ততটা নয়। শেষোক্তটির শুধু উল্লেখ করা হয়োছিল 
ব্যাঙক-নোটের সণ্চলন নিয়ামক আইনগুলি আঁবচ্কার করার উদ্দেশ্যে। 
১৭১১৭ সালে ব্যাক অব ইংল্ডের নগদ পাঁরশোধ বন্ধ করে দেওয়া, তার 
পরেই অনেক পণাসামগ্রর দাম বেড়ে যাওয়া, সোনার টাঁকশালী-দাম তার 
বাজার-দরের নিচে নেমে যাওয়া, এবং বিশেষ করে ১৮০৯ সালের পর 
ব্যাঙ্ক-নোটের অবচয় ছিল পার্লামেন্টের ভিতরে পাঁটগত প্রাতিদ্বন্দ্বিতা ও 
তার বাইরে তত্বগত লড়াইয়ের আশু নাবহারিক উপলক্ষ, দুটিই চলেছিল 
সমান প্রচণ্ডতায়। বিতকের এীতিহাঁসক পটভূমি যৃগিয়েছিল অস্টাদশ 
শতাব্দীতে কাগজ অর্থের ক্রমবিকাশ, ল-এর ব্যাঙ্কের চরম ব্যর্থতা [৩১৯1, 
মূল্য-নিদর্শনগুলির শ্রুমব্ধমান পঁরমাণ ও তার সহগামণী অম্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগের শুরু থেকে উত্তর আমোরকায় 'ব্রিটিশ উপাঁনবেশগলির প্রাদোশিক 


অধায়ন করেছিপেন আডাম ্মথ: তাঁর আপাত অকগটতায় 'বপথচালত হয়ে 
সততাপবায়ণ মাকলারেন মন্তুব' করেন: “মুদ্রার পরিসরের উপরে দামের নি৬রিতার তত্ব 
তখনও মনোযোগ আকর্ধণ কবে নি; তাই ডঃ স্মিথ, লকের মতো" (লকের অভিন্ধতে 
পার্থকা আছে) 'ধাতব মুদ্রাকে একটি পণাসামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয় বলে মনে করেন। 
ম্যাকলারেন, পূবোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ 991 
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ব্যাংক-নোটের অবচয়; তার পরে এল আইনগতভাবে চাপিয়ে দেওয়া কাগজণ 
অর্থ, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে মার্ক সরকারের ছাড়া কণ্টিনেন্টাল বিল, 
এবং সব শেষে, আরও বৃহত্তর পাঁরসরে চালানো এক পরীক্ষা - ফরাসী 
কাগজী মুদ্রা আঁসিন্ইয়া। সেই সময়কার আঁধকাংশ ইংরেজ লেখকই 
পুরোপুরি ভিন্ন নিয়মে নির্ধারিত ব্যাঙক-নোটের সণ্চলনকে গুঁলয়ে ফেলেন 
বাহত মুদ্রা মূল্য-নিদর্শন কিংবা সরকারি বন্ডের সঞ্চলনের সঙ্গে, এবং 
এই জবরদস্ত মুদ্রার ব্যাপারাটকে তাঁরা ধাতব মূদ্রার নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা 
করার ভান করলেও, আসলে তাঁরা প্রথমোক্ত ব্যাপারাট থেকেই ধাতিব মুদ্রার 
নিয়মগুলি লাভ করেন। ১৮০০ থেকে ১৮০৯ সালের মধো যাঁদের রচনা 
প্রকাশি৩ হয়েছিল সেই সব অসংখ্য লেখকের কথা বাদ দিয়ে আমরা 
সরাসার রিকার্ডোর কথায় আসছি, তার কারণ তিনি যে শুধু আঁধকতর 
যথাযথতায় তাঁর পূর্ববতর্ঈদের সারনির্যাস পর্যালোচনা করে তাঁদের 
ধ্যানধারণাকে প্রকাশ করেছেন তাই নয়, অর্থ-সংক্রান্ত তর্কে তান যে রূপ 
দিয়েছেন সোঁট বর্তমান কাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ব্যাঙ্কং-এর নিয়মের উপরে 
প্রাধানা বিস্তার করেছে বলেও। তাঁর পূর্ববতর্ঈদের মতো রিকার্ডোও 
মুগ্ভার সরল নিদর্শনের সণ্চলনের সঙ্গে ব্যাঙ্ক-নোট বা ল্লোডট অর্থের 
সণ্চলনকে গুলিয়ে ফেলেন। তাঁর 'চন্তার উপরে যে বিষয়টি প্রাধান্য বিস্তার 
করে তা হল ঘুগপৎ ঘটমান কাগজ অথেরি অবচয় ও পণ্যসামগ্রীর দাম 
বৃদ্ধি। হিউমের কাছে মার্কন খনিগুঁল যে ভূমিকা পালন করোছিল, 
থে,ড নল স্ট্রটের যেসব ছাপাখানা কাগজশী নোট ছাড়ে সেই ছাপাখানা- 
গুল রিকারোের পক্ষে একই ভূমিকা পালন করেছে: এবং একাট অনুচ্ছেদে 
[রকার্ডো সুস্পষ্টভাবে এই দুটি কারণকে সমান করে দৌঁখয়েছেন। তাঁর 
প্রথম লেখাগ্লিতে শুধদ আর্ক বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছিল, 
লেখাগুলি বোরয়েছিল এমন সময়ে যখন মন্ষিবর্গ ও যাদ্ধবাদী পার্টির 
সমর্থনপুষ্ট ব্যাংক অব ইংলন্ড এবং যাদের কেন্দ্রে করে পার্লামেন্টারি 
বিরোধীপক্ষ, হুইগ ও শাম্তিবাদী পার্ট একত্রে জড়ো হয়োছল সেই 
প্রাতিপক্ষের মধ্যে আত প্রচণ্ড বিরোধ চলছিল। এই লেখাগাঁল প্রকাশিত 
হয়েছিল বিখাত ১৮১০ সালের বুলিয়ন কাঁমাটির রিপোর্টের অগ্রদূত 
[হিসেবে, এই রিপোর্ট রিকার্ডোর ধ্যানধারণাকেই গ্রহণ করেছিল ।* 'রকার্ডো 


পা শক আত পা আস সস এস 


+ ডোভড [রিকাডেো, 176 11121) সা160 60010111197, ও টিত)1 171 108 
[06157501800 01 0381757750065,) ৪ সংস্করণ, লন্ডন ১৮১৯১ (প্রথন সংকরণ 
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ও তাঁর সমর্থকরা, যাঁরা এই মত পোষণ করতেন যে অর্থ শনতান্তই মূল্যের 
একটা নিদর্শন, তাঁদের যে 'বুিয়নিস্ট' বলে আভহিত করা হয়েছিল তার 
কারণ শুধু এই কমিটির নামই নয়, রিকার্ডোর তত্তের সারবস্তুও। 'িকার্ডো 
তাঁর অর্থশাস্ত-সংক্রান্ত রচনায় একই ধ্যানধারণা পুনরায় ব্যক্ত করেছেন এবং 
আরও বিশদ করেছেন, কিন্তু যেভাবে তান 'বানময়-মূল্য, মুনাফা, খাজনা 
প্রভাতি বশ্লেষণ করেছেন, অর্থ সম্পর্কে সেভাবে বিচার করেন নি। 
শুর্তেই, রিকার্ডো অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর মূল্যের মতো, সোনা ও 
রুপোর মূল্য নির্ধারণ করেন সেগুলির মধ্যে বাস্তবায়িত শ্রম-সময়ের 
পারমাণ দিয়ে।* অন্যানা পণাসামগ্রীর মূলা পাঁরমাপ করা হয় বহুমূলা 
ধাতুগুলির হিসাবে, এই ধাতুগ্ল এক নির্ধাঁরত মূল্যের পণ্যসামগ্রী ।** 
একটি দেশে প্রযুক্ত সণ্চলনের মাধ্যমের পাঁরমাণ এইভাবে নির্ধারত হয় 
এক 'দিকে অর্থের মানের মূল্য দিয়ে, এবং অন্য দিকে পণ্যসামগ্রীর বানিময়- 
মূল্যের মোট পাঁরমাণ দিয়ে । পারশোধ যে-মিতব্যয়িতায় করা হয় তাই দিয়ে 
পঁরামিত হয় এই পাঁরমাণ।*** সৃতরাং, এক 'নার্দন্ট মূল্যের অর্থ কতটা 
পরিমাণে সণ্টালত হতে পারে তা নিধারত বলে. এবং সণ্চলনের কাঠামোর 
ভিতরে তার মূল্য শুধু তার পরিমাণেই প্রকাশ পায় বলে. সণ্চলনের ক্ষেত্রের 





স্পা সাদ শপ 


প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০১৯ সালে)। এছাড়া: 1২61). 0 8071305811015 20002 
€()1১২৫1৬08101601)5 00 01706 ি৫19076 00 07030111010 ()00011006, লন্ডন, ১৮১১ 
* ডেভিড বিকার, 1011 10110 1101)010)15 01 01004 05600001)0)15 2770 
'1940৮7, পে ৭৭। যে সাধারণ নিয়ম কাঁচা উৎপাদ ও তোঁন পণোর ম.প্য নিষণ 
করে সেই একই নিয়ম ধাতুগ্জালর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, সেগীপর মূলা নির্ভর করে, 
ধাতুটি পাভ করা ও তা বাজারে আনার জনা প্রয়োজনীয় শ্রমের মোট পাঁরমাণের উপরে ।' 

** পৃরোক্ত গ্রন্থ, পর ৭৭, ১৮০, ১৮১। 

*** টিকার্ডো, পোক্ত গ্রল্থ, পও ৪২১1 একটি দেশে যে-পাঁরমাণ অর্থ নিয়োগ 
করা যায়, তা অবশ্যই নির্ভর করবে তাব মূলোর উপরে: পণ্যসামগ্রীর সণ্চলনের জনা 
যাঁদ একমাত্র সোনা নিয়োগ করা হত তা হলে একই উদ্দেশ্যে রুপো বাবহার করলে 
যতখানি লাগত তার মাত্র পনেরো ভাগের একভাগ পরিমাণ দরকার হত।' এছাড়াও 
প্র্উবা, বিকার্ডো, 427905ল15 হিম আছ 0০501001021 2170 86086 (হঘঘচা। 
ণৈ্ডন, ১৮১৬, পৃঃ ৮: সেখানে তান লিখছেন: 'কাগজাশী অর্থ যদি আংশিকভাবে অথবা! 
সম্পর্ণভাবে বাবহৃত ইয় তা হলে কাগজণী অর্থ যে-পাঁরমাণ ধাতুর প্রাতিক্প তা 
অবশাই নিভ'র করবে তিনি জিনিসের উপবে: প্রথম, তার মলোর উপরে; ৮ 
দ্বিতীয়ত, পাঁরশোধোর পাঁরমাণ বা মূলোব উপরে: -- এবং তৃতীয়ত, লেই সমস্ত 
পারশোধ কবার ক্ষেত্রে মিতব্যায়তার মাত্রার উপরে ।' 


১৮৬ 


ভিতরে অর্থ প্রতিস্থাপিত হতে পারে সরল মূল্য-নিদর্শন দিয়ে. যাঁদ অবশ্য 
অর্থের মূল্য দ্বারা 'নর্ধারত পাঁরমাণে সেগাল ছাড়া হয়। আধিকন্তু 


'মুদ্রা তার সবচেয়ে নিখখত অবস্থায় থাকে তখনই যখন তা পুরোপর কাগজ? 
অর্থ, কিন্তু যে-সোনার প্রাতিনিধিত্বকারী বলে তা দাবি করে তার সমান মুলোর কাগজশী 
অর্থ।'* 


সূতরাং, এষাবং রকার্ডো ধরে নিয়েছেন যে অর্থের মূল্য নিদিষ্ট, 
এবং তান পণ্যসামগ্রীর দাম দিয়ে সণ্চলনের উপায়ের পাঁরমাণ নিরধারণ 
করেছেন: তাঁর কাছে মূলোর নিদর্শন হিসেবে অর্থ এমন একটি নিদশশন 
যা সেনার এক নির্ধারত পাঁরমাণের পাঁরঢায়ক, হিউমের কাছে যেমন ছিল 
তেমন পণ্যসামগ্রীর প্রাতভি এক মূল্যহীন প্রতীক নয়। 

'রকার্ডো যখন তাঁর ব্যাখ্যানের মস অগ্রগাঁতিতে হঠাৎ ছেদ টেনে 
বিপরাঁত দৃষ্টিভাঙ্গ গ্রহণ করেন, তখন 'তিনি তা করেন বহ-মূল্য ধাতুগুলির 
আন্তর্জাঁতক চলাচল সম্পর্কে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এবং অবাস্তর পরক 
দিকগুলির অবতারণা করে সমস্যাটিকে জাঁটল করে তোলেন। তাঁর চিন্তার 
ধারা অনুসরণ করে প্রথমেই সমস্ত কিম ও আপাঁতিক 'দিকগুঁলিকে একপাশে 
সরিয়ে রেখে যে সমস্ত দেশে বহুমূল্য ধাতুগুলি অর্থ হিসেবে চলে সেই 
সব দেশের ভিতরে সোনা ও রুপোর খানগলর স্থানানশি করা যাক। 
এখন পর্যস্ত রিকার্ডোর বিশ্লেষণ থেকে একমান্র যে প্রাতিজ্ঞাটি বৌরয়ে আসে 
তা এই যে সোনার মূল্য যাঁদ 'নার্দন্ট থাকে তা হলে চলাত অর্থের পরিস্বাণ 
নির্ধারত হয় পণ্যসামগ্রীর দাম 'দিয়ে। একটি দেশে চলতি সোনার পরিমাণ 
তাই সেই নার্দন্ট সময়ে চলাতি পণাসামগ্রীর বিনিময়-মূলা দিয়েই নির্ধারিত 
হয়। এখন অনুমান করা যাক যে এই বানময়-মূল্যগুলির মোট পরিমাণ 
কমে যাচ্ছে, কারণ হয় পুরনো বিনিময়-মূল্যে অপেক্ষাকৃত কম পাঁরমাণ 
পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে, না হয় একই পরিমাণ পণ্যসামগ্রণী উৎপন্ন হচ্ছে, 
কস্তু শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাঁদ্ধর ফলে পণ্যসামগ্রীগুলি অপেক্ষাকৃত কম 
বানিময়-মূল্যের পরিচায়ক । কিংবা এর বিপরীতে ধরে নেওয়া যাক যে মোট 
বানিময়-মূল্য বেড়ে গেছে, কারণ আঁধকতর পাঁরমাণ পণ্যসামগ্রণ উৎপন্ন 
হয়েছে অথচ উৎপাদন বায় থেকে গেছে অবিচল, অথবা শ্রমের 


* রিকার্ডো, '17010155 ০£ 7১01062] ৪িগোযাঃঠ পড় ৪৩২, ৪৩৩। 
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উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়ার ফলে হয় পণ্যসামগ্রীর একই পাঁরমাণ, না হয় 
অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণের আঁধকতর মূল্য আছে। এই দুটি ক্ষেত্রে চলাঁতি 
ধাতুর বিদ্যমান পারমাণের কী হয়ঃ শুধু সণ্চলনের মাধ্যম হিসেবে চলে 
বলেই সোনা যাঁদ অর্থ হয়, যাঁদ রাষ্ট্রের দ্বারা জবরদান্ত প্রচালত কাগজ 
অর্থের মতো (আর 'িকার্ডো এটাই বোঝাতে চেয়েছেন) তাকে জোর করে 
সণ্চলনের ক্ষেত্রে রাখা হয়, তা হলে প্রথম ক্ষেত্রে, চলতি অর্থের পাঁরমাণ 
ধাতুর বিনিময়-মূল্যেপ তুলনায় মান্লাতীরিক্ত হয়ে যাবে এবং প্বিতীয় ক্ষেত্রে, 
তা তার স্বাভাবক মূল্যের নিচে নেমে যাবে । বিশেষ মূল্যে সমৃদ্ধ বলেও 
সোনা এইভাবে হয়ে ওঠে একটি 'নদর্শন, প্রথম ক্ষেত্রে যা তার নিজস্ব 
[বনিময়-মূল্যের চাইতে কম 'বানময়-মৃল্যাবশিম্ট একটি ধাতুর প্রাতভ্‌ হয় 
এবং "দ্বিতীয় ক্ষেব্রে, প্রাতভূ হয় আধকতর মূল্যের একটি ধাতুর। মূল্যের 
নিদর্শন হিসেবে সোনা প্রথম ক্ষেত্রে তার প্রকৃত মূল্যের নিচে নেমে যাবে 
এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বেড়ে যাবে (এবারেও জবরদাস্ত প্রচলিত কাগজী অর্থ 
থেকে এই সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে)। প্রথম ক্ষেত্রে, সোনার চাইতে কম মূল্যের 
ধাতুতে সমস্ত পণ্যসামগ্রীর মূল্যায়ন করা হলে যা হত, এরং দ্বিতীয় ক্ষেব্রে, 
আঁধকতর মূল্যের ধাতুতে সেগ্ালর মূল্যায়ন হলে যা হত, ফলটা হবে 
সেই রকম। সুতরাং, পণ্যসামগ্রীর দাম প্রথম ক্ষেত্রে বাড়বে এবং দ্বিতীয় 
ক্ষেত্রে কমে যাবে। পণ্যসামণ্রীর দামের গতি, সেগুলির হাস-বৃদ্ধির কারণ 
হবে, উভয় ক্ষেত্রেই, চলতি সোনার পাঁরমাণের আপোক্ষিক প্রসার বা সংকোচন, 
যার দরুন তা তার নিজস্ব মূল্যের উপযুক্ত স্তরের অর্থাৎ তার নিজের 
মূল্য, ও যেসব পণ্যসামগ্রী চালানো হবে সেগ্ীলর মধ্যেকার সম্পকে 
দ্বারা 'নর্ধারত স্বাভাঁবক পারমাণের, উপরে উঠবে অথবা নিচে নেমে যাবে। 

চলতি পণ্যসামগ্রীর মোট দাম যাঁদ আঁবিচল থাকত, অথচ চলতি সোনার 
পারমাণ উপযুক্ত জ্বরের নিচে নেমে যেত, অথবা উপরে উঠত, তা হলে এই 
একই প্রক্রিয়া ঘটত: প্রথমটি ঘটতে পারত যাঁদ চলতি অবস্থায় ক্ষয়ে-যাওয়া 
সোনার মুদ্রা খনি থেকে যথেন্ট পাঁরমাণ নতুন উৎপাদন 'দিয়ে প্রতিস্থাপিত 
না হত, শেষোক্তাটি ঘটত যাঁদ খাঁন থেকে আস৷ নতুন সরবরাহ সণ্চলনের 
চাঁহদা ছাঁপয়ে যেও। উভয় ক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া হচ্ছে মে সোনার উৎপাদন 
বায় বা তার মূল। অপরিবাঁততি থাকছে। 

কয়েকটি বিষয় আবার স্মরণ করা যাক: পণ্যসামগ্রীর বনিময়-মূল্য 
যাঁদ নার্দ্ট হয় তা হলে চলাঁত অর্থ ৩ার উশযুক্ত স্তরে থাকে ৩খনই। 
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যখন তার পাঁরমাণ নির্ধারিত হয় তার নিজস্ব ধাতুমূলা দিয়ে। যখনই 
পণ্যসামগ্রীর মোট বিনিময়-মূল্য কমে যায়, অথব। খাঁন থেকে সোনার 
সরবরাহ বাড়ে, তখনই ভা এই স্তরকে ছাড়িয়ে যায়, সোনা তার নিজস্ব 
ধাতুমূল্যর নিচে নেমে যায় এবং পণ্যসামগ্রীর দাম বাড়ে। যখনই পণ্যসামগ্রীর 
মোট বানময়-মূল্য বাড়ে, অথবা খাঁন থেকে সোনার সরবরাহ ক্ষয়ে-যাওয়া 
সোনাকে প্রাতিস্থাঁপত করার পক্ষে অপ্রচুর হয় ৩খনই অর্থের পরিমাণ তার 
উপযুক্ত স্তরের নিচে নেমে যায়, সোনা ওঠে তার নিজের ধাতুমূল্যের উপরে 
এবং পণ্যসামগ্রীর দাম কমে যায়। এই দুটি ক্ষেত্রেই চলাতি সোনা হল 
মূল্যের নিদর্শন, যা তার প্রকৃত মূল্যের চাইতে বৌশ অথবা কম মূলোর 
পারচায়ক। তা নিজেরই উপঁচিত বা অবাঁচিত নিদর্শন হয়ে উঠতে পারে। 
অর্থের নতুন মূল্য অনুসারে যখন সাধারণত পণ্যসামগ্রীর মূল্যায়ন করা 
হয় এবং সাধারণভাবে পণ্যসামগ্রীর দাম তদনুযায়ী বাড়ে বা কমে, তখন 
চলতি সোনার পরিমাণ আরেকবার সঞ্চলনের চাঁহদার সঙ্গে সংগাঁঙপূর্ণ 
হবে (রিকার্ডো বিশেষ সন্তোষের সঙ্গে এই ফলটির উপরে জোর দয়েছেন), 
কিন্তু বহুমূল্য ধাতুগুলির উৎপাদন-ব্যয়ের সঙ্গে তার বৈসাদশ্য থাকবে, 
এবং অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে পণ্যসামগ্রী হিসেবে বহুমূল্য ধাতুগুঁলির 
সম্পকেরিও বৈসাদৃশ্য থাকবে । সাধারণভাবে রিকার্ডোর 'বানময়-গূল্য তত 
অনুযায়শ, সোনার ানীজের বাঁনময়-নুলোর উপরে, ভাষাস্তরে, তাতে 
অনুস্যত শ্রম-সময় দ্বারা নির্ধারত মূল্যের উপরে, ওঠার ফলে সোনার 
বার্ধত উৎপাদন ঘটবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বার্ধতি সরবরাহ আবার তাকে 
তার উপযুক্ত মূল্যে নাময়ে না-আনে। বিপরাীতভাবে, সোনা অর মূল্যের 
ণনচে নেমে গেলে সোনার উৎপাদন হাস পাবে, যতক্ষণ পযন্ত তার মূল্য 
আবার তার উপযুক্ত স্তরে উঠে না-আসে। এই বিপরীত গাঁতগুলি সোনার 
ধাতুমূল্য ও সণ্টলনের মাধ্যম হিসেবে তার মূল্যের মধ্যেকার বরোধের 
নিষ্পান্ত ঘটাবে; চলতি সোনার পাঁরমাণ তার উপযুক্ত স্তরে গিয়ে পেশীছবে 
এবং পণ্যসামগ্রীর দাম আবার হবে মূল্যের মান অনুযায়ী । সোনার মুলোর 
এই ওঠা-নামা সমান মাত্রায় প্রভাবিত করবে সোনার বাটকে, কারণ অন্যামতি 
অনুযায়শী, িলাস-সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত নয় এমন সমস্ত সোনাই সপ্চলনে 
রয়েছে। এমন কি ম্যদ্রা বা বাটের আকৃতিতে সোনা তার নিজস্ব মূলোর 
চাইতে বোশ অথবা কম মূল্যের পরিচায়ক এক মূল্য-নিদর্শন হতে পারে, 
তা দেখার পর এ কথা স্বপ্রকাশ যে চলতি যে কোনো পরিবর্তনিযোগ্য 
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ব্যাক-নোটেরও ভাগ্য একই। ব্যাঙ্ক-নোট পাঁরবর্তনযোগ্য এবং সেগাীলর 
প্রকৃত মূল্য সেগুলির নামিক মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা হলেও 'ধাতু 
ও পাঁরবর্তনযোগ্য নোট নিয়ে গঠিত মোট মাদ্রার' উপচয় বা অবচয় ঘটতে 
পারে যাঁদ ইতিপূর্বে বার্ণত কারণে মোট পাঁরমাণটা চলাঁতি পণ্যসামগ্রীর 
বানময়-মূল্য ও সোনার ধাতুমূল্যের দ্বারা নির্ধারত স্তরের উপরে ওঠে, 
অথবা নিচে নেমে যায়। এই দৃষ্টকোণ অনুযায়ী, পারবর্তনযোগ্য কাগজশ 
অথেরি তুলনায় অপরিবর্তনযোগ্য কাগজ অর্থের একটিই মান্র স্াবধা 
আছে, অর্থাং দু ভাবে তার অবচয় হতে পারে। অতিরিক্ত ছাড়া হয়েছে বলে 
তা ধাতুর যে-মুল্যের পারচায়ক বলে দাঁব করে সেই মূল্যের নিচে নেমে 
যেতে পারে, কিংবা তা যে-ধাতুর পরিচায়ক সেই ধাতু নিজস্ব মূল্যের নিচে 
নেমে গেছে বলে তার মূল্যন্তাস হতে পারে। সোনার সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে 
নোটের নয়, বরং একসঙ্গে সোনা ও নোটের, অর্থাং একটি দেশের সণ্চলনের 
মোট উপায়সমূহের এই অবচয় িকার্ডোর অন্যতম প্রধান আবিচ্কার, লর্ড 
ওভারস্টোন ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা একে কাজে লাগিয়েছেন এবং স্যর রবার্ট 
পীলের ১৮৪৪ ও ১৮৪৫ সালের ব্যাঙ্ক আইনের মূলনীতিতে পাঁরণত 
করেছেন। 

যা দেখানো দরকার ছল তা এই যে পণ্যসামগ্রীর দাম কংবা সোনার 
মূল্য চলতি সোনার পারমাণের উপরে নির্ভর করে। যে-বিষয়টি প্রমাণ 
করতে হবে তা স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেই রয়েছে তার প্রমাণ; অর্থাৎ, 
স্বকীয় মূল্যের সঙ্গে সম্পর্ক নার্বশেষে অর্থ হিসেবে কর্মরত বহমূল্য 
ধাতুর যে কোনো পাঁরমাণ অবশ্যই, সণ্চলনের মাধ্যম, বা মুদ্রা হবে এবং 
এইভাবে, মূল্যের মোট পাঁরমাণ নার্বশেষে চলতি পণ্যসামগ্রীর মূল্যের 
[নদশন হয়ে উঠবে। ভাষাস্তরে, এই প্রমাণটা দাঁড়িয়ে আছে সণ্চলনের মাধ্যম 
হিসেবে কাজটুকু ছাড়া অর্থের অন্য সমস্ত কাজ উপেক্ষা করার উপরে। 
রিকাো যখন কোণঠাসা হয়ে পড়েন, যেমন বোজানকেটের সঙ্গে তাঁর 
বিতর্কে, তখন তিনি _- পরিমাণের দরুন মূল্য-নিদর্শনগুলির অবচয়ের 
ব্যাপারে পুরোপুরি আভভূত হয়ে -- মতান্ধ গা-জোর উক্তির আশ্রয় নেন।* 

আমরা যেমন করেছি, িকার্ডো যাঁদ তেমন মূর্ত রূপে. মূল সমস্যার 


* ডেভিড 'রিকার্ডো, "২615 $০ 177 1505870086চ8 80001 09587৮00008 
পৃঃ ৪৯। "অর্থের বাদ্ধ অথবা হাসের অনুপাতে দামের ক্ষেত্রে পণ্যসামগ্রীর যে বাধ 
বা হাস ঘটবে আমি তা অকাট্য ঘটনা বলে মনে কাঁর। 


১৯০ 


সঙ্গে অপ্রাসাঙ্গক মূর্ত বিষয় ও আপতিক 'দিকগ্ীলর অবতারণা 
না করে, তাঁর তত্বীটি উপাস্থত করতেন তা হলে সোঁটর শন্যগভ'তা 
রীতিমত স্পন্ট হয়ে উঠত। কিন্তু তান তাঁর গোটা [বিশ্লেষণের উপরে 
একটা আন্তজ্াতক আভরণ চ্াপান। কিন্তু সহজেই দেখানো যায় ষে 
পারসরের আপাতব্যাপ্তি কোনো মতেই মূল ধ্যানধারণার আঁকি্িংকরতার 
বদল ঘটায় না। 

প্রথম প্রাতিজ্ঞাটা, তাই ছিল: চলতি ধাতুমুদ্রার পারমাণ স্বাভাবিক 
থাকে যাঁদ তা ধাতুমুদ্রার ধাতব মূল্যের হিসাবে চলাতি পণ্যসামগ্রীর মোট 
মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়। আন্তজাতিক দৃশাপটে বিন্স্ত করলে তা 
দাঁড়ায় এই রকম: সণ্চলন যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন প্রত্যেক 
দেশে অর্থের পাঁরমাণ তার সম্পদ ও শিল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। চলতি 
অর্থের মূল্য অনুরূপ হয় তার প্রকৃত মূল্যের, অর্থাৎ তার উৎপাদন-বায়ের ; 
ভাষাস্তরে, সব দেশে অর্থের একই মূল্য ।* অর্থ তাই কখনোই এক দেশ 
থেকে আরেক দেশে স্থানান্তারত (রপ্তানি, অথবা আমদানি) হবে না।* 
এইভাবে, 'বাঁভল্ন দেশের মুদ্রার চলাঁত অর্থের মোট পরিমাণ) মধ্যে একট। 
ভরসাম্যের অবস্থা থাকবে। জাতীয় ম্দ্রার উপযুক্ত স্তর এখন প্রকাশিত 
হয় আন্তর্জাতিক মদুদ্রা-ভারসাম্যের রূপে, এবং বস্তুতপক্ষে তার সহজ 
মানেটা এই যে জাতিসত্তা সাধারণ অর্থনৌতক নিয়মকে আদৌ প্রভাবিত 
চরে না। আমরা এখন আবার আগেকার মতো সেই একই আত গুরত্বপূর্ণ 
বিষয়ে এসে পেপছেছি। উপযুক্ত স্তর কীভাবে বিপর্যস্ত হয়, কথাটা এখন 
দাঁড়াচ্ছে এই রকম: 'বাভল্ন মুদ্রার আন্তর্জাতিক ভারসাম্য কাঁভাবে বিপর্যস্ত 
হয়, কিংবা সব দেশে অর্থের কেন একই মূল্য থাকে না, কিংবা সবার 
শেষে, প্রত্যেক দেশে তার বিশেষ মূল্য থাকে না কেন? পণ্যসামগ্রীর মোট 
মূল্য অপাঁরবার্তত ছিল, অথচ চলাতি অর্থের পারমাণ বেড়েছিল বা 
কমেছিল বলে, অথবা পণ্যসামগ্রর বিনিময়-মূল্য বেড়েছিল বা কমোঁছল, 


* [রিকার্ডো, 1100 11181) 20106010911) সব দেশে অর্থের একই মূল্য 
কবে (পৃঃ ৪)। 'িরকাডে তাঁর 12100119055 011%7011016281056077027 গ্রাল্ধে এই 
প্রাতজ্ঞাঁটকে বৈশিষ্ট্যযুত্ত করেছেন, কিন্তু ভা এমনভাবে নয় য! এই প্রসঙ্গে গুরুপর্ণ 
হতে পারে। 

** পুোক্ত গ্রল্থ। পু ৩-৪। 
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অথচ চলতি অর্থের পাঁরমাণ অবিচল ছিল বলে আগে যেমন উপযুক্ত 
স্তরাট বপযস্ত হয়েছিল; ঠিক তেমনই এখন, ধাতুর মূল্যের দ্বারা নিধারত 
ান্ত্গাঁতক স্তরাটি বিপর্যস্ত হয়েছে কারণ, এক দেশে সোনার পারমাণ 
'খাড়েছে সেই দেশে নতুন নতুন সোনার খুন আবচ্কারের ফলে,* কিংব। 
কারণ, এক 1বশেষ দেশে চলাঁত পণ্যসামগ্রীর মোট 'বানময়-মূল্য বাড়ে অথবা 
কম । আগে যেমন বহুমূল। ধাতুগ্যালির উৎপাদন কমেছিল অথবা বেড়োছল 
নুদ্রা কমানো বা বাড়ানোর প্রয়োজন এবং তর্দন্ুযায়ী পণ্যসামগ্রীর দাম 
না বা বাড়ানোর প্রয়োজন অনুযায়ী, ঠিক তেমনই এখন -এক দেশ 
থেকে আরেক দেশে রপ্তানি ও আমদানিতে একই ফল আঁ্জত হয়। যে-দেশে 
দম বেড়েছে এবং প্রসারিত সণ্চলনের দরুন, সোনার মূল্য তার ধাতুমূল্যের 
নিচে নেমে গেছে, সেখানে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পাঁকতিভাবে সোনার অবচয় 
ঘটবে, এবং ফলত, পণ্যসামগ্রীর দাম অন্যান্য দেশের চাইতে বোশ হবে। 
অ৩এব, সোনা রপ্তানি হবে এবং আমদানি হবে পণ্যসামগ্রী। উল্টো 
পারীস্থাততে ঘটবে এর বিপরীত গাত। আগে যেমন সোনা ও 
পণ/সামগ্রীর মধ্যে মুল্যের যথাষথ অনুপাত যতক্ষণ পর্যন্ত পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত 
হয় নি ৩তক্ষণ সোনার উৎপাদন চলেছে, ঠিক তেমন এখন যতক্ষণ পর্যন্ত 
আন্তজাতিক মদ্রাগলির ভারসাম্য পুনঃপ্রাতম্ঠিত না-হয় ততক্ষণ পযন্ত 
সোনার আমদানি অথব৷ রপ্তানি, তার সঙ্গে পণ্যসামগ্রীর দামের বৃদ্ধি ব। 
£স চলতে থাকবে। প্রথম উদাহরণে যেমন সোনা তার মুল্যের উপরে 
অথবা নিচে ছিল একমান্র এই কারণে পমোনার উৎপাদন বেড়েছে অথবা 
কমেছে, ঠিক তেমন এখন সোনার আন্তর্জাতিক চলাচল ঘটছে একই কারণে । 
পূর্বোক্ত উদাহরণে যেমন চলাতি ধাতুর পারমাণ এবং ৩দ্বারা দাম প্রভাবিত 
হয়েছিল সোনার উৎপাদনের প্রাতাঁট পারবর্তনে, ঠিক তেমন এখন সেগ্যাল 
অন্ঃরূপভাবে প্রভাবিত সোনার আন্তর্জাতিক আমদানি ও রপ্তাঁনতে। সোনা 
ও পণ্যসামগ্রীর আপোক্ষিক মূল্য, কিংবা সণ্টলনের উপায়ের স্বাভাবিক 
পাঁরমাণ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সোনার আরও উৎপাদন 
ন:ট না, এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে সোনার রপ্তান বা আমদানি আর ঘটে না, 
ক্ষয়ে-যাওয়া মুদ্রার প্রতিস্থাপন ও বিলাস-সামগ্রন শিল্পের ব্যবহারের জন্য 
হড়া। এ থেকে তাই এই কথাটা আসে, 


এ অন 


* এ, পৃ ৪7 
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'যে সামগ্রীর বানময়ে অর্থ রপ্তানি করার প্রলোভন, কিংবা যাকে বলা হয় 
প্রাতকুল বৈদেশিক বাণিজ্য উদ্বুত্ত, তা প্রয়োজনাতারক্ত মন্্রা থেকে ছাড়া কখনও 


উদ্ভুত হয় না।* 


সোনার আমদানি বা রপ্তানি অবধারিতভাবেই সংঘটিত হয় উপযুক্ত 
স্তরের উপরে মুদ্রার প্রসার, অথব। সেই স্তরের 'নচে তার সংকোচের দরুন 
ধাতুর অত্যজ্পমূল্য কিংবা অত্যাধক মূল্য-নর্ণয়ের ফলে।** এ থেকে আও 
বলা যায়: আমাদের প্রথম ক্ষেত্রে সোনার উৎপাদন প্রসারিত ও হুাসপ্রাপ্ত 
হয় বলে, এবং আমাদের দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সোনা আমদাান ও রপ্তাঁন হয় 
বল একমাত্র এই কারণে যে তার পরিমাণ তার উপযুক্ত স্তরের উপরে 
উঠেছে অথবা নিচে নেমে গেছে, কারণ তার মূল্য-নির্ণয় করা হয়েছে তার 
ধাতুমূল্যের চাইতে বোৌশ অথবা কম করে, এবং ফলত, পণ্যসামগ্রীর দাম 
অত্যন্ত বোশ অথবা. অত্যন্ত কম -- এই গতিগ্ালর প্রত্যেকটিই কাজ করে 
তার সংশোধক হিসেবে*** কারণ, চলাঁতি অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে, অথবা 
কমিয়ে দাম আবার নিয়ে আসা হয় সঠিক স্তরে, যা নিধ্যারত হয় প্রথম 
ক্ষেতে সোনার মূল্য ও পণ্যসামগ্রীর মূল্য (দিয়ে, এবং দ্বিতীয় ক্ষেন্রে 
ম.দ্রাগাঁলর আন্তজাতিক স্তর দয়ে। অন্য কথায় বলতে গেলে, অর্থ বাভন্ন 
শে সণ্চলিত হয় একমান্র এই কারণে যে তা প্রত্যেক দেশে সণ্জালত হয় 
মূদ্রা হিসেবে। অর্থ হল নিতান্ত ধাতুমদদ্রা এবং এক দেশে উপাস্থুত সেনার 
পাঁরম।ণকে অবশ্যই সণ্চলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হবে; নিজেরই পারচায়ক 
একটি নিদর্শন হিসেবে অ৷ তাই তার মুল্যের উপরে উঠতে পারে, অথবা 
নিচে নেমে যেতে পারে। এই সমস্ত আন্তর্জাতিক জটিলতার ঘোরা-পথ ধরে 
আমরা আবার ফিরে আসতে পেরেছি প্রস্থান-বিন্দ স্বরূপ সরল 
প্রাতপাদ/টিতে। তা 
কয়েকটি দম্টান্ত থেকে দেখা যাবে, িকার্ডো তাঁর বিমূর্ত তত্বের সঙ্গে 
খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রকৃত ব্যাপারগুলকে কী রকম যথেচ্ছভাবে 
সাঁজয়েছেন। যেমন, তিনি জোর দিয়ে বলেন যে ফসলহানির সময়ে -- 
১৮০০ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে ইংল্ডে তা ঘন ঘন ঘটেছে -- সোনা 


* 'শরিকার্ডো, পৃবোৌক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৯, ১২। 
** "মুদ্রার রপ্তাঁন ঘটে তার শন্তাদরের দরুন, এবং তা এক প্রাতিকুল বাণিজ্য 
উদ্বন্তের কারণ, কার্ধ নর' পুবোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৪)। 
*** পূর্বোক্ত গ্রল্থ, পঃ ১৭। 
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রপ্তানি হয়, শস্য দরকার এবং সোনা হল অর্থ, অর্থাং বিশ্ব বাজারে তা 
সর্বদ।ই ক্লুয়ের এক ফলপ্রদ উপায় ও পাঁরশোধের উপায় বলে নয়, বরং এই 
কাপণে যে সোনার মুল্য অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে সম্পাক্ত রূপে কমে 
গেছে এবং ওাই, ফসলহানর তুক্তভোগন দেশটির মুদ্রা অন্যান। জাতীয় 
মুদ্রার সঙ্গে সম্পাকত পখপে অবাঁচত হয়েছে। তার মানে, খারাপ ফসল 
চলতি পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ কমিয়ে দেয় বলে চলাঁতি অর্থের বিদ্যমান 
পাঁরমাণ তার স্বাভ।1বক স্তর ছাঁড়য়ে যায় এবং ফলত, সমস্ত পণ্যসামগ্রীর 
দাম বাড়ে।* এই স্বাবরোধা ব্যাখ্যার বিপরীতে পারসংখ্যানে দেখা যায় যে 
১৭১৯৩ সাল থেকে বর্তমান পর্যস্ত ইংলন্ডে ফসলহানির ক্ষেত্রে সণ্চলনের 
উপায়ের 'বদ্যমান পাঁরমাণ মান্রাতিরিক্ত তো ছিলই না, বরং অপ্রচুর ছিল, 
এবং তই, আগে যত অর্থ চালু ছল তার চাইতে বোশ অর্থ চালু থাকা 
অবশ্যন্তাবী ছিল।%* 


* রকারেো, পৃবোৌক্ত গ্রণ্থ, পৃঃ ৭৪,৭৫। 'মন্দ ফসলের ফলে ইংলন্ড এমন 
একট দেশের অবস্থায় আসবে, যে তার পণ্যসামগ্রীর একাংশ থেকে বশ্চিত হয়েছে এবং 
৩1ই, যার হ্রাসপ্রাপ্ত পারমাণে সণ্পন-মাধ্যম দরকার। যে মুদ্রা আগে তার পারশোধের 
সমান ছিল, এখন তার হ্াসপ্রাপ্ত উৎপাদনের... সমানপাতে তা হবে মান্রাতীরক্ত ও 
অপেক্ষ।কৃত শস্তা; এই অঞ্কের রপ্তান, অতএব, অন্যান্য দেশের মুদ্রার মূল্যের পাশে 
তার মুদ্রার মুল্যকে ফিরিয়ে আনবে।' অর্থ ও পণ্যসামগ্রী এবং অর্থ ও ধাতুমদ্রা ?তাঁন 
যেভাবে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন তা রীতিমত হাস্যকরভাবে দেখা যায় নিম্নালাখত 
অনুচ্ছেদে । “আমরা যাঁদ অনুমান করতে পার যে প্রাতকুল ফসলের পর. ইংলন্ডে 
যখন শস্যের অস্বাভাবক গুরুত্ব থাকার কারণ আছে, তখন আরেকাঁট দেশ আত প্রচুর 
পাঁরমাণে সেই সামগ্রীটির আধিকারী, কিন্তু তর কোনে। পণ্যসামগ্রীরই চাহিদা নেই, তা 
হলে প্রশনাতীতভাবে এটাই হবে ঘটনা যে এ রকম একটি জাতি পণ্যসামগ্রণর 'বানময়ে 
তার শস্য রপ্তান করবে না; কন্তু অর্থের জন্যও সে শস্য রপ্তাঁন করবে না, কারণ 
তা এমন একটি পণ্যসামগ্রী যাকে কোনো জাঁতিই অনপেক্ষভাবে চায় না, চায় 
আপোর্ষকভাবে' (পৃঃ ৭৫)। পুশাকিন তাঁর মহাকাব্যে বর্ণনা করেছেন যে তাঁর নায়কের 
1পতা এই 1বধয়াট অনুধাবন করতে পারছেন না ষে পণ্যসামগ্র; হল অর্থ, কিন্তু রুশর। 
যে দীর্ঘকাল আগেই এ কথা বুঝেছিল যে অর্থ একটা পণ্যসামগ্রঁ তার পরিচয় 
পাওয়া যায় শ,ধু ১৮৩৮ থেকে ১৮৪২-এর ইংলন্ডীয় শস; আমদানি থেকেই নয়, বরং 
তাদের বাণজের গোটা ইতিহাস থেকেও। 

** তু. টমাস টুক, '1115:915 ০£ £৮)৫5১ এবং জেমস উইল্‌সন, 10901151. 
(30170170৮ &োছ] 13910151778, (শেযষোক্তট লন্ডনের £549797215 পা্রকায় ১৮৪৪, 
১৮৪৫ ও ১৮5৪৭ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধমালার পুনমু্রণ।) 
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নেপোলিয়নের 'কশ্টিনেন্টাল িস্টেম' [৩২] ও ইংলপ্ডখয় 'ব্রকেড ক্রি 
[৩৩]|-র সময়ে রিকার্ডো অনুরূপভাবে বলেছিলেন যে ব্রিটিশরা 
পণ্যসামগ্রীর পাঁরবর্তে ইউরোপ মহাদেশে সোনা বরপ্তান করেছিল, কারণ 
মহাদেশীয় দেশগ্যালর অর্থের পাশে তাদের অথেপন অবচয় ঘটেছিল, তাদের 
পণ্যসামগ্রীর দাম তাই ছল অপেক্ষাকৃত বোশ এবং পণ্যসামগ্রীর চাইতে 
বরং সোনা রপ্তানিই ছিল আঁধকতর লাভজনক বাণাজ্যক লেনদেন। তাঁর 
মতে, ইংলন্ডের বাজারে পণ্যসামগ্র ছিল মহার্ঘ এবং অর্থ শস্তা, পক্ষান্তরে 
ইউরোপ মহাদেশে পণ্যসামগ্রণ ছিল শস্তা এবং অর্থ মহার্ঘ । 


জনৈক ইংরেজ লেখক অবশ্য বলেন: 'এই ঘটনা. . আম বলাছ যুদ্ধের গত 
হ-বছরে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে 'কান্টিনেন্টাল সিস্টেম চাল: থাকাকালখন আমাদের তোঁর- 
পণ্য ও আমাদের ওপনিবোশক উৎপাদনের মারাগ্রক কম দামের কথা। ...যেমন, 
মহাদেশে সোনায় হিন্।ব করা চিনি ও কাফির দাম ইংলন্ডে ব্যৎক-নোটে হিসাব করা 
দামের চাইতে চার অথবা পাঁচ গুণ বেশ ছিল। আম বলাছ... সেই সময়কার কথা 
যখন ফরাসী রসায়নাবদর। বাঁট-মূলে চিনি আর ঠচিকে।রতে কফির বিকম্প আবিচ্কার 
করোছিলেন; এবং যখন পশুপালকরা ষাঁড়কে 19ন জহাল-দেওয়া জলীয় অংশ আর গুড 
খাইয়ে হস্টপুম্ট করার পরাক্ষা চালিয়োছুল -__ সেই সময়কার কথা যখন আমরা 
হেলিগোল্যান্ড দ্বীপের দখল নিয়েছিলাম সেখানে মালের একটা গদাম তৈরি করার 
জন্য, যাতে সম্ভব হলে, সেগুলিকে ইউরোপের উত্তরে সহজে পাচার করা যায়; এবং 
ধখন হাল্কা ধরনের 'ব্রিটশ পণ্য তুরস্কের মধ্য দিয়ে জার্মীনতে গিয়ে পেশছেছিল। 
..পিথিকীর প্রায় সমস্ত পণাদ্রুবঝ। সণ্ঠিত হয়েছিল আমাদের গন্দামগনলিতে, সেখানে 
সেগযাল বজেয়াপ্ত হয়ে ?গয়েছিল, শুধু সামাণ্য কিছু পারমাণ ছাড়া হয়োছিঞ একাঁট 
ফরাসী লাইসেন্সে, যার জন্য হামবুর্গ অথবা আমস্টার্ভামের বাঁণকরা হয়জে 
নেপোলিয়নকে দিয়েছিল চল্লিশ কি পণ্চাশ হাজার পাউন্ড । বোঁশদরের বাজার থেকে 
শস্তাদরের বাজারে পণ্যের বোঝা নিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতার জন্য যারা এত বড় একটা 
অঙ্ক 1দয়েছিল... তারা নিশ্চয়ই অন্তু ধরনের বণিক। বাঁণকদের আপাতদশ্য বিকজ্প কা 
ছিল? ...২য় ব্যাঙ্ক-নোটে এক পাউন্ড ওজনের কাফি ৬ পেন্স দরে কিনে তা এমন 
জায়গায় পাঠানো যেখানে তা ভৎক্ষণাং সোনায় প্রতি পাউন্ড ৩ শিলিং বা ৪ শিলং 
দরে 'বন্রি হয়ে যাবে, কিংবা ব্যাগ্ক-নোট দিয়ে প্রাতি আউন্স ৫ পাউন্ড দরে সোনা 
কিনে তা এমন জায়গায় পাঠানো যেখানে তা প্রতি আউন্স ৩ পাউন্ড ১৭ শিলং 
১০ই পেন্স দরে নেওয়া হবে। ...অবশ্য, কথাটা এতই উদ্ভট যে বলা যায় না... যে 
শ্রেয়তর বাঁণকৃবৃত্তি হিসেবে কফির পারবর্তে সোনা পাঠানো হয়েছিল। ...এক আউন্স 
সোনার বিনিময়ে এত বিপুল পাঁরমাণ কাম্য সামগ্রী যেখানে পাওয়া যেত সেই ইংলগ্ডের 
মতো আর কোনো দেশ পৃথিবীতে ছিল না।... বোনাপার্ট... সর্বদা ইংলন্ডীয় চলাত 
দর পরণক্ষা করে দেখাছলেন। ...মতাদন তিনি দেখেছেন যে ইংলশ্ডে সোনা নহ্ঘ 


৯৯৫ 


€& কফি শন্তা, ততাঁদন তিনি সম্তুষ্ট ছিলেন যে তাঁর 'কন্টিনেন্টাল সিস্টেম” ভালোই 


৮লহে।'* 


১৮১০ সালে _- ঠিক যে-সময়ে রিকাডেণে তাঁর মুদ্রা তত্ব উপাস্থিত 
করেছিলেন এবং বাঁলয়ন কমিটি তার পার্লামেন্টার রিপোর্টে তাকে মূর্ত 
করেছিল -- সমস্ত ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রীর দাম ১৮০৮ ও ১৮০৯-এর 
দামের স্তরের তুলনায় মারাত্মকভাবে কমে গিয়েছিল, অথচ সোনার আপোক্ষিক 
মূল্য বেডোছল। কাষজাত পণ্য ছিল ব্যাতিত্রম, কারণ বাইরে থেকে তার 
আমদান ব্যাহত হরোছল এবং দেশের (ভিতরে লভ্য পাঁরমাণ বিরাটভাবে 
কমে গিয়েছিল মন্দ ফসলের দরুন।** পাঁরশোধের আন্তজাতিক উপায়সমূহে 
বহুমূল্য ধাতুগ্যাল যে ক্রিয়া সম্পন্ন করে, রিকার্ডো তা এত সম্পূর্ণরূপে 
ভুল বুঝেছিলেন যে লর্ড সভার কাঁমিটির (১৮১৯) সামনে তাঁর সাক্ষ্যে 
[ঙ'নি ঘোষণা করতে পেরেছিলেন: 


'খে শগদ পরিশোধ আবার যেই শুর; করা হবে, এবং মমূদ্রাকে তার ধাতু-স্তরে 
ফিবিয়ে আনা হবে, তখনই রপ্তানির নিগমিন পথগুলি পুরোপ্দীর বন্ধ হয়ে যাবে), 


১৮২৫ সালের সংকটের সূত্রপাত তাঁর পূর্বাভাসের ভ্রান্ততা দোখয়ে 
দেওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। 'িকাডেোর সাহত্যকর্ম যে কালসাীমার 
মধে পড়ে, সেই সময়টা বিশ্বগ্রাহ্য অর্থ হিসেবে বহমূল্য ধাতুগালর 
সম্পাদত ক্রিয়া অধ্যয়ন করার পক্ষে খুব একটা অনুকূল ছিল না। 
'কণ্টিন্ন্টাল সস্টেম' চাপিয়ে দেওয়ার আগে ব্রিটেনের প্রায় ভ্রমাগতই 
অনুকূল বৈদোশক বাণিজ্য উদ্বত্ত ছিল, এবং "সস্টেম' বলবৎ থাকাকালী নও 
ইউরে।প মহাদেশের সঙ্গে তার লেনদেন এতই অকিপিংকর 'ছিল যে ইংলণ্ডীয় 
1বাঁনময় হারের উপরে তার প্রভাব পড়ে 'নি। অর্থ স্থানান্তরের চরিত্রটা ছিল 
প্রধানত রাজনোতক এবং ব্রিটিশ সোনা রপ্তানির ক্ষেত্রে ভরতুকি যে-ভূঁমিকা 
পালন করত 'িরকাডেণ মনে হয় তা সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিলেন।+** 

1রকাডেণের সমকালঈীনদের মধ্যে তাঁর অর্থশাস্মের নীতির সবচেয়ে 

* জেমস ডিকন হিউম, 15165 এ) 0006 60170 128১১ লন্ডন, ১৮৩৪, 
পৃঃ ২৯-৩১। 

** টমাস টুক, '11151009117710655 লন্ডন, ১৮৪৮, পৃঃ ১১০। 

*** তু. উইলিয়ম রেক, 000১১০৮০110 পূর্বে উদ্ধত। 


৯৯৬ 


গুরুত্বপূর্ণ অন্রাগী ছিলেন জেমস মিল। রিকার্ডোর ধারণার অপ্রতুলতাকে 
যা গোপন করে সেই অবান্তর আন্তজ্জাতক জঁটলতাগ্ীলকে বাদ দিয়ে, 
এবং ব্যাঙ্ফ অব ইংলন্ডের কাজের সমস্ত বিতকমি:লক প্রসঙ্গোল্লেখ বাদ দিয়ে 
[তিনি রিকার্ডোর আর্ক তত্ব ব্যাখ্যা করতে চেম্টা করোছলেন সরল 
ধাতুমুদ্রার 'ভান্ততে। তারি প্রধান-প্রধান বক্তব্য নিম্নরূপ :* 


“অর্থের মূল্য বলতে এখানে বুঝতে হবে অন্যানা পণ।সামগ্রধর বদলে তা ধে- 
অনুপাতে বিনিময় হয়, অথবা অন্যান্য জিনিসের এক 1নাদট পরিমাণের বদলে তার 
সে-পরিমণ বিনিময় হয়। ...ধে কোনো দেশে অর্থের মোট পাঁরমাণই নিধারণ করে 
সেই পাঁরমাণের কতটা অংশ সেই দেশের মাল অথবা পণাসামগ্রণর এক নির্দিষ্ট অংশে 
জন্য বাঁনময় করা হবে। যদি মনে কার দেশের সব মাল এক দিকে, সব অর্থ আরেক 
দকে এবং সেগ্ীল তৎক্ষণাং একাঁট অপরাটর বদলে 1বানময় হয়, ৩1 হলে এ বঞ্চা 
স্পট যে অথের মুলা সম্পূর্ণনংপে তার পরিমাণের উপরে নিভরি করবে। দেখ 
যাবে যে প্রকৃত ঘটনার ক্ষেত্রে বাপারটা ঠিক একই গ্রকম। এক দেশের সমস্ত মাল 
তৎক্ষণাৎ সমস্ত অথের বদলে বিনিময় হয় না; মাল বানময় হয় বাভিন অংশে, প্রায়শয 
আও ছোট-ছোট অংশে, এবং বিভিন্ন সময়ে, সারা বছর ধরে। একট 'বানময়ের বেলায় 
আজ অর্থের যে অংশটি দেওয়া হল, আবেকট িনিময়ে আগামীকাল সেই অংশাটই 
দেওয়া হতে পারে। কঙতকগর্ীল অংশ বাবহৃত হবে অনেকগশল বিনিময়ে, ক ওকগণল 
অণ৩ ধমসংখ্যক বানিয়ে এবং কঙকগবলি ঘটনাহ্ুমে অভড;ত হযে যাওয়ার দরন্ণ আদো 
কোনো 'বানময়েই ব্যবহৃত হবে না। এই সমস্ত বহশবধতার মদে। থাকবে কতকগহাল 
গড় সংখাক বিনিময়, সমস্ত অংশশূলি এক সমান সংখাক কা করলে প্র159 যতখানি 
ক'জ করঙ সেই গড় সংখ্যক 'বানময়ই থাকবে; সেই গড়টা আমরা ঠঠ্ছামতো থে 
কোনে। সংখ্যা বলে ধরে নিতে পারি; যেমন, ধরা যাক, দশ। দেশে অপি অংশগদালিগ 
প্রতোকাটি যদি দশাট ঘ্নয়কর্ম সম্পন্ন করে, তা হলে সমস্ত অংশগনলকে দশ! দিয়ে গন্ণ 
করলে এবং প্রতোকাটি মাত্র একটি করে হুয়কর্ম সম্পহা কলে য। হয়, ব্যাপারটা তিক 
তাই দাঁড়ায়। দেশের সমস্ত মালের মূল্য সমস্ত অর্থের মলোর দশগুণের সমান... 
অর্থের পদ্বমাণটা যদি বছরে দশটি 'িনিময়কর্ম সম্প করার পরিবর্তে, তার চাইতে 
দশগুণ বোশ হত এবং বছরে মাত্র একটি 'বানময়কর্ম সম্পন্ন করত, তা হলে এ থা 
স্পন্ট যে সমগ্র পারমাণের সঙ্গে যাই যোগ করা হোক না-কেন, পৃথক-পৃথকভাবে প্রাভাট 
ছোট পাঁরমাণের ক্ষেত্রে তা আনুপাতিক মূল্যাবনাঁত ঘটাত। যেসব মালের বদলে সমস্ত 
অর্থ তৎক্ষণাৎ ধবাঁনময় হচ্ছে সেই মালের পরিমাণ একই ধরে নেওয়া হচ্ছে বলে, 


* জেমস মিল, “চ167000)15 06 701101091 ঢ০0176)17)৬. [১৮২৩ সালে প্যারলসে 
জ. ত. পারিজো কর্তৃক ফরাসগ ভাষা থেকে অনুদিত জার্মান অন্দবাদ মার্কস এখানে 
ব্যবহার করোছলেন।] 


১৯৭ 


পরিমাণটা বাড়ানোর পর সমস্ত অর্থের মূল্য এই বাড়ানোর আগে যা ছিল তার চাইতে 
বেশি নয়। যাঁদ তা এক-দশমাংশ বাড়ানো হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয় তা হলে প্রতোক 
অংশের মূল্য, দষ্টান্তস্বরূপ এক আউন্সের মূল্য, অবশ্যই এক-দশমাংস হাস পাবে। 
... সুতরাং, অর্থের পরিমাণ যে মাত্রাতেই বাড়ানো অথবা কমানো হোক না-কেন, আর 
সব কিছু একই রকম, সেই একই সমানুপাতে থাকলে, সমগ্রের মূল্য এবং প্রত্যেক 
অংশের মূল্য ব্যাতহারমূলকভাবে কমে যায় অথবা বাড়ে। এ কথা স্পন্ট যে, এ হল, 
সর্বত্র সত্য একটি প্রাতিজ্ঞা। যখনই অর্থের মূল্য বেড়েছে অথবা কমেছে (যে মালের 
বদলে তা বিনিময় হয় তার পরিমাণ এবং সণ্ণলনের দ্রুততা একই রকম থাকলে), সেই! 
পারবর্তন অবশ্যই ঘটেছে পারমাণের তদনূরূপ হাস বা বাদ্ধির দরুন; অন্য কিছুরই 
দরুন তা ঘটতে পারে না। মালের পরিমাণ যদি কমে যায়, অথচ অর্থের পারমাণ একই 
থাকে, তা হলে অর্থের পাঁরমাণ বাড়ানো হলে যা ঘটে, ব্যাপারটা সেই রকমই হয়, এবং 
এর উল্টো। সঞ্ণলনের দ্র'ততায় খে কোনো পাঁরবর্তন ঘটলে এরূপ পাঁরবর্তন ঘটে।... 
অর্থের পারমাণ বাদ্ধতে যে ফল হয়, এই সমস্ত গ্রয়ের সংখ্যাধাদ্ধর ফলও তারই মতো; 
হসপ্রাপ্তিতে হয় িপরশ৩। ...মাঁদ বার্ধক উৎপাদের এমন কোনো অংশ থাকে যা 
আদো বানময় হয় না, উৎপাদকই যা ভোগ করে; অথবা যা অর্থের বদলে বিনিময় 
করা হয় না, তাকে হিসাবে ধরা হয় না কাবণ অথেরি বদলে যা বানময় করা হয় না 
তা অথের বাপারে একই অবস্থায় আহে, যেন তাব আস্তঙ্কই নেই। .. যখনই অথের 
টঙকন, অবাধ, তখনই তার পাঁরমাণ নয়ান্তিত হয় ধাতুর মলা দিয়ে।  সোন। ও রহপো 
বাস্তাবকপন্ষে পণাসানগ্রগী। ...উৎপাদন ব্যয়হ.. অন্যন্য সাধারণ উৎপন্ন ঘ্রব্ের মতে, 
এগহালর মূল্য নধণরণ করে।' 


1মল-এর সমস্ত বিজ্ঞতাই এক সার অনুমানে পর্যবাসত, সেগুলি 
একাধারে যথেচ্ছ ও মামুলি। 'তাঁন প্রমাণ করতে ইচ্ছক যে 'যে কোনো 
দেশে. অর্থের মোট পাঁরমাণই' পণাসামগ্রীর দাম বা অর্থের মূলা নিধধারণ 
করে। কেউ যাঁদ অনুমান করে নেম্ম যে চলাভ পণ্যসামগ্রীর পাঁরমাণ ও 
শিনময়-মূল্য আবিচল থাকে, অন্দরূপভাবে থাকে সণ্চলনের বেগ ও 
উৎপার্দন বায়ের দ্বারা নির্ধারত বহহমৃল্য ধাতুর মূল্য, এবং একই সঙ্গে 
যাঁদ কেউ অনুমান করে নেয় যে তা সত্তেও চলাঁত ধাতুমনদ্রার পারমাণ এক 
দেশে বিদ্যমান অর্থের পরিমাণের সঙ্গে সম্পার্কতভাবে বাড়ে অথবা কমে, 
তা হলে সত্যিই এটা 'স্পম্ট' যে সে যা প্রমাণ করার ভান করেছে তা সে 
অনুমান করে নিয়েছে । মিল, অধিকন্তু, হিউমের মতো একই ভুল করেন, 
যথা নিধ্ণারত বিনিময়-মূলাবাশম্ট পণাসামগ্রশগ্ীলকে নয়, বরং ব্যবহার- 


* জেমস মিল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২৮-১৩৬ ও তার পরে। 


৯৯৬ 


মূলাগলিকে সণ্চলনের মধ্যে চ্থাপন করেন; তাঁর প্রাতিজ্জাটা, অতএব. ভুল, 
এমন কি যাঁদ তাঁর সমস্ত 'অনুমান' মেনে নেওয়া হয় তা হলেও । সণ্চলনের 
বেগ অপারিবার্তত থাকতে পারে, অন্র্পভাবে বহ্‌মূল্য ধাতৃগৃলির মূলা 
ও চলাঁত পণ্যসামগ্রীর পরিমাণও. তা সত্তেও তাদের 'বিনিময়-মূলোর 
পরিবর্তনের ফলে তাদের সণ্চলনের জন্য কখনও বেশি কখনও কম পরিমাণ 
অর্থ তাদের প্রয়োজন হতে পারে। মিল লক্ষ করেছেন যে একাঁট দেশে 
বিদ্যমান অর্থের একাংশ চালু থাকে, অথচ আরেক অংশ থাকে স্থাণ্‌। 
অদ্ভুত এক গড় নিয়মের সাহায্যে তান অনুমান করে নেন যে একটি দেশে 
উপাস্থত সমস্ত অথ প্রকৃতপক্ষে চাল, যাঁদও বাস্তবে তা মনে হয় না। যাঁদ 
অনুমান করে নেওয়া হয় ষে নার্্ট একটি দেশে এক কোটি রুপোর টলার 
এক বছরের মধ্যে দঁ-বার সণ্চলিত হয়, তা হলে প্রাতাট টলার যাঁদ 
একটিমান্ শ্রয়কর্মে বাবহৃত হয়ে থাকে, চালু থাকতে পারে ২ কোটি । এবং 
যদি দেশে সব আকারের রূপোর মোট পাঁরমাণ ১০ কোটি হয়ে থাকে তা 
হলে অনুমান করা যেতে পারে যে সেই ১ কোটিই চাল. থাকতে পারত 
মদি প্রতিটি মুদ্রা পচি বছরে একট ক্রয়কর্ম সম্পন্ন করত। তা হলে একথাও 
এন্মান করে নেওয়া যেতে পারে যে পাঁথবীতে বিদামান সমস্ত অর্থ 
ইম্পস্টেডে সণ্ণালত হয়েছে, কিন্তু তার প্রাতাটি অংশ. ধরুন, বছরে তিনাটি 
চণ্নবর্তন না করে ৩০.০০.০০,) বছরে করেছে একটি চন্্রাবর্তন। 
পণ্যসামগ্রীর দামের মোট পাঁরমাণ ও মুদ্রার পারিমাণের মাধো সম্পর্ক 
নিধারণের ব্যাপারে একটি অনুমান অপরাটির মতোই প্রাসাঙ্গক। এক 
নির্দিষ্ট কালে একাঁট বিশেষ দেশে পণ্যসামগ্রী আর সমগ্র অথেরি মধ্যে 17 
শুধ চলতি অর্থের পারমাণ নয় - একটা প্রতাম্ সম্পক স্থাপনের 
আতাঁশুক গুরুত্ব সম্বন্ধে মিল সচেতন। তানি স্বীকার করেন যে একটি 
দেশের সমগ্র মাল সমগ্র অর্থের বদলে তৎক্ষণাৎ বিনিময় হয় না, কিন্তু 
বলেন যে মালগ্ঁলর পৃথক-পৃথক অংশ অর্থের বিভিন্ন অংশের বদলে 
সারা বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে বানময় হয়। এই অসংগতি অপসারণ করার 
জন্য তিনি অনুমান করে নেন যে তা নেই। প্রসঙ্গত, পণ্যসামগ্রী ও অর্থের 
প্রত্যক্ষভাবে সম্মহখধন হওয়া এবং তাদের প্রতাক্ষ বিনিময়ের গোটা ধারণাটাই 
এসেছে সরল ক্রয় ও বিক্লুয়ের গতি থেকে কিংবা ক্রয়ের উপায় হিসেবে অর্থ 
যে কাজ করে তাই থেকে । এমন কি খন অর্থ পাঁরশোধের উপায় হিসেবে 
কাজ করে তখনই পণ্যসামগ্রী ও অর্থের ফুগপৎ আত্মপ্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। 
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উনাবংশ শতাব্দীর বাণিজ্য সংকট, এবং বিশেষ করে ১৮২৫ ও ১৮৩৬ 
সালের ঘোর সংকটের ফলে রিকার্ডোর মূদ্রা তত্বের আধিকতর কোনো 
বিকাশ ঘটে 'নি, বরং তার নতুন নতুন বাবহারিক প্রয়োগ ঘটেছিল। তা আর 
একটিমাত্র অর্থনৈতিক ব্যাপার ছিল না -_ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে 
হিউমের সামনে যেমন এসেছিল বহুমূল্য ধাতুগ্ীলির অবচয়, কিংবা 
রিকার্ডোর সামনে অস্টাদশ শতাব্দীতে ও উনাঁবংশ শতাব্দীর শুরুতে 
কাগজ মুদ্রার অবঢয় -- ছিল বিশ্ব বাজারে বড়-বড় ঝঞ্জার বিষয়, যার মধ্যে 
বুর্জোয়া উৎপাদন-প্রক্লিয়ার সমস্ত উপাদানের বিরোধ ফেটে পড়ে; এই সমস্ত 
ঝঞ্জার উৎস ও সেগ্ীলর বিরুদ্ধে রক্ষার উপায় সন্ধান করা হয়োছিল এই 
প্রক্রিয়ার সবচেয়ে অগভনর ও বিমূর্ত ক্ষেত্র - মুদ্রার ক্ষেত্রের ভিতরে । 
যে তত্বুগত অনুমান প্রকৃতপক্ষে অর্থনৌতিক আবহাওয়া-বিশারদদের প্রস্থান- 
বন্দ হিসেবে কাজ করে তা হল এই অন্ধমত যে বিশুদ্ধ ধাতব মুদ্রার 
নিয়ামক নিয়মগুলি কারো আঁবচ্কার করেছিলেন। ক্রেডিট অর্থ বা 
বাঙ্ক-নোটের সণ্চলনকে এই শিয়মগুৃলির অধগনে অন্তর্ভূক্ত করার কাজটা 
তাই তাঁরা করেছিলেন। 

বাঁণজা সংকটের সহগামশ সবচেয়ে সাধারণ ও 'বাঁশস্ট ব্যাপারটি হল 
দীর্ঘকাল সাধারণ দাম বাঁদ্ধর পর পণাসামগ্রশর দামের সাধারণ স্তর হঠাং 
নেমে যাওয়া । পণ্যসামগ্রীর দামের সাধারণ হাসকে প্রকাশ করা যেতে পারে 
অন্য সমস্ত পণ্াসামগ্রশর সঙ্গে সম্পার্কতভাবে অর্থের মূল্য বাদ্ধি বলে, এবং 
অপর দিকে, সাধারণ দাম বাদ্ধকে সংজ্ঞাঁয়ত করা যায় অর্থের আপোঁক্ষক 
গূল্য হাস বলে। এই দুটি উীক্তর প্রাতিটিই ব্যাপারাঁটিকে বর্ণনা করে মানু 
ব্যাখা করে না। কাজটা কি সাধারণ হ্রাসেব সঙ্গে পালা করে পায়ক্রুমে 
দামের সাধারণ স্তর বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করা. না সেই কাজটাই হল পণাসামগ্রীর 
আপেক্ষিক মূল্যের তুলনায় অর্থের আপোক্ষক মূল্যের পালা করে হাস 
বাঁদ্ধ ব্যাখ্যা করা --. পাঁরভাষাগযাীল জার্মান থেকে ইংরেজিতে অন্বাদ 
করলে যে রকম হবে. ভিন্ন-ভিন্ন পারিভাষিক শব্দ কাজটির উপরে ঠিক 
"সই রকম সামানাই প্রভাব বিস্তর করবে। 'রকার্ডভোর আর্ক তত অসাধারণ 
যথাযথ বলে প্রমাণিত হয়োছিল, কারণ তা এক পোঁনঃপুনিক উক্তকে 
দয়োছিল কার্য-কারণ সম্পকেরে আভাস । পণ্যসামগ্রীর দামের যে সাধারণ 
হাস পর্যায়ক্রমে ঘটে তার কারণ ক? কারণ হল পর্যায়ক্রমে ঘটা অর্থের 
আপেক্ষিক মূল্য বৃদ্ধি। অন্য দিকে, পণ্যসামগ্রীর দামের পুনঃপদনঃ সাধারণ 
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বাদ্ধর কারণ কাীঁঃ কারণ হল অর্থের অন্পেক্ষিক মূল্য পুনঃপুনঃ হাস। 
এ কথা বলাও সমান ঠিক হবে যে দামের পুনঃপুনঃ বৃদ্ধি ও হাস সংঘাঁটিত 
গয় তাদের প্নঃপুনঃ বাঁদ্ধ ও হাস দ্বারা। যে প্রতিজ্ঞাট উপস্থিত করা 
হয়েছে তাতে এ কথা পূর্বানুমিত যে অর্থের স্বকীয় মূলা, অর্থাৎ বহুমূলা 
ধাতুগুঁলর উৎপাদন-ব্যয় 'দয়ে নিধারত তার মূলা, অপারবর্তত থাকে। 
পোঁনঃপ্নিক উক্তিটি যদি পৌনঃপ্যনিক উক্তির চাইতে বেশি কিছ বলে 
বোঝানো হয়, তা হলে তার ভীত্তি হল প্রার্থামকতম ধারণাগ্ীল সম্পর্কে 
শল অর্থবোধ। আমরা জান যে খ-এর রাশিতে ব্যক্ত ক-এর বিনিময়-মূলা 
যঁদ হাস পায়, তা হলে তা হতে পারে হয় কএর মূল্য হাসের দরুন, না 
হয় খ-এর মূলা বৃদ্ধির দরুন: বিপরীতপক্ষে, খ-এর রাশিতে বাক্ত ক-এর 
বিনিময়-মূল্য যাঁদ বাদ্ধি পায়, তা হলেও বাপারটা ঘটে একই রকম। 
পৌনঃপুনিক উক্তিটির এক কার্য-কারণ সম্পর্কে রূপাস্তব যাঁদ বিনা বিচার 
স্বীকার করে নেওয়া হয়, তা হলে বাকি সব কিছু সহজেই ৩দনূবতাঁ 
হয়। পণ্যসামগ্রীর দাম বাদ্ধির হেতু হল অর্থের মূলা হাস. কিন্তু পিকাডেশর 
কাছ থেকে আমরা জেনে গিয়েছি, অর্থের মূলা হাসের হেতু হল অভাধিক 
মদ, অর্থাৎ এই ঘটনা যে চলাঁত অর্থের পাঁম।ণ তার স্বকীয় মূল্য ও 
পণাসামগ্রীর স্বকীয় মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত স্তরের উপরে ওঠে। 
অনুরূপভাবে াবপরীত ক্ষেত্রে, পণাসামগ্রীঁর দামের সাধারণ হাসপ্রাপ্তর 
হেত হল মুদ্রার অপ্রচুর পারমাণের ফলে অথেরি মূলোর স্বকীয় মূলোর 
উপরে ওঠা । সুতরাং দাম পষণয়শ্রামকভাবে বাড়ে এপং কমে. কারণ 
পর্যায়ক্রমে চলাঁতি অর্থ থাকে অত্যন্ত বোশ অথবা অতন্ত কম। দস্টান্তস্বরূপ, 
এ কথা যাঁদ প্রমাণ করা হয় যে দাম বৃদ্ধি চলতি অথে হাসপ্রাপ্ত 
পারমাণের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল এবং দাম হাস িলোছিল বর্ধিত 
পারমাণের সঙ্গে, তা হলে এ কথা তা সত্বেও বলা সম্ভব যে চলতি 
পণ্যসামগ্রশীর কিছুটা হাস বা বাদ্ধর পাঁরণামে -- পাঁরসংখ্যানগতভাবে তা 
কোনো মতেই নির্ণয় করা যায় না -- চলাঁত অর্থের পরিমাণ অনপেক্ষভাবে 
না হলেও. আপেক্ষিকভাবে বেড়েছে । আমরা দেখোছি যে, 'রিকার্ডোর মতে, 
এমন কি খন বিশদদ্ধ ধাতব মদূরা প্রয়োগ করা হয় তখনও দামের স্তরের 
এই পাঁরবর্তন ঘটে, কিন্তু পালান্রমে ঘটে বলে একটি অপরাটকে অন্রিষ্ন 
করে। দম্টান্তস্বর্প, মুদ্রার অপ্রচুর পাঁরমাণ পণাসামগ্রীর দাম কমিয়ে দেয়, 
পণ্যসামগ্রীর দাম কমলে তা অন্যান্য দেশে পণ্যসামগ্রীর রষ্ঠাঁনর প্রেরণা 


২০৯ 


যোগায়, কিন্তু এই রপ্তাঁনর ফলে দেশের ভিতরে অর্থের অন্তঃপ্রবাহ ঘটে, 
অথেরি অন্তঃপ্রবাহ আবার পণ্যসামগ্রীর দাম বাড়ায়। যখন মুদ্রার পারমাণ 
অত্যধিক হয় তখন ঘটে এর বিপরীত: পণাসামণগ্রী আমদানি করা হয় আর 
অর্থ রপ্তানি করা হয়। 'রিকার্ডোর ধাতব মুদ্রার চরিত্র থেকেই উত্ভৃত দামের 
এই সমস্ত সাধারণ গতি সত্তেও সেগ্যালর কঠোর ও প্রচণ্ড রুপ, সংকটের 
রূপ যেহেতু 'িকাশপ্রাপ্ত ক্রেডিট বাবস্থাসম্পন্ন কালপর্বগাঁলর ব্যাপার, সেই 
হেতু এ কথা স্পম্ট যে ব্যাঙ্ক-নোট বিলি ধাতব মুদ্রার নিয়ম 'দয়ে ঠিক 
পরিচালিত হয় না। ধাতব মুদ্রার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রাতাবধান হল বহুমূল্য 
ধাতুগাঁলর আমদানি ও রপ্তানি, যে-ধাতুগ্যাল অব্যবাহতভাবে সণ্চলনে ছাড়া 
হত মূদ্রা হিসেবে, তাদের অন্তঃপ্রবাহ বা বাহঃপ্রবাহ পণ্যসামগ্রশর দাম কমায় 
অথবা বাড়ায়। ব্যাঞ্কগ্দীলকে এখন ধাতব ম্যদ্রার নিয়ম-কানুন অনুকরণ 
করে পণাসামণ্রীর দামের উপরে কৃত্রিমভাবে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে 
হয়। সোনা যাঁদ বাইরে থেকে ভিতরে আসতে থাকে তা হলে তা এই বিষয়ের 
একট প্রমাণ যে মুদ্রার পারমাণ যথেষ্ট নয়, অর্থের মূল্য অত্যাধক এবং 
পণাসামগ্রীর দাম অত্যঙ্প এবং ব্যাংক-নোটগ্ীলকে তাই নতুন আমদানি- 
করা সোনা অনুযায়শ সণ্চলনের মধো ছাড়তে হবে। অন্য দিকে, দেশ থেকে 
সোনার বহিঃপ্রবাহ অনুযায়ী ব্যাঞ্-নোটগৃলিকে সণ্চলন থেকে বার করে 
নিতে হবে। ভাষান্তরে, ব্যা্ক-নোট বাল অবশ্যই নিয়ল্লিত হবে বহুমূল্য 
ধাতুগযাল্র আমদানি ও ব্রপ্তানি অনুযায়ধ অথবা 'বাঁনময় হার অনুযায়শ। 
রিকাডে?র এই ভ্রান্ত অনুমান যে সোনা নিতান্তই ধাতুমুদ্রা এবং ফলত, সমস্ত 
আমদানি-করা সোনা ব্যবহৃত হয় চলতি অর্থ বাড়ানোর জন্য ও তওদ্দ্বাা 
দাম বাঁদ্ধ ঘটে, এবং রপ্জানি-করা সমস্ত সোনা ধাতুমুদ্রার পারমাণের 
হাসপ্রাপ্তর পাঁরিচায়ক, যার ফলে দাম কমে যায় - এই তর্বঈগত অনূমানকে 
এখন চলতি ধাতুম্দদ্রার পরিমাণকে সর্বদা দেশের সোনার পরিমাণের সঙ্গে 
মানানসই করে এক ব্যবহারিক পরণীক্ষায় পাঁরণত করা হয়। লর্ড ওভারস্টোন 
(জোনস লয়েড, ব্যা্কার), কর্নেল টরেনস, নর্মযান, ক্লে. আরবাথনট এবং 
ইংলন্ডে "মুদ্রা ঘরানা' হিসেবে পরিচিত অসংখ্য অন্যানা লেখক এই মতবাদ 
ধু প্রচারই করেন নি, একে সার রবার্ট পালের ১৯৮৪৪ ও ১৮৪৫ সালের 
বাঙ্ক আন্কের সাহাযো বর্তমান ইংলন্ডীয় ও স্কটিশ বাঁঙ্কং বিধানের 
'ভাত্তও করেছেন। বৃহত্তম জাতীয় পাঁরসরে পরণক্ষা-নিরণক্ষার পর ভত্তে 
ও প্রয়োগে তাঁরা যে কলঙ্কজনক ব্যর্থতা ভোগ করেছিলেন, তার বিশ্লেষণ 
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করা যেতে পারে একমান্র ক্রেডিট তত্ব বিষয়ক অংশে ।* এ কথা অবশ্য স্পন্ট 
যে অর্থের চালফ্‌ রূপ মুদ্রাকে যেখানে বিচ্ছিন্নভাবে গণ্য করা হয়েছে, 
রিকার্ডের সেই তত্ব শেষ হয় বহমূল্য ধাতুগুির পারমাণ বাদ্ধ ও 
হাসের উপরে বুজৌয়া অর্থনীতির এমন এক পরম প্রভাব আরোপ করে, 
যা এমন কি আর্ক বাবস্থার কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণাতেও কখনও কল্পনা 
করা হয় নি। কাগজী অর্থই অর্থের সবচেয়ে ভ্ুটিহশীন রূপ এই কথা 
যান ঘোষণা করেছিলেন সেই 'িকার্ডো এইভাবে হয়ে উঠোছলেন 
'বুলিয়নস্টদের, গুরুদেব । 

হিউমের তত্ব, কিংবা আর্থিক ব্যবস্থার মৃত বিরোধিতা, চরম 
উপসংহার পর্যস্ত বিকশিত করার পর, অর্থ সম্পর্কে স্টুায়ার্টের মূর্ত 
নার্দম্ট ভাষ্যকে তার ন্যায়সংগত স্থানে শেষ পর্যন্ত পুনঃপ্রাতিষ্তিত করেছিলেন 
টমাস টুক।** টুক তাঁর নীতিগ্লি আহরণ করেন বিশেষ কোনো তত্ব থেকে 
নয়, বরং ১৭৯৩ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত পণাসামগ্রনর দামের 
ইাওহাসের সত্ব বিশ্লেষণ থেকে। ১৮২৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 41155 


* ১৮৫৭ সালের বাণজ্য সংকট শধ্দ হওয়ার কয়েক মাস আগে কমন্স সভার 
একট কমিটি ১৮৪5 ও ১৮৪৬-এর বগি আর তিয়া সদপর্কে তপতি কবোছিল। 
এই আগ্গধালর তাত্বিক জনক লর্ড ওভপ্নস্টোন কমিটির কাছে তাঁর সান্সে এই মর্মে 
দও প্রকাশ করেন: "১৮৪৪ এর আযানের নীতিসমহ কঠোর ও তৎপরঙাবে মেনে চলায়, 
সব কিছু কেটে গেছে নিয়মিত ও সহজভাবে; আর্থিক বাবস্থা নিরাপদ ও অটল, দেশের 
সমদ্ধ তকনতীত, ১৮৪৪-এপ্স আযন্টের বিজ্ঞতা সম্পকে জনসাধারণেব আস্থা! রোজই 
বড়ছে: এবং যেসব নীতিব উপরে তা দাঁড়য়ে আছে তার সারবন্তা, কিংবা তা যেসব 
সুফল শিশ্চিত করেছে তর আরও বাস্তব দন্টাস্ত যাঁদ মিটি চান, ৩বে কমিটির কাছে 
সতা ও যথেষ্ট উণ্তরটা হবে, আপনাদের চার দিকে দেখুন, দেশের বাণিজোর বরমান 
অবস্থা দেখুন, তাকিয়ে দেখুন জনসাধারণের পাঁরভৃপ্তি। সমাজের প্রতিটি শ্রেণণর মধ্য 
থে সম্পদ ও সমৃদ্ধি পারবাপ্ঠ তা দেখুন; তার পরে, তা করার পর, কমিটিকে ন্যাধাতই 
বলা যেতে পারে, যে-আ্যান্তের এই সব ফল ফলেছে তা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করবেন কি না শ্ির করুন।' ওভারস্টোন এইভাবে নিজের ঢাক 'পিটিয়েছিলেন 
১৪ জুলাই, ১৮৫৭ তারিখে, আর সেই বছরেরই ১২ নভেম্বর তারিখে ১৮৪৪-এর 
এই অত্যাশ্র্ধ আ্যান্ট মন্লিসভাকে রদ করতে হয়োছিল 'নজ দায়িতে। 

** স্টরায়াটের রচনা সম্পকে টুক যে একেবারেই অনবাহিত ছিলেন তা নোঝা বাম 
তাঁর 111১1055011 (গাছ 18396১11817 গ্রণ্ধে; লন্ডন থেকে ১৮৪৮ সালে 
প্রকাশিত এই গ্রন্থে তান অর্থের তত্তগুলির ইতিহালের সারসংক্ষেপ উপাস্থত করেছেন । 
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[1105 গ্রন্থের প্রথম সংস্করণেও টুক রিকাডাঁয় তত্বে পুরোপুরি আচ্ছন্ন 
এবং এই তত্তের সঙ্গে প্রকৃত ঘটনাকে মেলানোর বৃথা চেষ্টায় ব্রতর। ১৮২৫ 
সালের সংকটের পরে প্রকাশিত তার “97. 070 0017000)" প্যস্তকাটিকে 
গণ্য করা যায় সেই সমস্ত আভমতের প্রথম সসংগত প্রকাশ বলে, পরে 
ওভারস্টোন যা বিশদে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু দামের ইতিহাস সম্বন্ধে 
নিরন্তর অনুসন্ধান টুককে একথা স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল যে এই 
তত্বে পূর্বানমত দাম ও মুদ্রার পাঁরমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরস্পর-সম্পর্ক 
পুরোপুরি কাঞ্পানক, বহুমূল্য ধাতুগ্যীলর মূল্য খন আবচল থাকে তখন 
মুদ্রার পরিমাণের বৃদ্ধি বা হাস সর্বদাই দামের ওঠা-পড়ার পাঁরণাতি, 
কখনোই কারণ নয়, সব মিলিয়ে অর্থ সণ্চলন নিতান্তই এক গৌণ গতি, এবং 
সণ্টলনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা ছাড়াও উৎপাদনের বাস্তব প্রক্রিয়ায় 
অর্থ অন্য বহযবিধ কাজ করে। তাঁর বিশদ গবেষণা সরল ধাতব মুদ্রার 
ক্ষেত্রটির অন্তর্গত নয় এবং তাই. এই স্তরে সোঁট অথবা একই চিন্তাধারাসম্পনন 
উইল্‌সন ও ফুলারটন-এর রচনা পরাক্ষা করে দেখা সম্ভব নয়।* এই লেখকদের 
কেউই অর্থ সম্পকে একদেশদশর্শ নন, বরং তার বাভন্ন দিক নিয়ে বিবেচনা 
করেন, যাঁদও পরস্পরের সঙ্গে কিংবা সামগ্রিকভাবে অর্থনৌতিক বর্গগালির 
সঙ্গে এই দিকগ্যালর অঙ্গাঙ্গী সম্পের দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়ে 
শুধ্‌ যাঁন্রক দৃণ্টিকোণ থেকে তাকরেন। তাই, তাঁরা মদ্রা থেকে পৃথকভাবে 
অর্থকে পাঁজর সঙ্গে কিংপা এমন কি পণাসামগ্রশর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার 
এাস্তাঁটি করেন; যদিও অনা দিকে তাঁরা মাঝে মাঝে বাধ্য হয়েই বলেন যে 
এই পি র্গ ও অর্থেগ মধো একটা প্রভেদ আছে ।** দ.স্টান্তস্বরূপ, সেনা 


* টরকের প্রধান রচনা - তাঁর সহযোগী নিউমাঠ কর্তৃক হয় খণ্ডে প্রকাশিত 
'111৯11 ১1 127160৯" ছাড়া 7 বি 000001751100 0106 টেআ1)6) [শা2611910, 
11) (১/71)1166010 01 09076))05 ৬৮101 21065, ইয় সংস্করণ, লন্ডন, ১৮৪৪1 
উইল সনের বইয়ের প্রসঙ্গ আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। উল্লেখ করা বাকি জন ফুলারটনের 
4)1) 10100 1২০0150100 01 00776110165 ২য় সংস্করণ, লন্ডন, ১৮৪৫1 

** পণাদ্রব্য রূপে ববোচিত সোনা, অর্থাৎ পঞঁজ, আর মুদ্রা রুপে বিবোচিত 
সোনার মধো... আমাদের. . প্রভেদ করা উচিত... (টমাস টুক, 4৮) 11708070070 10100 
(20700610006, পে ১০)।1 "সোনা ও রুপোর উপরে .. নিভর করা বায়, 
সেগুপি গিয়ে পেশছলে যে অক্ক প্রদান করা প্রয়োজন তা গ্রায় ধথাযথ উশুল করবে। .. 
অন্য সমশু ধবনের পণাপ্রবের তুলনায় সোনা ও রুপোর সনবিধা অপারিসীম, . অর্থ 
1হসেবে সব্বন্ত ব্যবহৃত হওয়ার... দরুন। ...বৈদৌশক বা অঙশাঁবক কেনো ধাণই চা, 
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যখন বিদেশে পাঠানো হয় তখন বস্তুত পজিই বিদেশে পাঠানে। হয়, কিনতু 
যখন লোহা, তুলো, শস্য, সংক্ষেপে যে কোনো পণ্সামণ্রী রপ্তান করা হয় 
৩খনও ব্যাপারটা তাই হয়। দ7াটই পহাঁজ এবং তাদের মধ্যেকার পাথক) তাই 
এইখানে নয় যে একটি হল পুঁজ, বরং এইখানে যে একটি অর্থ এবং 
অপরটি পণ্সামগ্রী। 'বানময়ের আন্তর্জাতিক উপায় হিসেবে সোনার 
ভূমিকা তাই পধাঁজ হিসেবে তার যে বাশম্ট রূপ আছে তার দরুন নয়, 
বরং অর্থ হিসেবে ত যে বিশেষ ক্রিয্মা সম্পন্ন করে তারই দরুূন। 
অন্দুরুপভাবে, সোনা কিংবা তার স্থান যেগুলি গ্রহণ করে সেই ব্যাঙ্ক-নোট 
যখন আভ্যন্তারক বাঁণজ্যে পাঁরশোধের উপায় হিসেবে কাজ করে তখন 
সেগ্দাল একই সময়ে পঠাঁজও বটে। কিন্তু তার পারবর্তে পণ্যসামগ্রর 
আকারে পঠাজ ব্যবহার কর] অসম্ভব হবে, দন্টান্তস্বরূপ, সংকটগাল অত্যপ্ত 
প্রকটভাবেই তা দেখায়। আবারও, পণ্যসামগ্রী এবং পুজি হিসেবে তার কাজ 
নয় বরং অর্থ হিসেবে ব্যবহৃত সোনার মধ্যেকার পার্থক্যই সোনাকে 
পাঁরশোধের উপায়ে পারণত করে। এমন কি যখন প:াঁজ সরাসার রপ্তানি 
হয় প:ঁজ হিসেবে, যেষন, বিদেশে স্‌দে এক 'নার্দস্ট পরিম।ণ ধার দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে তখনও তা পণ্যসামগ্রীর আকারেই রপ্তান হোক অথব। সোনার 
আকারেই রপ্তানি হোক, নিভর করে বাজারের অবস্থার উপরে; এবং তা যাঁদ 
সোনা 1হসেবে রপ্তাঁন হয়, সেটা কর। হয় বহুমূল্) ধাতুগ্াল পণ্যসামগ্রীর 
বিপ্রতীপে অর্থ হসেবে যে বিশেষ ন্রিয়া সম্পন্ন করে তার দরুন। 
সাধারণভাবে বলতে গেলে, যে বিমূর্ত রূপে অর্থ সরল পণ্যসামগ্রীর 
সণ্চলনের কাঠামোর মধ্যে বিকাশ লাভ করে এবং চলাঁতি পণ্যসামগ্রীর 
সম্পকেরে মধ্য থেকে 'িবার্ধতি হয়, এই লেখকবৃন্দ অর্থকে সেই বিমূর্ত 


কাঁফ, চিনি ব; নীলে পাঁরশোধ্য হবে বলে সাধারণত চুক করা হয় না, করা হয় মনদ্রায় 
পাঁরশোধ্য বলে; এবং তাই, হয় নির্ধারত আভিন্ন মুদ্রায়, না হয় যে দেশে তা প্রেরিত 
হয় সেখানকার টাঁকশালে অথবা বাজার মারফৎ যাকে সঙ্গে সঙ্গে সেই মদ্্রায় পরিণত 
করা যায় এমন সোনা-রুপোর বাটে মূল্যপ্রেরণই প্রেরককে চাহিদা নম্ট হওয়া বা 
দামের ওঠা-পড়া-জনিত নৈরাশোর ঝঠঁকি ছাড়াই সর্বদা এই উদ্দেশ্যসাদ্ধর সবচেয়ে 
সুনিশিত, আশু ও যথার্থ উপায় যোগাবে জেন ফুলারটন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পি ১৩২, 
১৩৩)। (সোনা ও রূপো ছাড়া) “অন্য যে কোনো সামগ্রী পরিমাণে অথবা মৌলিক 
গুণে, যে দেশে তা প্রোরত হচ্ছে সেখানকার স্বাভাবক চাঁহদার বাইরে হতে পারে 
(টুক, 4) 1700070-- [পৃ ১০])। 
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ব্লুপে বিচার করেন না। ফলে, পণ্যসামগ্রীর বিপরীতে অর্থ যে বিমর্ত 
রূপ পরিগ্রহ করে সেই বিমূর্ত রূপ এবং পংাঁজ, রাজপ্ক প্রভৃতির মতো 
ম:৩ বিষয়গুলি যার মধো গুপ্ত থাকে অর্থের সেই সমণ্ড রূপের মধ্যে 
তাঁরা ভ্রমাগত আন্দোলিত হন।* 


রচনাকাল: অগস্ট, ১৮৫৮ -_ 
জান-যার, ১৮১ 


« অর্থের প*জিতে পাঁরবর্তনের বিষয়াঁট তৃতীয় অধ্যায়ে পরীক্ষা কবে দেখা 
হবে; এই অধায়ে পাঁজর প্রসঙ্গ আলোচিত এবং প্রথম অংশের সমাপ্ত এই রচনারা। 


কাল মাক 
ভূমিকা [৩5] 


১। উৎপাদন, উপভোগ, বণ্টন, বিনিময় (সণ্চলন) 


১। উৎপাদন 


(ক) শদরূতেই, আলোচ্য প্রশ্নাট হল বৈঘাঁয়ক উৎপাদন। 


সমাজে উৎপাদনকারা ব্যাক্তরা, এবং সেই হেতু ব্যাক্তিদের সামাজিকভাবে 
নির্ধারত উৎপাদনই হল প্রস্থানীবন্দু। একাকী ও নিঃসঙ্গ যে ব্যাধ বা 
ধীবর আযডাম স্মিথ ও িকাডেনর যাত্রাস্থল হিসেবে কাজ করে, তা রাঁবনসন 
ন্ুসো ধাঁচের অম্টাদশ শতকীয় রম্যন্যাসের কল্পনাশাক্তহীন উন্তটতার 
অন্যতম; এবং সামাজিক ইতিহাসবেত্তাদের দাবি সত্বেও তা কোনো মতেই 
পাঁরমারজনাতিশয্যের বিরুদ্ধে নিছক এক প্রাতিক্রিয়া ও ভুল ধারণাপ্রসৃত 
প্রাকৃত জীবনে পশ্চাদগমনের দ্যোতক নয়। একটি চুক্তির সাহায্যে যা 
প্রকীতিগতভাবে স্বাধীন প্রজাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপন 
করে, রূসোর সেই 'সামাঁজক চুঁক্তও এই ধরনের প্রকৃতিবাদের উপরে 
প্রাতাম্ঠত নয়। এটি একাট ভ্রম এবং ছোট-বড় রাঁবনসন-জাতাঁয়দের 
নাল্দানক বনভ্রম ছাড়া কিছু নয়। বরং তা হল 'বুজোয়া সমাজের' পূর্বাভাস, 
যে-সমাজ ষোড়শ শতাব্দীতে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল এবং পাঁরপরুতার 
দিকে বিরাট পদক্ষেপ করোছল অষ্টাদশ শতাব্দীতে । অবাধ প্রাতিযোগিতার 
এই সমাজে ব্যক্তি যেন প্রাকৃতিক সম্পর্ক প্রভাতি থেকে বিমদক্ত ছিল, তা৷ 
তাকে করে রেখেছিল পূর্ববতর্ঁ এতিহাঁপক বৃগগ্যালর মানুষের এক 
বিশেষ, সাঁমত পুঞ্জের উপাঙ্গ। আডাম স্মিথ ও রিকার্ো যাঁদের কাঁধের 
উপরে তখনও পুরোপ্যর দাঁড়য়োছলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই 
ভাঁবষ্যদ্বক্তারা অল্টাদশ শতাব্দীর ব্যক্তমানুষকে -_ এক দিকে সামস্ততাল্লিক 
সমাজের ভাঙনের ফল এবং অন্য দিকে ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিবার্ধত 
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নতুন উৎপাদক শাক্তগূলের ফল -- বিবেচনা করেছিলেন এক আদর্শ 
হিসেবে, থা আন্তর্ষ অতীঙকালের। এই ব্যক্তিমান্ুষকে তাঁরা একটা 
এঁঙহাসক ফল 1হসেবে দেখেন নি, দেখোছিলেন ইতিহাসের যান্রান্থুল 
হিসেবে; হাতিহাসের গাঁতপথে গড়ে-ওঠা একটা কিছু; হিসেবে দেখেন 
নি, দেখোছলেন প্রকীতি-স্থাপত একটা কিছু ?হসেবে, কারণ তাঁদের কাছে 
এই ব্যাক্তম।নূষ ছল প্রকৃতির সঙ্গে সম্ঞ্জস, মানব প্রকাতি সম্পর্কে তাঁদের 
ধারণান্দগ। এই মোহ এ যাবৎ প্রাতাঁটি নতুন যুগেরই বৈশিষ্ট্যসূচক। 
কোনো-কোনো দিক দিয়ে যিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর 'বরুদ্ধবাদী ছিলেন 
এবং আঁভিজাত 1হসেবে বরং এীতিহাপিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সব কিছু 
দেখার যাঁর প্রবণঙা ছিল, সেই স্টুয়ার্ট এই অতি-সরল দূম্টভাঙ্গ পারহার 
করেছেন। 

ইৃতহাসের ধারা অনুসরণ করে আমরা যত পিছন দিকে যাই, 
ব্ক্তমানুষকে, এবং তদন্যায়ী উৎপাদনকারা ব্যাক্তমান্ষকেও, তত বোশি 
করে মনে হয় পরাধীন ও রৃহস্তর সমগ্রের অঙ্গ বলে। প্রথমে, ব্যাক্তমান্ুষ 
৩খনও রীতিমত স্বাভাবকভাবে পারবারের ও পাঁরবার থেকে বিবার্ধত 
গোষ্ঠীর অংশ; পরে সে একটি সম্প্রদায়ের অংশ, গোষ্ঠীগ্ালর বিরোধ- 
মিলন থেকে উদ্ভূত সম্প্রদায়ের বাভন্ন রূপের একটির অংশ। অল্টাদশ 
শতাব্দীর আগে পর্যস্ত বুজৌয়া সমাজে সমাজদেহের াবাভন্ন রূপ 
ব্যাক্তমানুষের সামনে শুধু তার ব্যাক্তগত লক্ষ্যাসাদ্ধর উপায় হিসেবে, 
বাহি!ক প্রয়োজন হিসেবে হাঁজর হয় 'ন। কিন্তু যে যুগ এই দৃষ্টিকোণ, 
যথা একাকন৭ ব্যক্তমানুষের দ:ষ্টকোণ সাঁন্ট করে, তা হল (এখনও পযন্ত) 
সর্বাধক বিকাশপ্রাপ্ত সামাজক (এই দ্াাম্টকোণ অন্দুযায়ী, স।ধারণ) 
সম্পর্কের যুগ । মানুষ আক্ষারকতম অর্থেই 2০০.। 1১011090 [সামাজিক 
প্রাণী]: সে শুধু সামাজক প্রাণীই নয়, বরং এমনই প্রাণী যাকে একমান্ত 
সমাজের ভিতরেই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দান করা যেতে পারে। সমাজ-বাহভূতি 
একাক? একজন ব্যাক্তর উৎপাদন -_ ঘটনাটা ুর্লভ, তা ঘটতে পারে তখনই 
যখন গতিশীল সামাজিক শীল্তগ্দীলকে ইতিমধ্যেই আত্মস্থ করে নিয়েছে এমন 
একজন সভ্য মানুষ দ:ঘনান্রমে জনমানবহাীন স্থানে গিয়ে পড়ে - একত্র 
বসবাসকারী ও পরস্পরের সঙ্গে বাক্যালাপকারা ব্যক্তিবর্গ ছাড়াই বাক্‌শাঞ্তির 
[বিকাশের মতোই অবাস্তব। এই বিষয় নিয়ে আরও আলোচনা করা 
[নম্প্রয়োজন। এ কথা আদৌ উল্লেখ করাই দরকার হত না, যাঁদ এই 
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শৃন্যগর্ভতা -- অল্টার্দশ শতাব্দীর লেখকদের রচনায় ষার মানে ছিল -- 
বাস্তিয়া, কেরি, প্রুধোঁ প্রমূখেরা আধুনিক অথশশাস্তে আরেকবার স্পম্টভাবে 
আমদানি না করতেন। অবশ্য, দ্টাম্তস্বরূপ, প্রুধোঁর পক্ষে এক অর্থনোতক 
সম্পকেরি উৎস - যে-সম্পকেরি এীতিহাসিক ক্রমবিকাশ তিনি জানেন না-- 
পৌরাণিক কাহনীর সাহাষ্যে এতিহাসক-দার্শানক কায়দায় ব্যাখ্যা করতে 
পারাটা অত্যন্ত আনন্দদায়ক; তান দাবি করেন আদম অথবা প্রামীথিয়ূস- 
এর মাথায় এই তৈরি-চিন্তাটা এসেছিল, তার পরে তা প্রয়োগ করা হয়, 
ইত্যাদি । 1,960 ০0০1]71)001719 |মামুীল ধরন!-এর উদ্ভট কল্পনার চাইতে 
ক্লাম্তকর ও নীরস আর কিছুই নেই। 

তাই, আমরা যখন উৎপাদনের কথা বাল, তখন আমাদের মনে সব 
সময়ে থাকে সমাজ বিকাশের এক 'না্দন্ট স্তরে উৎপাদনের কথা, সমাজে 
বাক্তবর্গের উৎপাদ্ধনের কথা । সুতরাং মনে হতে পারে যে, উৎপাদনের 
কথ।ই যাঁদ আমাদের বলতে হয় তা হলে হয় আমাদের বিকাশের এতহাসিক 
প্রান্রুয়ার 'বাভন্ন স্তর সন্ধান করতে হবে, না হয় শুরু থেকেই ঘোষণা করতে 
হবে যে আমরা বিচার করছি একটি 'বিশেষ কালপর্ব, যথা আধুনিক ব্‌জজোয়া 
উৎপাদন, বস্তুত সেটাই আমাদের আসল বিষয়বন্তু। উৎপাদনের সকল 
কালপর্বেরই অবশ্য কতকগুলি আঁভন্ন লক্ষণ আছে: তাদের কতকগ্যাল 
আভিন্ন বর্গ আছে। সাধারণভাবে উৎপাদন এক ববমূর্তন, কিন্তু এক 
য্াক্তিগ্রাহ্য বিমূর্তন, কারণ তা প্রকৃতই আভন্ন দিকগুলিকে জোর 'দিয়ে 
দেখায় এবং সংজ্ঞায়ত করে এবং তাই, পুনরাবৃত্তি পাঁরহার করে। তবুও 
এই সাধারণ ধারণাটি, অথবা তুলনার দ্বারা গোচরীভূত অভিন্ন দিকটি 
বাচন্রমুখী বর্গ সমন্বিত এক বহুবিধ যৌগ। কোনো-কোনো উপাদান 
সব যুগে পাওয়া যায়, কতকগ্দাল আঁভন্ন অল্প কয়েকাঁট ফূগে। আধ্বানকতম 
কাল ও প্রাচীনতম কালের [কিছু কিছু] বর্গ আভন্ন থাকবে। সেগুলি 
ছাড়া উৎপাদন অকল্পনীয় । কিন্তু সবচেয়ে সমাবকাঁশিত ভাষাগ্দীলির আঁদমতম 
ভাষাগ্লির সঙ্গে আঁভন্ন কিছু নিয়ম ও বর্গ থাকলেও এই লমস্ত সাধারণ 
ও অভিন্ন লক্ষণ থেকে বিচন্রগাঁমতাই সেগ্দলির বিকাশের পরিচায়ক। 
সাধারণভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই সংজ্ঞার্থগ্লির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় 
করা দরকার -- প্রয়োজক, মানবজাতি আর লক্ষাবস্তু, প্রকাতি যে একই, এই 
ঘটনা থেকেই উন্ভৃত এঁক্য সত্তেও "বিদ্যমান আবাঁশ্যক পার্থকাগীল যাতে 
দৃষ্টি এাঁড়য়ে যেতে না-পারে। দম্টান্তস্বর্প, বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কের 
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চিরস্তনতা ও সুসংগাঁত যাঁরা প্রচার করেন সেই আধুনিক অর্থনীতাবদদের 
সমগ্র প্রজ্ঞা নিভর করে এই ঘটনাটি উপলান্ধ করতে অপারগতার উপরে । 
যেমন, উৎপাদনের একটি হাতিয়ার ছাড়া কোনো উৎপাদন সম্ভব নয়, এমন 
ক এই হাতিয়ার যাঁদ শুধু হাত হয় তাও। তা সম্ভব নয় অতাঁত, সণ্চিত 
শ্রম ছাড়া, এমন কি এই শ্রম যাঁদ শুধু; বার-বার অভ্যাসে অত ও 
একজন বর্বরের হাতে সণ্িত হয় তাও। প:জি, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, 
উৎপাদনের এক হাতিয়ারও বটে এবং অতত, বাস্তবায়িত শ্রমও বটে। ফলত, 
পযাজ হল প্রকাতি-প্রদত্ত এক সর্বজনীন ও চিরস্তন সম্পর্ক _ অর্থাৎ যে 
বিশেষ বিষয়গাঁল “উৎপাদনের হাতিয়ার, বা 'সণ্িত শ্রম-কে পজিতে 
পারণত করে ঠিক সেই বিষয়গ্দালিকে যাঁদ বা' দেওয়া হয়। এইভাবে 
উৎপাদন-সম্পর্ের গোটা ইতিহাসই দেখা দেয়, যেমন কেরির লেখায়, 
সরকার-কর্তৃক আনম্টকরভাবে সংঘটিত এক 'বকাতি হিসেবে। 

সাধারণভাবে কোনো উৎপাদন যেমন নেই, ঠিক তেমনই নেই কোনো 
সাধারণ উৎপাদন, উৎপাদন সর্বদাই উৎপাদনের এক বিশেষ শাখা _- যথা, 
কাঁষ, গবাদ পশু-প্রজন, পণ্যোৎপাদন -- অথবা তা হল উৎপাদনের 
সামাগ্রকতা। অর্থশাস্ত অবশ্য প্র্যক্তিবিদ্যা নয়। এক 'নাদ্ট সামাজিক 
স্তরে উৎপাদনের বিশেষ-ীবশেষ রূপের সঙ্গে উৎপাদনের সাধারণ বর্গগালর 
সম্পর্ক অনান্র (পরে) বিবৃত করা দরকার। 

সব শেষে, উৎপাদন শুধু বিশেষ উৎপাদনই নয়, অবধারিতভাবেই ভা 
এক 'নার্দন্ট সামাজক দেহ, এক সামজিক প্রয়োজক, উৎপাদনী ক্ষেত্রগ্ালর 
বস্তু ততর অথবা সংকীর্ণতর এক সামাগ্রকতায় তা নিযুক্ত । প্রকৃত প্রান্রুয়ার 
সঙ্গে কেতাবি উপস্থাপনার সম্গ্ও এখানে বিবেচ্য নয়। সাধারণভাবে 
উৎপাদন। উৎপাদনের বশেষ-ীবশেষ শাখা । উৎপাদনের সামাগ্রকতা । 

অর্থনৌতক রচনাঁদর মুখবন্ধে একটা সাধারণ অংশ দেওয়াটা কেতায় 
দাঁড়য়েছে -- আর ঠিক সেটাই থাকে উৎপাদন 'শরোনামার নিচে, 
দণ্টান্তস্বর্প জন স্টুয়ার্ট মিল 1৩৫] দ্রষ্টব্য _- তাতে সমস্ত উৎপাদনের 
সাধারণ অবস্থা সংক্রান্ত আলোচনা থাকে । এই সাধারণ অংশে থাকে অথবা 
থাকে বলে বোঝানো হয়: 

১) যে-সমস্ত অবস্থা ছাড়া উৎপাদন চালানো যায় না। বস্তুত, তার অর্থ 
শুধু এই যে, যে কোনো প্রকার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আবাশ্যক 
বিবয়গলর কথা বলা হয়। শু আমরা দেখতে পাব, এর প্রকৃত অর্থ 
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দাঁড়ায় কয়েকটি আত সরল সংজ্ঞার্থ সেগ্লি আরও সম্প্রসারিত করে 
মামূলি কিছ পুনরৃক্তি করা হয়। 

২) যে-সমস্ত অবস্থা অধিকতর অথবা স্বষ্পতর মান্রায় উৎপাদনের 
সহায়ক হয়, আডাম স্মিথের সমাজের অগ্রগাতিশীল ও স্থাণু অবস্থায় যেমন 
ঘটে। 1স্মথের রচনায় ৭1১০৭ (সারানির্বাস| হিসেবে যার একটা মূল্য আছে, 
তাকে বিজ্ঞানসম্মত তাৎপর্য প্রদান করতে হলে এক একটি জাতির বিকাশে 
[বাভন্ন কালপর্কে উৎপাদনশীলতার মান্রা সম্বন্ধে গবেষণা চালানো দরকার; 
যথার্থভাবে বলতে গেলে, এরূপ অনুসন্ধান বিষয়বন্তুটির কাঠামোর বাইরে, 
তবে যে-দিকগদলি প্রাসাঙ্গক, সেগুলি প্রতিযোগিতা, সঞ্য় প্রভৃতির 'িকাশ 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উাচিত। সাধারণ রূপে উত্তরটা দাঁড়ায় এই সাধারণ উক্তিতে 
যে একটি শিল্পোন্নত জাতি তার সর্বাধিক উৎপাদনশীলতা অজন করে 
তখনই যখন সে পুরোপুরি তার এঁতিহাসিক বিকাশের শণর্ষে । (বন্তুতপক্ষে, 
একটি জাতি তার "শল্পোন্নয়নের শীর্ষে থাকে ততক্ষণই যতক্ষণ আজ 
বস্তু নয়, অর্জন করাই তার প্রধান লক্ষ্য থাকে । এদিক দিয়ে ইয়াঞ্কিরা 
ইংরেজর্দের চাইতে উপরে)। কিংবা তা না হলে, দশ্টাম্তস্বর্প, কতকগুল 
জাতি, সংগঠন, জলবায়;, প্রাকাতিক অবস্থা, যেমন সামুদ্রু অবস্থান, জমির 
উর্বরতা প্রভাতি উৎপাদনের পক্ষে তুলনীয়ভাবে অধিকতর সহায়ক। এও 
আবার গিয়ে দাঁড়ায় সেই পৌনঃপাুনিক উীক্ততে যে বিষয়শগত ও বিষয়গত 
উপাদানগ্দাল যে-মান্রায় লভ্য হয় সম্পদের উৎপাদন বাড়ে ততখান সহজে । 

কস্তু সাধারণ অংশে অর্থনীতিবিদরা আসলে এই সব বিষয় নিয়ে 
ভাবিত নন। বরং তাঁদের চিন্তাটা এই যে __ দষ্টাম্তস্বরূপ, মিল দ্রষ্টব্য -- 
বন্টন প্রভাতি থেকে [বিশেষ পৃথকভাবে উৎপাদনকে উপস্থিত করতে হবে 
ইতিহাস-নিরপেক্ষ চিরস্তন প্রাকীতিক নিয়ম-নিয়ল্মিত হিসেবে, এবং সেই 
সঙ্গে বুর্জোয়া সম্পর্ককে সংশোপনে চালিয়ে দিতে হবে 17 21১302010 
[বিমূর্তভাবে] সমাজের অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়ম হিসেবে । এই হল গোটা 
কমপ্রণালীর অজ্পবিস্তর সচেতন উন্দেশ্য। বন্টনের ব্যাপারে অবশ্য বলা 
হয় যে মান্দষ সাঁতাই কিছু পারমাণ অবাধ বাছাইয়ে প্রবৃত্ত হয়েছে। 
উৎপাদন ও বন্টন এবং তাদের প্রকৃত পরস্পর-সম্পরের চ্ছাল পৃথকীকরণ 
ছাড়াও, শুরু থেকেই এ কথা স্পম্ট হওয়া উচিত যে সমাজের 'বিভন্ন স্তরে 
বন্টনের প্রণালী ষতই অনন্দরুূপ হোক না-কেন, উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন 
হয়েছে এখানেও ঠিক তেমন আঁভন্ন দিঁকগ্াালর উপরে জোর দেওয়া 


8৫ ২৯১ 


নিশ্চয়ই সম্ভব হবে; এবং তেমনই সমস্ত মানবজাতির পক্ষে আভন্ন 
নিয়মগ্লির সমস্ত এীতিহাসিক পার্থক্য তালগোল পাকিয়ে ফেলা ও নিশ্চিহু 
করা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। দণ্টান্তস্বরূপ, ভ্রশীতদাস, ভূমিদাস, মজুরি- 
শ্রমিক -- এরা সবাই ব্রলীতদাস, ভামিদাস বা মজ্র-শ্রাীমক হিসেবে টিকে 
থাকার মতো কিছু পারমাণ খাদ্য পায়। যে-দিগ্বিজয়শ রাজকর নিয়ে জীবন 
নর্বাহ করে কিংবা যে-আঁধকারিক জীবন নির্বাহ করে ট্যাক্স নিয়ে, কিংবা 
যে জামদার খাজনা নিয়ে জীবন নির্বাহ করে, অথবা যে-ভিক্ষয ভিক্ষালন 
সামগ্রীতে জীবন নির্বাহ করে, কিংবা যে-যাজক 'গিজার জন্য প্রদত্ত বাংসরিক 
ফসল ও নবজাত পশুর এক-দশমাংশ নিয়ে জীবন 'নর্বাহ করে, তারা সবাই 
সামাজিক উৎপাদের একটা অংশ পায়, ক্রীতদাস প্রভৃতির অংশ যে-নিয়মে 
নধারত হয় তা থেকে পৃথক নিয়মে সেই অংশ নির্ধারিত। এই অংশে 
যে-দুট প্রধান বিষয়কে সব অর্থনীতাবিদই অন্তরক্ত করেন তা হল: 
১) সম্পান্ত এবং ২) বিচার বিভাগ, পুলিস প্রভৃতির দ্বারা তার স:রক্ষা। 
এর শুধু একটা আঁতি সংক্ষিপ্ত জবাব দরকার : 

১ সম্পকে: উৎপাদন সর্বদাই এক নিনার্দ্ট সমাজ সংগঠনের 
[ভিতরে ও তার সাহায্যে একজন ব্যাক্তির দ্বারা প্রকৃতির 
উপযোজন। এই প্রসঙ্গে এ কথা বলা পুনরুক্তমূলক যে সম্পান্ত 
(উপযোজন) উৎপাদনের একটি শর্ত। কিন্তু এ থেকে এক বিশিষ্ট রূপের 
সম্পাত্ব, যথা ব্যক্তগ্ত সম্পান্ততে লাঁফয়ে যাওয়াটা রীতিমত হাস্যকর 
(আধকন্তু তা এক বিপ্রতীপ রূপ যাতে অনুরূপভাবে অ-সম্পান্তও একটি 
শর্ত হিসেবে পূর্বান্মমিত)। বরংচ, ইতিহাস দোখয়েছে যে আভন্ন সম্পাত্ত 
(যেমন ভারতীয়, স্লাভ, প্রাচীন বেল্ট প্রস্ীতিদের মধ্যে) হল আদ রূপ, 
এবং সম্প্রদায়গত সম্পীস্তর আকারে তা দীর্ঘকাল ধরে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করে। সম্পীত্তর এই ধরন অন্য ধরনের অধীনে সম্পাস্তর বিকাশ 
দ্ুততরভাবে হয় 'ক না, তা এখনও এই সময়ে আলোচ্য নয়। তবে এ কথা 
বলা পুনরাক্তমূলক যে, কোনো ধরনের সম্পাৃত্ত যেখানে নেই, সেখানে 
কোনো উৎপাদন হতে পারে না এবং তাই, কানো সমাজও থাকতে পারে না। 
কিছুই উপযোজন করে না এমন উপযোজন স্বাবরোধী। 

২ সম্পর্কে: যা আজত হয়েছে তা রক্ষা করা, ইত্যাঁদ। এই সমস্ত 
মামুল কথাকে যাঁদ তার্দে'র প্রকৃত অস্তঃসারে পর্যবাঁসত করা হয়, ৬। হলে 
তারা যে কথা বলে, সেটা তাদের প্রণেতাদের উপলান্ধর চাইতে বোঁশি, যথা 


৯৭ 


প্রাতাঁট উৎপাদন-প্রণালী তার বিশেষ আইনগত সম্পর্ক রাজনোতক ধরন 
প্রভৃতির জন্ম দেয়। অঙ্গাঙ্গীভাবে সুসংগত বিষয়গুলিকে যে পরস্পরের 
সঙ্গে এলোমেলো সম্পকের মধ্যে অর্থাৎ এক সরল প্রাতিবতশ সম্বন্ধের 
মধ্যে আনা হয় সেটা স্ছুলতা ও উপলান্ধর অভাবের লক্ষণ। বৃজোঁয়া 
অর্থনীতবিদদের চোখের সামনে রয়েছে শুধু এই বিষয়টি ষে উৎপাদন, 
যেমন ধরুন চন্ডনীতির অধীনে যেমন অগ্রসর হয়, তার চাইতে বেশি 
মস্‌ণভাবে অগ্রসর হয় আধুনিক পুলাঁস ব্যবস্থায়। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান 
যে চন্ডনীতিও আইন, এবং এমন কি তাঁদের 'সংবধানসম্মত রাষ্ট্রেও 
সবলতরদের আইন এখনও টিকে আছে. শৃধু এক ভিন্ন রূপে। 

উৎপাদনের এক বিশেষ গ্তরের পক্ষে উপযুক্ত সামাজিক অবস্থা যখন 
হয় ভ্রমাবকাশের পথে, না হয় ভাঙনের অবস্থায় থাকে, উৎপাদনের প্রন্রিয়ায় 
তখন স্বাভাঁবকভাবে গোলযোগ দেখা দেয়, যাঁদও তার মান্লা ও পরিসর 
নানান রকম হতে পারে। 

আবার বিষয়গুলি স্মরণ করা যাক: এমন কতকগুলি বর্গ আছে যা 
উৎপাদনের সকল স্তরেই আভন্ন এবং যুক্তিবলে সাধারণ বর্গ হিসেবে 
প্রাতিষ্ঠভ; কিন্তু সমস্ত ও যে কোনো উৎপাদনের তথাকথিত সাধারণ অবস্থা 
বিমূর্ত ধারণা ছাড়া আর কিছ নয়, উৎপাদনের প্রকৃত এীতিহাসিক স্তরগযীলর 
একাঁটকেও তা সংজ্ঞায়িত করে না। 


২। বণ্টন, বিনিময় ও উপভোগের সঙ্গে উৎপাদনের সাধারণ সম্পর্ক 


উৎপাদন সম্পকে অধিকতর বিশ্লেষণ শুরু করার আগে অর্থনাীতাঁবদর। 
তার পাশাপাশি যে-বাঁভন্ন অংশকে স্থাপন করেন সেগুলি বিবেচনা করা 
দরকার । 

রীতিমত স্পম্ট ধারণাটি এই: -- উৎপাদন-প্রন্রিয়ায় সমাজের সদস্যরা 
প্রাকৃতিক উৎপাদগুদলকে উপযোজন (উৎপাদন, ব্যবহারযোগ্য রূপে গঠন) 
করে মানুষের প্রয়োজন অন্যায়ী; ব্যাক্ত এই সমন্ত উৎপাদের যে-অংশ পায় 
তা নর্ধারণ করে বন্টন; বন্টনের ফলে সে যে-অংশটা পায় তাকে সে যেসব 
বিশেষ পণ্যে পরিবার্তিত করতে চায় 'বানিময় তাকে সেই সব পণ্য সরবরাহ 
করে; সব শেষে, উপভোগে উৎপাদগূঁল হয়ে ওঠে ব্যবহারের সামগ্রী, অর্থাৎ 
ব্যক্তিরা সেগুলিকে উপযোজন করে। উৎপাদন সৃষ্টি করে প্রয়োজনের সঙ্গে 


৯৩ 


সংগাতপূর্ণ সামগ্রী; বন্টন সেগ্াীল 'বাঁলবরার্দ করে সামাজিক নিয়ম 
অন্দযায়াঁ; 'বানিময় আবার ইতিমধ্যেই 'বালবরাদ্দ করা সামগ্রীগযাীলকে 
বন্টন করে ব্যক্তিগত চাঁহদা অনুযায়ী : সব শেষে, উৎপাদাঁট এই সামাজিক 
গাত ত্যাগ করে, তা হয়ে ওঠে এক ব্যক্তিগত চাহিদার প্রতাক্ষ লক্ষ্যবস্তু 
ও দাস, তার ব্যবহার এই চাহিদা পূরণ করে। উৎপাদন এইভাবে দেখা দেয় 
প্রস্থান-বন্দ হিসেবে, উপভোগ লক্ষ্য হিসেবে, বন্টন ও 'বানময় মধ্যস্থল 
হিসেবে, তার একটা দ্বৈত রূপ আছে, কারণ, সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী, বন্টন হল 
সমাজ-প্রণোদিত আর 'বাঁনময় ব্যক্তিবর্গ-প্রণোর্দত। উৎপাদনে ব্যক্তিরা অর্জন 
করে এক বিষয়গত 'দিক, এবং উপভোগে বন্তুগলি অর্জন করে এক বিষয়শগত 
দিক; বস্টনে সমাজই প্রাধান্যসম্পন্ন সাধারণ নিয়মের সাহায্যে উৎপাদন ও 
উপভোগের মধ্যে মধ্যস্থতা করে; 'বানময়ে এই মধ্যস্থতা ঘটে ব্যাক্তদের 
এলোমেলো সিদ্ধান্তের ফলে। 

যে-উৎপাদগু ব্যাক্তির কাছে বর্তায় তার অনুপাত (পারমাণ) নিধধারত 
করে বণ্টন, বন্টন তার জন্য যে-অংশ 'নার্দস্ট করে ব্যক্তি তা যেসব উৎপাদ 
দিয়ে পুষিয়ে নিতে চায় সেই উৎপাদগ্লি নিরধারত করে দেয় 
বানময়। 

উৎপাদন, বস্টন, বিনিময় ও উপভোগ এইভাবে তোর করে এক যথার্থ 
ন্যায়ানুসারী অন্মানবাক্য : উৎপাদন হল সর্বজনীনতার প্রাতিভূ, বন্টন ও 
'বানিময় বিশেষের, এবং উপভোগ হল সমগ্রের অন্তঃসার, ব্যাক্তগত ঘটনার 
প্রতিভূ। এটি বস্তুতই এক অন্ক্রম, তবে অত্যন্ত ভাসা-ভাসা। উৎপাদন 
নিধণারিত হয় প্রকৃতির সার্ক নিয়ম দিয়ে; বন্টন এলোমেলো সামাজিক 
বিষয়গযীলি দিয়ে, তা তাই উৎপাদনের উপরে অল্পাবিস্তর কল্যাণকর প্রভাব 
বস্তার করতে পারে; শবাঁনময়, এক আনূন্ঠানিক সামাজিক গতি. রয়েছে 
এই দু-য়ের মাঝামাঁঝ: এবং সমাপ্তসৃচক কাজ হিসেবে উপভোগ -- 
যা শুধু শেষ লক্ষ্য হিসেবেই নয়, চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হিসেবেও পরিগাণত -- 
পড়ে অর্থশাস্তের ক্ষেত্রের বাইরে, শুধু তা আবার প্রস্থান-বিন্দূর উপরে 
পারস্পারক ক্রিয়া বিস্তার করে আরেকবার যে সমগ্র প্রাক্রয়ার সূত্রপাত ঘটায়, 
সেটুকু ছাড়া। 

অর্থনশীতাবিদদের যেসব প্রাতপক্ষ অর্থনীতাবদদের 'বিরৃদ্ধে পরস্পর- 
সম্পাক্ত উপাদানগ্ালকে স্থুলভাবে পৃথক করার আভযষোগ তোলেন, 
তাঁরা হয় তর্ক তোলেন একই দৃম্টিকোণ থেকে, না হয় এমন কি আরও 
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নিচু দম্টিকোণ থেকে, এইসব প্রাতিপক্ষ অর্থশাস্পের এলাকার 'িতর থেকেই 
আসুন অথবা বাইরে থেকেই আসুন তাতে কিছ আসে-যায় না। এই 
নিন্দার মতো এত মাম্ীল 'নন্দাবারদ আর কিছু নেই যে অর্থনপীতিবিদরা 
উৎপাদনকে বড় বোশ স্বয়ংসম্পূর্ণ লক্ষ্য বলে গণা করেন; এবং এই যে 
বন্টনও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই যাঁক্তর 'ভাত্ত হল অর্থনীতাবদদের এই 
মত যে বন্টন হল উৎপাদনের পাশাপাশ এক পৃথক ও স্বতন্ম ক্ষেত্র। 
আরেকটি যুক্তি এই যে বাভন্ন বিষয়কে একটিমান্র সমগ্র হিসেবে বিবেচনা 
করা হয় না; যেন এই পৃথকীকরণ জোর করে পাঠ্যবই থেকে বাস্তব জীবনে 
কে পড়েছে. তার বিপরীত, বাস্তব জীবন থেকে পাঠ্যবইতে নয়; এবং যেন 
প্রশ্নটা ধারণাগ্ঁলর দ্বান্দবিক সমন্বয়সাধনের, প্রকৃতই বিদামান অবস্থাগ্লর 
বশ্লেষণের নয়। 


ক) [উৎপাদন ও উপভোগ 


উৎপাদন যুগপৎ উপভোগও বটে। তা হল দ্বৈত রূপে উপভোগ 
বিষয়শগত ও বিষয়গত উপভোগ । [প্রথমত, উৎপাদন করতে করতে যে 
বাক্তমানুষ তার ক্ষমতার কাশ ঘটায়, সেই ক্ষমতা সে বায়ও করে, তাকে 
ব্যবহার করে উৎপাদন-ক্রিয়ায়, ঠিক যেমন প্রাকৃতিক প্রজননে প্রাণশাক্ত ব্যায়ত 
হয়। "দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের উপায়গ্যালর উপভোগই ব্যবহৃত ও ব্যবহারে 
নিঃশেষিত হয় এবং অংশত (যেমন, জবালান) পরিণত হয় সরলতর অংশে । 
তাতে অনুরূপভাবে কাঁচা মালের ব্যবহার জাঁড়ত, তা বিশোধষিত হয়ে যায় 
এবং মূল আকৃতি ও ধর্ম আর বজায় থাকে না। এইভাবে উৎপাদন-ন্লিয়াই 
তার সমস্ত পর্যায়ে এক উপভোগ-ক্রিয়াও ৷ অর্থনীতিবিদরা এ কথা স্বীকার 
করেন। যেউৎপাদন যুগপৎ উপভোগের সমর্প, এবং যে-উপভোগ 
উৎপাদনের প্রত্যক্ষ অন্ষঙ্গী, এই দুঁটিকেই তাঁরা বলেন উৎপাদনশীল 
উপভোগ । উৎপাদন ও উপভোগের অভেদ হয়ে দাঁড়ায় স্পনোজার 
প্রাতজ্ঞাবাক্যের মতো : 36%61701778100 25 77089119 [ধারণ নোতিবাচক]। 

কিন্তু উৎপাদনশীল উপভোগের এই সংজ্ঞার্থ উপস্থিত করা হয় শুধদ 
উত্পাদনের সমর্প উপভোগকে যথার্থ অর্থে উপভোগ - যাকে 
তুলনামূলকভাবে উৎপাদনের ধ্বংসাত্মক বিপ্রতীপ বলে গণ্য করা হয় -- 
থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে। সৃতরাং, খাশ উপভোগ সম্পকেই আলোচনা 
করে দেখা যাক। 
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উপভোগ যুগপৎ উৎপাদনও বটে, ঠিক যেমন প্রকৃতিতে একটি উীন্ডদের 
উৎপাদনের সঙ্গে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ ও রাসায়নিক পদার্থের উপভোগ 
জাঁড়ত। এ কথা স্পম্ট যে মানুষ তার নিজের দেহ উৎপন্ন করে, যথা, 
ভোজনের মধ্য 'দিয়ে, সেটা এক ধরনের উপভোগ । কিন্তু একই কথা অন্য 
যে কোনো ধরনের উপভোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা কোনো না কোনো ভাবে 
মানুষের কোনো একটি দিক উৎপন্ন করার সহায়ক। তাই, তা উপভোগমূলক 
উৎপাদন। তা সত্তেও, অর্থশাস্ত্র বলে, উপভোগের সমরূপ এই ধরনের 
উৎপাদন প্রথম উৎপাদের বিনাশ থেকে উদ্ভৃত দ্বিতীয় একটি পর্যায়। প্রথম 
ধরনেব উৎপাদনে উৎপাদনকারী এক বিষয়গত দিক গ্রহণ করে, দ্বিতীয় 
ধরনে তার সূম্ট বস্তুগ্লি এক ব্যাক্তক দিক গ্রহণ করে। তাই, এই 
উপভোগমূলক উৎপাদন -- যাঁদও তা উৎপাদন ও উপভোগের প্রত্যক্ষ 
একর পরিচায়ক -- আবাঁশ্াকভাবেই খাশ উৎপাদন থেকে আলাদা । যার 
মধ্যে উৎপাদন উপভোগের অনুষঙ্গী এবং উপভোগ উৎপাদনের অনুষঙ্গী, 
সেই প্রত্যক্ষ এক তাদের যুগপৎ 'দ্বত্বকে প্রভাবত করে না। 

উৎপাদন এইভাবে একই সঙ্গে উপভোগ, এবং উপভোগ একই সঙ্গে 
উৎপাদন। প্রতিটি যুগপৎ তার বপরীত। কিন্তু একই সঙ্গে দুটির মধো 
মধাবতর্ঁ গাত ঘটে। উৎপাদনের ফলে উপভোগ হয়, উপভোগের জন্য বন্তু- 
উপাদান যোগায় উৎপাদন: উৎপাদন ছাড়া উপভোগের কোনো লক্ষ্যবন্তু 
থাকত না। কিন্তু উপভোগও উৎপাদন ঘটায়, তার উৎপাদ যার কাছে 
পণ্যদ্রব্য, সেই উৎপাদগ্ালর প্রয়োজক যু'গয়ে। উৎপাদ একমান্র তার চড়ান্ত 
চাঁরতার্থতা লাভ করে উপভোগেই । যেরেলপথে কেউ ভ্রমণ করে না, সৃতরাং 
যা বাবহৃত হতে হতে নিঃশেষিত হয় না. যার উপভোগ হয় না. তা 
অস্তিত্বগতভাবে হলেও কার্যত রেলপথ নয়। উৎপাদন ছাড় উপভোগ হয় না. 
কিন্তু উপভোগ ছাড়াও উৎপার্দন হয় না, কারণ সেক্ষেত্রে উৎপাদন হবে 
অযথা । উপভোগ উৎপাদনের জন্ম দেয় দুইভাবে। 

১) কারণ একটি উৎপাদ প্রকৃতই উৎপাদ হয়ে ওঠে একমাত্র উপভোগের 
মধ্য দিয়ে। দণ্টান্তস্বর্প, একটি পোশাক প্রকৃতই পোশাক হয়ে ওতে 
একমাত্র পারাহিত হলেই; যে-বাঁড়তে কেউ বসবাস করে না, বন্তুতপক্ষে 
তা প্রকৃত বাঁড় নয়; ভাষাস্তরে, একটি সরল প্রাকীতিক বন্তু থেকে 'বাশষ্টভাবে 
একাঁট উৎপাদ' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে. উৎপাদ হয়ে ওঠে একমাত্র 
উপভোগেই। একমান্ত উপভোগই উৎপাদাটিকে ধ্বংস করে তার সম্পূর্ণ তাসাধন 
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করে, কিন্তু উৎপাদটি বাস্তবায়ত ক্রিয়া বলেই উৎপাদ নয়, বরং সব্রিল্ন 
প্রয়োজকের লক্ষ্যবস্তব বলেই তা উৎপাদ। 

২) কারণ উপভোগ নতুন উৎপাদনের প্রয়োজন সম্টি করে এবং তাই, 
উৎপাদনের যেটা পূর্শর্ত উৎপাদনকে সেই ধারণাগত, অন্তমখশী 
প্রেরণাদায়ক কারণ যোগায়। উপভোগ যোগায় উৎপন্ন করার প্রেরণা এবং 
উৎপাদনের নির্ধারক উদ্দেশ্য হিসেবে যা কাজ করে সেই লক্ষাবস্তুও 
যোগায়। এ কথা যাঁদ স্পম্ট হয় যে বাহ্াকভাবে উৎপাদন উপভোগের 
লক্ষ্যবস্ত সরবরাহ করে, তা হলে এ কথাও সমান স্পম্ট যে উৎপাদনের 
লক্ষ্যবস্তুকে উপভোগ মেনে নেয় একটা ধারণা হিসেবে, একটা আশ্তির 
ভাবমূর্তি একটা প্রয়োজন, একটা প্রেরণা, একটা উদ্দেশা তিসেবে। 
উৎপাদনের লক্ষাবস্তটিকে উপভোগ এমন এক রূপে হাজির করে যা তখনও 
বিষয়শগত। প্রয়োজন ছাড়া কোনো উৎপাদন হয় না. কিন্তু উপভোগ এই 
প্রয়োজন নতুন করে সৃষ্টি করে। 

উৎপাদনের দিকেও এর সদৃশ ক্রিয়া হয়: 

১) এই ঘটনায় যে উৎপাদন উপভোগের বন্তবউপাদান, লক্ষাবন্তু 
সরবরাহ করে। একটি লক্ষ্যবস্তু ছাড়া উপভোগ উপভোগ নয়, তাই এদক 
দিয়ে উৎপাদন উপভোগ সন্টি করে, উৎপন্ন করে। 

২) কিন্তু উৎপাদন শুধু উপভোগের লক্ষাবস্থই যোগায় না. 
উপভোগকে তা এক বিশিষ্ট রূপ. এক চারিন্রা, এক সম্পূর্ণ তাও দান করে। 
উপভোগ 1যমন উৎপাদ হিসেবে উৎপাদাঁটর সম্পূর্ণ তাসাধন করে, ঠিক তেমন 
উৎপাদন উপভোগের সম্পূর্ণতাসাধন করে। একটি 'জানস, লক্ষাবন্তুটি 
[নিতান্তই সাধারণভাবে একটি লক্ষ্যবস্তু নয়. বরং এক বিশেষ লক্ষ্যবস্তু যা 
উপভোগ করতে হবে এক বিশেষ উপায়ে, উৎপাদনের দ্বারা 'নর্ধারত 
উপায়ে । ক্ষুধা ক্ষুধাই: কিন্তু রাল্লা মাংসের সাহায্যে ছুঁর-কাঁটা দিয়ে যে- 
ক্ষুধার 'নবৃত্তি হয়, আর যে-ক্ষুধা হাত আর নখদন্তের সাহায্যে কাঁচা মাংস 
গোগ্রাসে গেলে, তার মধ্যে তফাৎ আছে। উৎপাদন তাই শুধু উপভোগের 
লক্ষাবস্তুই উৎপন্ন করে না. উপভোগের প্রণালীও উৎপন্ন করে, শুধু 
বিষয়গতভাবেই নয়, বিষয়ীগতভাবেও। উৎপাদন অতএব সূম্টি করে 
উপভোক্তাকে। 

৩) উৎপাদন শুধু একটি চাহিদা পূরণের বস্তু-উপাদানই যোগায় না, 
বন্ুউপাদানটির জন্য চাঁহদাও যোগায় । উপভোগ যখন তার মূল আদম 
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স্ছুলত্ব ও তাংক্ষণকতা থেকে বোরয়ে আসে -- এবং তার সেই অবস্থায় 
থাকার কারণ এই যে উৎপাদন তখনও আ'দমভাবে স্থুল ছিল -- তখন 
তা স্বয়ং লক্ষ্যবন্থুটির দ্বারা সংঘটিত এক বাসনাস্বর্প ৷ লক্ষ্যবন্তুটির জন্য 
যে প্রয়োজন অনুভূত হয়, তার কাঁরকা হল লক্ষ্যবন্তুটি প্রত্যক্ষকরণ। একাঁটি 
09101 427৮ শিল্প বস্ত্ী এমন এক জনসাধারণ সূম্টি করে ঘাদের 
শিজ্পরুচি আছে, যারা সৌন্দর্য উপভোগে সক্ষম -- এবং অন্য যে কোনো 
উৎপাদ সম্পর্কে একই কথা বলা যায়। উৎপাদন তাই শুধু প্রয়োজকের 
জন্য লক্ষ্যবস্তুই সৃম্টি করে না, লক্ষ্যবস্তুর জন্য প্রয়োজকও সূস্টি করে। 

এইভাবে উৎপার্দন উপভোগ উৎপন্ন করে: ১) উপভোগের বস্তুউপাদান 
যাঁগয়ে: ২) উপভোগের প্রণালী নিধণরণ করে; ৩) যে লক্ষ্যবস্তুগুলিকে 
তা প্রথমে উৎপাদ হিসেবে উপাঁস্থত করে, উপভোক্তাদের মধো সেগুলির 
জনা চাহিদা সৃম্টি করে। তা তাই উৎপন্ন করে উপভোগের লক্ষ্যবস্তু 
উপভোগের প্রণালী এবং উপভোগ করার আকাঙ্ক্ষা । অনুরূপভাবে, উপভোগ 
উৎপাদনকারণর প্রবণতা উৎপন্ন করে তাকে এক উদ্দেশ্যসাধক প্রয়োজন বলে 
মেনে নিয়ে। 

উপভোগ ও উৎপাদনের সাদ্‌শ্যের তিনাট দিক আছে : 

১) প্রতাক্ষ সাদশ্য: উৎপাদন হল উপভোগ এবং উপভোগ হল উৎপাদন। 
উপভোগমূলক উৎপাদন ও উৎপাদনশশ্ল উপভোগ । অর্থনীতবিদরা 
দ'টকেই অভিহিত করেন উৎপাদনশীল উপভোগ বলে, কিন্তু তা হলেও 
তাঁরা একটা প্রভেদ করেন। প্রথমোক্তটি তাঁদের রচনায় স্থান পায় 

নরুৎপাদন বলে, এবং শেষোক্তাট উৎপাদনশশল উপভোগ বলে! 
প্রথমোক্তটি সম্বন্ধে সমস্ত অন্বেষাই উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশনীল শ্রম- 
বিষয়ক, শেষোক্তটি সম্পর্কে সব অনুসন্ধানই উৎপাদনশীল ও 
অনুৎপাদনশীল উপভোগ-সংক্রান্ত। 

২) প্রত্যেকটি দেখা দেয় অপরটির উপায় হিসেবে, তার দ্বারা উদ্ধৃদ্ধ 
হিসেবে: একে বলা হয় তাদের পারস্পারক নির্ভরতা; এইভাবে তারা 
পারস্পীরক সম্পকের মধ্যে আনীত হয় এবং একটি অপরটির কাছে 
অপারিহার্য বলে বোধ হয়, কিন্তু তা সত্তেও একটি অপরটির বাহঃস্থ থাকে । 
উপভোগের যা বাহাক লক্ষাবন্তু, উৎপাদন সেই বন্তুউপার্দান যোগায়; 
উপভোগ যোগায় চাহিদা, অর্থাৎ আভ্যন্তারক লক্ষাবস্ত্র, উৎপাদনের উদ্দেশ্য। 
উৎপাদন ছাড়া কোনো উপভোগ হয় না, এবং উপভোগ ছাড়া 
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কোনো উৎপাদন হয় না। অর্থশাস্মে এই প্রতিজ্ঞা দেখা দেয় 'বাভন্ন রূপে । 

৩) উৎপাদন শুধুই ফুগপং উপভোগ নয় এবং উপভোগ নয় যুগপৎ 
উৎপাদন; উৎপাদন শধূই উপভোগের উপায়ও নয় এবং উপভোগও নয় 
শুধু উৎপাদনের উদ্দেশ্য _ অর্থাৎ প্রাতাট অপরাটকে তার লক্ষ্যবন্থু 
যোগায়, উৎপাদন সরবরাহ করে উপভোগের বাহ্যিক লক্ষ্যবন্থু এবং উপভোগ 
সরবরাহ করে উৎপাদনের ধারণাগত লক্ষ্যবন্থু: ভাষাস্তরে, তাদের প্রাতিটি 
শুধুই ষগপৎ অপরটি নয় এবং শুধুই অপরটির কারণ নয় বরং তাদের 
প্রতিটি সম্পন্ন হয়ে অপরটিকে সৃন্টি করে, নিজেকেও সৃম্টি করে অপরাটর 
মতো। একমান্র উপভোগই উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে চরিতার্থতা দেয়, কারণ 
উপভোগ উৎপাদাটকে উৎপাদ হিসেবে সম্পূর্ণ করে তাকে ধৰংস করে, 
তার স্বতন্ত্র মূর্ত রূপটিকে উপভোগ করে। আঁধকন্তু, তার পুনরাবৃত্তির 
প্রয়োজনে উপভোগ উৎপাদনের প্রথম প্রক্রিয়াকালে গড়ে ওঠা ক্ষমতাকে 
ঘুটিহশন করে এবং তাকে পাঁরণত করে দক্ষতায়। উপভোগ তাই এক 
সমাপ্তিমূলক ক্রিয়া, তা শুধু যে উৎপাদকেই উৎপাদে পাঁরণত করে তাই 
নয়, উৎপাদনকারীকেও উৎপাদনকারীতে পাঁরণত করে। উৎপাদন কিন্তু 
উপভোগের এক নাঁদন্ট প্রণালী সৃন্ট করে উপভোগ উৎপন্ন করে, এবং 
উপভোগকে প্রণোর্দনা ফুগিয়ে তার দ্বারা উপভোগের ক্ষমতাকে একটি 
প্রয়োজন হিসেবে সৃষ্ট করে। ৩ নং বিষয়ে যা সংজ্ঞায়ত হয়েছে সেই শেষ 
ধরনের সাদশ্যকে চাহিদা ও সরবরাহের সম্পর্ক, লক্ষাবন্তর ও প্রয়োজনের 
সম্পর্ক, সমাজ-সম্ট প্রয়োজন ও স্বাভাবিক প্রয়োজনের সম্পর্ক আলোচনা 
করার সময়ে অর্থনীতিবিদরা নানানভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 

এর পরে, উৎপাদন ও উপভোগ অভিন্ন ব্যাপার -- একজন হেগেলপন্থণর 
পক্ষে এরূপ অনূমান করার চাইতে সহজতর আর কিছ; নেই। এবং তা 
যে শুধু সমাজতল্লী রম্যসাহিত্য রচয়িতারাই করেছেন তাই নয়ন, করেছেন 
নীরস অর্থনীতাবদরাও, যেমন সে [155)], এই কথা ঘোষণা করে যে একটি 
জাতিকে _ কিংবা 19 9১5020/9 মানবজাতিকে - বিবেচনা করলে, তার 
উৎপাদনই তার উপভোগ । স্তর্ক [৩৬] দেখিয়েছেন যে সে-য়ের এই প্রতিজ্ঞা 
ভুল, কারণ দম্টান্তস্বর্প, একটি জাতি তার সমগ্র উৎপাদকে উপভোগ করে 
না, তাকে অবশ্যই উৎপাদনের উপায়, স্থায়ী প:জ প্রভৃতির সংস্ছান রাখতে 
হয়। অধিকস্তু সমাজকে একটিমান্র প্রয়োজক বলে মনে করা ভূল, কারণ তা 
এক দূরকজ্পনামূল্দক দৃষ্টিভাঙ্গ। একটি প্রয়োজকের ব্যাপারে, উৎপার্দন ও 
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উপভোগ একটিমাত্র ক্রিয়ারই পর্যায় হিসেবে দেখা দেয়। একমান্ন সবচেয়ে 
আবশ্যিক বিষয়টির উপরেই এখানে জোর দেওয়া হচ্ছে যে, একটি প্রয়োজকের 
অথবা একক ব্যাক্তিদের কাজ হিসেবে বিবেচনা করলে উৎপাদন ও উপভোগ 
যে কোনো ক্ষেত্রেই একটি প্রক্রিয়ার পর্যায় 'হসেবে দেখা দেয়, এই 
প্রিয়ার প্রস্থান-বিন্দ হল উৎপাদন এবং তাই, সেটা নিয়ামক বিষয়। 
প্রয়োজন ও চাঁহদা হিসেবে উপভোগই উৎপাদন ক্রিয়াক্মের এক অন্তম্খ 
দিক; শেষোক্কাট অবশ্য সেই বিন্দ; খেখান থেকে উশৃুল শুরু হয় এবং 
তাই, নিয়ামক পর্যায়ও বটে, ক্রিয়া গোটা প্রক্রিয়ার অন্তঃসার হয়ে ওঠে। 
একজন বাক্তি একটি লক্ষ্যবস্তু উৎপন্ন করে এবং সেটা উপভোগ করে আবার 
প্রস্থান-বিন্দতে ফিরে আসে: কিন্তু সে ফিরে আসে একজন উৎপাদনশনল 
ব্যক্ত হিসেবে এবং নিজে পুনরুৎপাদন করে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে। 
উপভোগ তাই উৎপাদনের একট পর্যায়। 

কিন্তু সমাজে, উৎপাদটি সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর উৎপাদের সঙ্গে 
উৎপাদনকারীর সম্পর্ক বাহিঃস্ এবং উৎপাদের প্রয়োজকের কাছে প্রত্যাবর্তন 
নিভর করে অন্যান ব্যাঞ্র সঙ্গে তার সম্পকের উপরে । উৎপাদটি 
তংক্ষণাংই তার হাতে চলে আসে না। আঁধিকন্তু, সে যাঁদ সমাজের অভান্তরে 
উৎপন্ন করে তা হলে সেটির তাংক্ষাণক উপযোজন তার লক্ষ্য নয়। সামাজিক 
নিয়মকানুনের ভিত্তিতে উৎপাদের জগতে যা ব্যক্তির অংশ নির্ধারণ করে 
সেই বণ্টন হস্তক্ষেপ করে উৎপাদ'নকারণ ও উৎপাদের মধ্যে, অর্থাৎ উৎপাদন 
ও উপভোগের মধ্যে। 

বণ্টন কি তাই উৎপাদনের পাশাপাশি এবং বাইরে এক স্বতন্ম ক্ষেন্র? 


খ) [উৎপাদন ও বণ্টন] 


সাধারণ গতানুগতক অর্থনৌতিক রচনাগ্ীল পাঠ করলে এই বিষয়টির 
প্রা সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি আকৃন্ট হয় যে সব ছু দু-বার উল্লেখ করা হয়েছে, 
যেমন খাঞ্জনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা স্থান পায় বন্টন শিরোনামের নিচে, 
আর উৎপাদন শরোনামের নিচে জমি, শ্রম ও পাঁজ দেখা দেয় উৎপাদনের 
[বিষয় হিসেবে । পাঁজর কথা বলতে গেলে, শুরু থেকেই এ কথা স্পস্ট 
যে তাকে দু-বার গণনা করা হয়, প্রথমে উৎপাদনের একাঁট বিষয় হিসেবে, 
এবং দ্বিতীয়বার আয়ের উৎস হিসেবে; অর্থাৎ বন্টনের এক নির্ধারক ও 
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নির্ধারত রূপ 'হিসেবে। সুদ ও মুনাফা তাই উৎপাদনেও স্থান পায়, কারণ 
এই দুটি রূপেই পঃজি বাড়ে ও গড়ে ওঠে, এবং আই, সে দুটি তার 
উত্পাদনের পর্যায়। ব্টনের রূপ হিসেবে সুদ ও মুনাফা প:জিকে উৎপাদনের 
একটি বিষয় হিসেবে পূর্বানুমান করে নেয়। সেগাঁল হল বন্টনের রূপ, 
যে-বন্টনের পূবশির্ত হল উৎপাদনের একটি বিষয় হিসেবে পণীজর আশ্তিত্ব। 
সেগুলি অনুরূপভাবে পাঁজর পুনরুৎপাদনের প্রণালী । 

মজার মজুরি-শ্রমেরও পরিচায়ক, পৃথক এক অংশে তা পরাক্ষা 
করে দেখা হয়েছে: উৎপাদনের একটি বিষয় [হসেবে শ্রম একটি ক্ষেত্র 
যে বিশেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তা আরেকটি ক্ষেত্রে দেখা দেয় বন্টনের ক্রিয়া 
হিসেবে । শ্রমের যাঁদ মজ্যার-শ্রমের 'বাঁশম্ট রূপ না থাকত তা হলে 
উৎপন্ন বস্তুতে তার অংশটা মজুরি হিসেবে দেখা দিত না, যেমন ক্লীতদাস 
অবস্থায়। সব শেষে খাজনায় --ভূ-সম্পাত্ত যার দ্বারা উৎপন্ন বস্তুতে একটা অংশ 
লাভ করে বন্টনের সেই অগ্রসরতম রূপাঁটকে যাঁদ আমরা ধার - উৎপাদনের 
বিষয় হিসেবে বৃহদায়তন ভূ-সম্পান্তই (যথাযথভাবে বলতে গেলে, বহদায়তন 
কাঁষ) পূবান্দমমিত, সাধারণভাবে জমি নয়; ঠিক যেমন মজারতে সাধারণভাবে 
শ্রম পূর্বান্দমিত নয়। বন্টনের সম্পর্ক ও প্রণালী তাই উৎপাদনের 
[বধয়গ্ীলর নিতান্তই উল্টো দিক। উৎপাদনে যার অংশগ্রহণ মজ.রি-শ্রমের 
এপ গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি উৎপাদনের ফল, উৎপন্ন বস্তুতে একটি অংশ পাবে 
মজুরি রূপে । বন্টনের কাঠামোটা পুরোপ্দার নির্ধারিত হয় উৎপাদনের 
কাঠামো দিয়ে । বন্টন নিজেই উৎপাদনের উৎপাদ শুধু আধেয়র দিক দিয়েই 
নয় -- কারণ উৎপাদনের ফলগাীলই শুধু বণ্টন করা যায় -- আধারের 
দিক 'দয়েও, কারণ উৎপাদনে মানুষের অংশগ্রহণের বিশেষ প্রণালী বন্টনের 
[বিশেষ রূপটি, বন্টনে যে রুপে তা ভগ হয় সেই রূপটি নির্ধারণ করে। 
উৎপাদন বিষয়ক অংশে জামির কথা বলা এবং বন্টন বিষয়ক অংশে খাজনার 
কথা বলা ইত্যার্দ পুরোপ্রি অলীক। 

একান্তভাবে উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন বলে প্রধানত যাঁদের 
বিরুদ্ধে আভযোগ করা হয়, 'রিকার্ডোর মতো সেই অর্থনীতবিদরা তাই 
বন্টনকে অর্থশাস্তের অননাসংম্রব বিষয় বলে গণ্য করেছেন, কারণ এক 
নার্দন্ট সমাজে উৎপাদনের বিষয়গুলি যেভাবে আত্মপ্রকাশ করে সেই 
যথার্থতম আভব্যক্ত হিসেবে বন্টনের রূপগ্ীলকে তাঁরা সহজপ্রবৃ্তি 
অনুযায়ী বিবেচনা করেছেন। 
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একাকী একজন ব্যক্তির কাছে বণ্টন স্বভাবতই একটি সামাজিক নিয়ম 
হিসেবে দেখা দেয়, উৎপাদনের যে-কাঠামোর মধ্যে সে উৎপন্ন করে তারই 
ভিতরে তার অবস্থান নির্ধারণ করে দেয় এই নিয়ম। যে-ব্যক্তির নিজের 
পুজিও নেই ভূ-সম্পান্তও নেই, সে সামাজিক বন্টনের পারণামে তার জন্ম 
থেকেই মজরি-শ্রমের উপরে নির্ভরশীল । কিস্তু এই নির্ভরশীলতা উৎপাদনের 
স্বতল্ন বিষয় হিসেবে পধাঁজ ও ভূ-সম্পান্তর আন্তত্বের ফল। 

গোটা এক-একটা সমাজের কথা বিবেচনা করলে বন্টনের আরও একটি 
দিকও উৎপাদনের পূর্বগামী ও তার নির্ধারক বলে মনে হয়, ষেন তা এক 
অর্থনীতি-পূর্থ বিষয়। একটি বিজয়ী জাতি বিজেতার্দের মধ্যে জমি 
ভাগাভাঁগ করে দিতে পারে এবং এইভাবে বন্টনের এক বিশিষ্ট প্রণাল' 
ও ভূ-সম্পান্তর 'বাঁশন্ট রূপ চাপিয়ে উৎপাদনকে নির্ধারিত করে 'দিতে 
পারে। কিংবা ধবাঁজত জনসমান্টকে ব্রীতদাসে পারণত করতে পারে, এবং 
দাস-শ্রমকে করে তুলতে পারে উৎপাদনের ভিত্তি অথবা এক বিপ্লবের 
গাঁতপথে একট জাতি বড়-বড় তালুককে ছোট-ছোট জমিখণ্ডে ভাগ করে 
নতুন বন্টনের পরিণাতিস্বরূপ উৎপাদনের চরিত্র বদলে দিতে পারে। অথবা 
আইন কোনো-কোনো পরিবারের মধ্যে জমির মালিকানা চিরস্থায় করে, বা 
পুরুষান্ুক্রামক বিশেষ স্মাবধা হিসেবে শ্রম 'বালবরাদ্দ করে তাকে এক 
বর্ণাশ্রমে সংহত করতে পারে। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই _ এবং ইতিহাসে এর 
সব কাঁটই ঘটেছে -_- মনে হয় যে বন্টন উৎপাদনের দ্বারা নিয়ল্লিত ও 
নির্ধারিত নয়, বরং উৎপাদনই বণ্টনের দ্বারা নিয়ন্তিত ও নিরধারত। 

সবচেয়ে ভাসা-ভাসা ব্যাখ্যা অন্যযায়ী, বন্টন হল উৎপন্ন বস্তুগলির 
বন্টন; এইভাবে তাকে উৎপাদন থেকে আরও দূবে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং 
তা থেকে প্রায়-স্বতন্্ করা হয়। কিন্তু বন্টন উৎপন্ন বস্তুগ্ীলর বন্টন হয়ে 
ওঠার আগে, তা হল (১) উৎপাদনের উপায়সমূহের বন্টন, এবং (২) (একই 
পাঁরাস্থিতর যা আরেকটি দিক) উৎপাদনের 'বাভন্ন ধরনের মধ্যে সমাজের 
সদস্যদের বন্টন উৎপাদনের 'নার্ঘস্ট সম্পর্কগীলর অধীনে ব্যক্তিদের 
অন্তভূক্তি করা)। একথা স্পন্ট যে উৎপন্ন বস্তুগ্মীলর বন্টন এই বণ্টনের 
ফল মান্র, যে-বস্টন উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত এবং উৎপাদনের কাঠামো 
নির্ধারণ করে। উৎপাদনের অপরিহার্য অঙ্গ এই বন্টন থেকে বিচ্ছিত্র করে 
উৎপাদনকে বিচার করা স্পম্টতই অকার্যকর বিমূর্তন; পক্ষান্তরে 
1বিপরাঁতভাবে উৎপন্ন বন্ধুগ্ীলর বন্টন স্বতই নিধারত হয় সেই বন্টন 
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দিয়ে, যেটি গোড়ায় উৎপাদনের একাঁট বিষয়। বিশিম্টভাবে উৎপাদনের 
অর্থনীতিবিদ, যাঁর লক্ষ্য ছিল আধ্ানক উৎপাদনের বিশিষ্ট সামাজিক 
কাঠামো অনুধাবন করা, সেই রিকার্ডো এই কারণেই ঘোষণা করেন যে 
উৎপাদন নয়, বন্টনই সমসাময়িক অর্থশাস্তের উপযুক্ত বিষয়। যেসব 
অর্থনীতবিদ উৎপাদনকে চিরন্তন সত্য বলে জাহির করেন, এবং ইতিহাসকে 
বন্টনের এলাকার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন, এটা তাঁদের আকণ%ংকরতার 
সাক্ষ্যই বহন করে। 

বন্টনের যে রূপটি উৎপাদনকে নিধারিত করে সেই রূপাঁট এবং খাশ 
উৎপাদনের মধ্যেকার সম্পকেরি প্রশনাটি স্পম্টতই উৎপাদনের ক্ষেত্রের অন্তর্গত। 
যাঁদ এ কথা বলা হয় যে অন্তত এই ক্ষেত্রে, উৎপাদনকে যেহেতু উৎপাদনের 
উপায়ের এক বিশেষ বন্টন থেকে অবশ্যই অগ্রসর হতে হয়, সেই হেতু 
বন্টনও এই পারুমরে উৎপাদনের পূর্গামী ও একটি পূর্শত তা হলে 
উত্তরটা হবে এই রকম। উৎপাদনের বস্তুতই শর্ত ও পূর্বশর্ত আছে, সেগুলি 
তার অঙ্গীয় উপাদান। শুরূতেই সেগ্যাল প্রাকীতিকভাবে গড়ে ওঠা বলে 
মনে হতে পারে। কিন্তু উৎপাদন-ক্রিয়ার মধ্যে সেগুলি প্রাকীতিকভাবে গড়ে 
ওঠা বিষয় থেকে এরীতিহাসিক বিষয়ে রূপান্তরিত হয়, এবং সেগুলি যে 
কোনো একটি কালপর্বে'র প্রাকীতিক পূর্বশর্ত বলে প্রতিভাত হলেও, সেগ্যাল 
হল আরেকাট কালপর্বের এরীতিহাঁসক ফল। উৎপার্দনপ্রান্িয়ার দ্বারাই 
সেগাঁল ক্রমাগত পারবার্তত হয়। দষ্টান্তস্বরূপ, যন্ত্রপাতির প্রয়োগের 
ফলে উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদ উভয়েরই বন্টনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছে। 
আধুনিক বৃহদায়তন ভূ-সম্পান্ত শুধু আধুনিক বাণিজ্য ও 'আধ্যমনিক 
শিজ্প-সঞ্জাতই নয়, তা কৃষিতে আধুনিক শিহ্প প্রয়োগেরও ফল। 

উপরোক্ত প্রশ্নগ্ীলকে শেষ পর্যন্ত 'বাশ্লম্ট করা যায় এইভাবে: 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাধারণ এতিহাঁসক অবস্থা কী ভুমিকা পালন করে এবং 
সামাগ্রকভাবে এীতিহাঁসক 'বকাশের সঙ্গে উৎপাদন কীভাবে সম্পাকতি? 
এই প্রশ্নটি স্পম্টতই উৎপাদনের বিশ্লেষণ ও সে-বিষয়ে আলোচনার 
পর্যায়ভূক্ত। 

উপরে যে মামুীল ধরনে প্রশ্নগ্ীল তোলা হয়েছে তাতে অবশ্য রীতিমত 
সংক্ষেপেই সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা যায়। দেশঙ্জয়ের দরুন তিনাট ফলের 
যে কোনোট হতে পারে। বিজেতা জাতি বিজিত জাতির উপরে তার নিজস্ব 
উৎপাদন-ব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে পারে (দষ্টান্তস্বরূপ, এই শতাব্দীতে ইংলস্ড 
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এ কাজ করেছে আয়ার্ল্যান্ডে, এবং কিছু পরিমাণে ভারতে); অথবা পুরনো 
উৎপাদন-ব্যবস্থার উপরে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে পারে এবং 
বশাতাবাবদ' কর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে (যেমন, তুর্কি ও রোমানরা); 
না হয় দুটির মধ্যে এক মিথাঁক্কিয়া ঘটতে পারে, ফলে এক সমন্বয় হিসেবে 
দেখা দিতে পারে এক নতুন ব্যবস্থা (জার্মানীয় দেশজয়ের ক্ষেত্রে অংশত 
৩1 ঘটেছে)। যে কোনো ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যবস্থা _ বিজেতা জাতির অথবা 
বিজিত জাতির উৎপাদন-ব্যবস্থা হোক কিংবা দুটির শ্রণ-জাত নতুন 
বাবস্থাই হোক - প্রযুক্ত নতুন উৎপাদন-ব্যবস্থা নিধারণ করে । শেষোক্তটিকে 
উৎপাদনের নতুন কালপবেরি একটি পূবশর্ত বলে মনে হলেও, তা নিজেই 
আবার উৎপাদনের ফল, সে ফল শুধুই সাধারণভাবে উৎপাদনের এীতিহাসিক 
নমাবকাশ-ঘাঁটত নয়, বরং উৎপাদনের এক বিশেষ এতিহাঁসক রূপ-ঘটিত। 

দৃত্টান্তস্বর্প, রাশিয়ায় যারা ধবংসলীলা চালিয়েছিল সেই মোঙ্গলরা 
কাজ করোছল তাদের উৎপার'ন-প্রণালণ, গবাদ পশ্ম-প্রজন, অনুযায়ী, যার 
জন বাঁনয়াদ? প্রয়োজন হল বড়-বড় জনবসাতিহাঁন জমি। যাদের চিরাচারত 
উৎপাদন-ব্যবস্থা ছিল ভূঁমদাসদের সাহায্যে কষ এবং যারা গ্রামাঞ্চলে 
বাঁক্ষপ্তভাবে বসবস করত, সেই জার্মানীয় বর্বররা রোমক প্রদেশগ্যালকে 
আরও সহজে তাদের প্রয়োজনানুগ করে নিতে পেরোছিল, কারণ সেখানে 
ড-সম্পান্তর যে কেন্দ্রভবন ঘটানো হয়েছিল তা ইতিপূর্বেই পুরনো কৃষি 
সম্পকেরি মূলোৎপাটন করেছিল। 

দীর্ঘকাল ধরে এই মতটা প্রচালত যে কতকগ্াল যুগে লোক বেচে 
থাকত. লৃঠ করে! কিস্তবী লুঠ করতে পারার জন্য লু করার মতো কিছ; 
তো অবশ্যই থাকা দরকার, এবং এর 'নাহিতার্থ হল উৎপাদন। আঁধিকল্তু, 
লুস্ঠনের ধরনটাও ভর করে উৎপাদনের ধরনের উপরে, যথা রাখালদের 
একটি জাতিকে যেভাবে লুঠ করা যায়, সংভার-ব্যবসায়ণ একটি জাতিকে 
তো সেইভাবেই লুঠ করা যায় না। 

উৎপাদনের উপায় সরাসার লুঠ করা যায় ক্রুতদাস রূপে! কিন্তু সে 
ক্ষেত্রে ব্রীতদাসকে যে-দেশে জোর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানে উৎপাদনের 
কাঠামোয় ভ্রীতদাস-শ্রমেব সংস্থান থাকা দরকার কিংবা (যেমন, দক্ষিণ আমোরকা 
প্রভীতিতে) ক্রীতদাস-শ্রমের উপযুক্ত উৎপাদন-ব্যবস্থা গড়ে ওঠা দরকার। 

আইন কতকগ্যাল পাঁরবারের হাতে উৎপাদনের একটি বিশেষ উপায়কে, 
যথা জাঁমকে চিরস্থায়ী কবে রাখতে গারে। এই সমস্ত আইন অর্থনোতিক 
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তাৎপর্য অজন করে শুধু তখনই যখন বৃহদায়তন ভূ-সম্পান্ত সামাজিক 
উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে, যেমন ব্রিটেনে। ফ্রান্সে বড়-বড় 
তাল্দকের আস্তত্ব সত্বেও কৃষিকর্ম সম্পন্ন করা হত ক্ষদ্রায়তনে, বিপ্লবের 
ফলে সেই তাল্‌কগ্ালি তাই অংশে-অংশে ভাগ করা হয়েছিল। কিন্তু ছোট- 
ছোট জমিখণ্ডে জমির বিভাজন চিরস্থায়ী করা কি সম্ভব, যেমন আইনের 
সাহায্যে; এই সমস্ত আইন সত্বেও ভূ-সম্পাস্ত আবারও কেন্দ্রীভূত হওয়ার 
প্রবণতা থাকে । বন্টনের 'বদ্যমান অবস্থা বজায় রাখার উপরে আইন-কানুনের 
প্রভাব এবং তার দ্বারা উৎপাদনের উপরে তা যে-প্রভাব বস্তার করে, সেটি 
পৃথকভাবে বিবেচনা করা দরকার। 


গ) সব শেষে, বিনিময় ও সন্টলন 


সণ্চলন হল 'বানময়ের কিংবা তার সামগ্রিকতায় বিচা 'বাঁনময়ের 
একটি বিশেষ পর্যায় মান্র। 

বিনিময় যেহেতু উৎপাদন ও বন্টনের মধ্যে _ তা নিধারিত হয় 
উৎপাদন ও উপভোগ দিয়ে _ এক মধ্যবতাঁ স্তর; এবং আঁধিকস্তু উপভোগই 
যেহেতু উৎপাদনের একটি দিক. সেই হেতু শেষোক্তটিতে স্পম্টতই 'বিনিময়ও 
অন্যতম 'দিক। 

প্রথমত, এ কথা স্পম্ট যে উৎপাদনের মধ্যেই যেসব ক্রিয়া ও দক্ষতার 
বাঁনময় ঘটে. তা উৎপাদনের এক প্রত্যক্ষ ও আবাশ্যক অংশ। "দ্বিতীয়ত, 
উৎপন্ন সামগ্রীর 'বানময়ের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজা, কারণ এই বানময় 
হল আশু উপভোগের উদ্দেশ্যে তোর সামগ্রী উৎপাদনের উপায়। এই 
দিক দিয়ে বানময়ের ক্রিয়া হল উৎপাদনের ধারণা । তৃতীয়ত, এক ব্যবসায়ী 
ও অন্য ব্যবসায়শর মধ্যে যা বিনিময় বলে পরিচিত, তার সংগঠনের 'দিক 
দিয়ে ও উৎপাদনশীল ক্রিয়া হিসেবে উভয়তই, তা পুরোপুরি উৎপাদনের 
দ্বারা নিরধারত হয়। উৎপাদনের পাশাপাশি ও তা থেকে নিঃসংঘ্রব স্বতল্নরভাবে 
বিনিময়ের আস্তত্ব আছে বলে মনে হয় তখনই যখন উৎপন্ন সামগ্রী 
আশ উপভোগের জন্য 'বিনিময় করা হয়। কিন্তু (১) স্বাভাবিকভাবে গড়ে 
ওঠাই হোক, অথবা এঁতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপই হোক, শ্রম বিভাজন 
ছাড়া কোনো বানময় সম্ভব নয়; (২) ব্যক্তগত বিনিময়ে ব্যক্তিগত উৎপাদন 
পূর্বান্ামত; (৩) 'বানিময়ের 'নাবড়তা, তার পারসর ও প্রকীত নির্ধারিত 
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হয় উৎপাদনের বিকাশ ও কাঠামো "দিয়ে: যথা, শহর ও গ্রামের মধ্যে 
বাঁনময় ; গ্রামাঞ্চলে, শহরে 'বাঁনময় ইত্যাঁদ। 'বানময়ের সকল 'দিকই এই 
গরিমাণে হয় প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের অন্তর্গত, না-হয় তার দ্বারা +নরধারিত 
বলে বোধ হয়। 

এ থেকে যে সিদ্ধান্ত আসে তা এই যে উৎপাদন, বন্টন, 'বাঁনময় ও 
উপভোগ সমরূপ নয়, বরং একটি অখন্ড সমগ্রের যোগসূত্র, একাঁট এককের 
বাভল্ন 'দিক। উৎপাদন হল নিয়াম্ পর্যায়, উৎপাদনের পরস্পরাবরোধন 
দিকগ্যাল এবং অন্যান্য পর্যায়ের ব্যাপারেও প্রক্রিয়াটি সর্বদাই নতুন করে 
শুরু হয় উৎপাদন থেকে। বিনিময় ও উপভোগ যে নিয়ামক উপাদান হতে 
পারে না সে কথা স্পন্ট; এবং উৎপন্ন সামগ্রীর বণ্টনের অর্থে বন্টন 
সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য । অন্য দিকে, উৎপাদনের 'বিষয়গ্যীলর বন্টন 
স্বতই উৎপাদনের একটি পর্যায় । এক বিশিন্ট উৎপাদন-প্রণালী তাই 
উপভোগ, বন্টন, 'বানময়ের বিশেষ প্রণালী এবং এই 'বাভন্ন পর্যায়ের 
পরস্পরের [বিশেষ সম্পর্ক নির্ধারণ করে। অবশ্য, সংকীণণ অর্থে উৎপাদনও 
আবার নিধধারিত হয় অন্যান্য দিক 'দয়ে। দ্টান্তস্বর্প, বাজার, বা 
বাঁনময়ের ক্ষেন্র যাঁদ সম্প্রসারিত হয় তা হলে উৎপাদনের পারমাণ বাড়ে এবং 
আরও পৃথকাঁভূত হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। বণ্টনের ক্ষেত্রে পারবর্তন, যথা 
প:াঁজর কেন্দ্রীভবন, শহর ও গ্রামাণলে জনসমস্টির 'বাভন্নরূপ বন্টন 
ইত্যাদির ফলেও উৎপাদনের পাঁরবর্তন ঘটে। সব শেষে, উৎপাদন 'নর্ধারিত 
হয় উপভোগের চাহদার দ্বারা। বিভিন্ন 'দকের মধ্যে এক 'মিথাক্িয়া থাকে । 
এরূপ [মথাক্কিয়া যে কোনো অঙ্গীয় সত্তার মধ্যেই ঘটে। 


৩। অথশান্তের পদ্ধাতি 


অর্থশাস্ত্রের দাঁন্টকোণ থেকে 'নার্দন্ট একটি দেশকে বিচার করার 
সময়ে আমরা শুরু কার তার জনসমস্টি, 'বাভন্ন শ্রেণী, শহর ও গ্রামে 
সেই জনসমান্টর ভাগাভাগি. সমুদ্র, উৎপাদনের 'বাভন্ন শাখা, রপ্তানি ও 
আমদানি, বার্ধক উৎপাদন ও উপভোগ, দাম প্রভাতি থেকে। 

বাস্তব ও মূর্ত উপাদানগূল থেকে, প্রকৃত পৃবৰশর্তগ্দাল থেকে শুরু 
করা, যথা, উৎপাদনের সমগ্র সামাঁজক প্রন্রিয়ার যা 'ভাত্ত ও বিষয়বন্তুস্যপূপ 
সেই জনসমন্ট থেকেই অর্থনীতির ক্ষেত্রে শুরু করাটা যথাযথ বলে মনে হতে 
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পারে। কিন্তু খুটিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, তা ভুল। জনসমদ্টি একটা 
বিমূর্তন, যাঁদ দণ্টান্তস্বরূপ, যে সমস্ত শ্রেণ নিয়ে তা গঠিত সে কথা উপেক্ষা 
করা হয়। এই শ্রেণীগুলি আবার অন্তঃসারশূন্য কথা হয়ে দাঁড়ায় যাঁদ যেসব 
বিষয়ের উপরে তারা নির্ভর করে সেগ্ীল না জানা থাকে, যথা মজুরি "শ্রম, 
পঁজ ইত্যাঁদ। এগুলির সঙ্গে 'বানময়, শ্রম বিভাজন, দাম প্রভাতি 
পূর্বানুমিত। দক্টান্তস্বর্প, মজুরি-শ্রম ছাড়া, মূল্য, অর্থ, দাম প্রতি 
ছাড়া পধাজ কিছুই নয়। জনসমন্টিকে যাঁদ প্রস্থান-বিন্দু 'হসেবে নেওয়া 
হয়, তা হলে তা হবে এক জটিল সমগ্র সম্পর্কে আত অস্পন্ট কম্পনা এবং 
সযত্রতর সংজ্ঞায়নের মধ্য য়ে বৈশ্লোষিকভাবে ভ্মেই বোঁশ করে সরল 
ধারণায় উপনীত হতে হবে: কাল্পনিক মূর্ত বিষয় থেকে ক্রমেই আরও 
বেশ সুক্ষ বিমূর্তনের দিকে অগ্রসর হতে হতে শেষ পর্যন্ত উপনীত হতে 
হবে সরলতম সংজ্ঞঞ্গলিতে। সেখান থেকে আবার বিপরীত দিকে যাত্রা 
করা দরকার হবে, শেষ পর্যস্ত আরেকবার জনসমন্টির ধারণায় এসে পেশছতে 
হবে, এবারে তা আর একটি সমগ্র সম্পর্কে অস্পম্ট কল্পনা নয়, বরং বহু 
নির্ধারক বিষয় ও সম্পর্ক-সংবালত এক সামাগ্রকতা। 

অর্থশাস্ত্র তার সূচনালগ্নে যে এতিহাসিক পন্থা গ্রহণ করেছে, প্রথম 
পন্থাটি হল তাই। দন্টান্তস্বরূপ, সপ্তদশ শতাব্দীর অর্থনীতিবিদরা সর্বদা 
তাঁদের যাত্রাস্থল হিসেবে গ্রহণ করেছেন জীবন্ত অঙ্গীয় সমগ্র, জনসমষ্টি, 
জাতি, রাষ্ট্র অনেকগ্যলি রাম্ট্র প্রভীতিকে কিন্তু বিশ্লেষণের ফলে শেষ প্স্ত 
তাঁরা সবদাই আবিষ্কার করেছেন কতকগ্যল নিয়ামক বিমৃর্ত, সাধারণ 
সম্পর্ক, যেমন শ্রম বিভাজন, অর্থ, মূল্য ইত্যাদি। এই পুৃথক-পৃথক 
বিষয়গ্লি অল্পবিস্তর পারচ্কারভাবে অনুমিত ও প্রাতম্যিত হওয়ার পর 
গড়ে উঠেছে অর্থনৈতিক মততন্নগুলি; শ্রম, শ্রম বিভাজন, চাঁহদা, 'বানময়- 
মূল্য, প্রভৃতির মতো সরল ধারণাগ্চলি থেকে সেগ্লি অগ্রসর 
হয়েছে রাষ্ট্র আস্তজ্শাতিক বানময় ও বিশ্ব বাজারের মতো বর্গগনুলির 
গদকে। 

শৈষোক্তটি স্পম্টতই সঠিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি । মূর্ত ধারণা মূর্ত" 
কারণ তা বহ্‌ সংজ্ঞার্থের সমন্বয়, তাই তা বাভন্ন দিকের একোর পরিচায়ক। 
সৃতরাং, বিচারবৃদ্ধিতে তা প্রতিভাত হয় সারনির্ধাস হিসেবে, ফল হিসেবে, 
যাত্রাস্থল হিসেবে নয়, যার্দও তা হল আসল উৎসম্ছুল, এবং তাই, উপলব্ধি 
ও কল্পনার উৎসস্থলও | প্রথম পল্থা অর্থপূর্ণ ভাবরূপগ্যীলকে পর্যবাঁসত 
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করে বিমূর্ত সংজ্ঞার্থে দ্বিতীয়টি বিচারের মধ্য দিয়ে বিমূর্ত সংজ্ঞার্থগুলি 
থেকে মূর্ত অবাচ্ছাতি পনগঠিন করে। 

হেগেল তাই এই অলীক ধারণা পোষণ করেছিলেন যে বাস্তব জগং 
চিন্তার ফল, চিন্তা তার নিজের সমন্বয়, নিজের গভীরতা ও নিজের চলাচল 
ঘটায়; পক্ষান্তরে, চিন্তা মূর্তকে যেভাবে আত্মস্থ করে এবং তাকে এক মূর্ত 
মানাসক বর্গ হিসেবে পুনগ্গতন করে, বিমূর্ত থেকে মূর্তের 'দকে অগ্রসর 
হওয়ার পদ্ধতিটি হল শুধু তাই। অবশ্য, তা কোনো মতেই মূর্ত বিশ্বের 
বিবর্তনের প্রাক্রুয়া নয়। দষ্টান্তস্বরূপ, সরলতম অর্থনৈতিক বর্গ যথা 
বানময়-মূল্য পূর্বানুমান করে নেয় জনসমাম্টর কথা, যে-জনসমান্টি অধিকন্তু 
উৎপন্ন করে 'নার্দন্ট কতকগুলি অবস্থায়, তথা এক বিশেষ ধরনের পাঁরবার, 
বা সম্প্রদায়, বা রাম্দ্র প্রভৃতিতে। হীতিমধ্যেই বিদ্যমান এক মূর্ত অঙ্গীয় 
সমগ্রের এক বিমূর্ত, একপক্ষীয় সম্পর্ক হিসেবে ছাড়া বানময়-মূল্য থাকতে 
পারে না। 

কিন্তু একটি বর্গ হিসেবে 'বানময়-মুূল্যের আস্তত্ব জরাগ্রন্ত। 
বোধশক্তিসম্পন্ন মনকে যা প্রকৃত মান্দষ বলে গণ্য করে, এবং সেই হেতু 
বোধোপলন্ধ জগৎংকেই গণ্য করে একমান্র বাস্তব জগৎ বলে, সেই চৈতন্যের 
কাছে -.. এবং তার মধ্যে আছে দার্শনিক চৈতন্যও -- বর্গগ্াীলির ভ্রমাবকাশ 
প্রতিভাত হয় উৎপাদনের প্রকৃত প্রন্রিয়া হিসেবে -- দভণগ্যবশত যার 
প্রেরণা আসে বাইরে থেকে - যার ফল হল পাঁথবী; এবং এ কথা (এটিও 
আবার পুনর্2াক্তমূলক আভব্যক্তি) ততদ্‌রই সাঁত্য যতদূর ধারণাগত এক 
সমগ্রতা হিসেবে, এক মানাঁসক ঘটনা হিসেবে গণ্য মূর্ত সমগ্রতা বস্তুতই 
চিন্তার, উপলান্ধর ফল; কিন্তু যে ধ্যানধারণা "্বতঃস্ফূতভাবে 'বিবর্ধিত হয় 
এবং যার চিন্তন অগ্রসর হয় প্রত্যক্ষকরণ ও কল্পনার বাইরে ও উধ্রে, 
কোনো মতেই তাব ফল নয়, বরং প্রত্যক্ষ রূপ ও কম্পমূর্তিগুলির ধারণায় 
আত্তীকরণ ও রুপান্তরণের ফল। বোধশাক্ত-দস্ট ধারণাগত সত্তা হিসেবে 
সমগ্রতাঁটি মননশীল ব্াদ্ধিবান্তর ফল, পৃথিবীকে তা আত্তীভূত করে তার 
সামনের একমান্র উপায়ে, যে-উপায়টি শিল্পগত, ধমাঁয় এবং বন্তুতপক্ষে এই 
পৃথিবীর বৃদ্ধিমত্তাসম্পন্ন আত্তীকরণ থেকে পৃথক। মূর্ত প্রয়োজকটি থাকে 
বুদ্ধিবাত্তর বাইরে ও তার থেকে স্বতল্ল __ অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তি 
বিশুদ্ধ দূরকল্পনামূলক, 'বিশদদ্ধ তত্বগত দাম্টভাঙ্গ গ্রহণ করে, ততক্ষণ। 
প্রয়োজক,. সমাজকে তাই সর্বদাই বিবেচনা করতে হবে উপলান্ধর 
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পূর্বশর্ত হিসেবে, এমন কি যখন ততৃত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তখনও। 

কিন্তু এই সরল বর্গগ্ীলর কি একটা স্বতন্ত্র এতিহাসক বা স্বাভাবিক 
আন্তত্ব নেই, যা আঁধকতর মূর্ত আস্তত্বের পূর্ববতরঁঃ সেটা নিভ'র করে 
পারাস্থাতর উপরে। দষ্টান্তস্বর্প, হেগেল সঠিকভাবেই প্রয়োজকের 
সরলতম আইনগত সম্পর্ক মালিকানাকে আইনের দর্শনের প্রস্থান-বিন্দু হিসেবে 
ধরেন। কিল্তু, পরিবার, কিংবা প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কগড়ে ওঠার আগে কোনো 
মালিকানা থাকে না, এবং এই সম্পকর্গছাীল অনেক বোঁশ মূ অন্য দিকে, 
এ কথা বলা ঠিক হবেষে অনেক পরিবার ও গোটা এক-একটা উপজাতি আছে 
যাদের এখনও পর্যন্ত শুধুই বিঘয়-আশয় আছে, সম্পাত্ত নেই। সরলতর বর্গাট 
এইভাবে দেখা দেয় সম্পান্তর সঙ্গে সরল পরিবার বা উপজাতি সম্প্রদায়গূলির 
সম্পর্ক হিসেবে । যে সমস্ত সমাজ এক উচ্চতর স্তরে গিয়ে পেশছেছে, সেখানে 
বর্গট দেখা দেয় অগ্রসরতর সম্প্রদায়ের মধ্য এক অপেক্ষাকৃত সরল সম্পর্ক 
হিসেবে । মালিকানা সম্পর্কের অন্তর্নিহত মূর্ত উপস্তরাট অবশা সর্বদাই 
পূর্বানূমিত। 'বিষয়-আশয় আছে এমন একজন বর্বরের কথা চিস্তা করা 
যায়; এ ক্ষেত্রে বিষয়-অধিকার কিন্তু আইনগত সম্পর্ক নয়। এঁতিহাঁসক 
বিকাশ ধারায় বিষয়-অধিকারই পরিবারের উন্তব ঘটিয়েছে এ কথা ঠিক নয়। 
বরং, বিষয়-আধকারের ক্ষেত্রে এই 'মূর্ততর আইনগত বর্গাট' সর্বদাই 
পূর্বান্মামিত। তা সত্তেও, এই সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে যে সরল বর্গগৃলি 
এমন সমস্ত সম্পর্ক বা অবস্থার পরিচায়ক যা শর্তর বর্গের মধ্যে 
ধারণাগগতভাবে আভব্যক্ত জঁটিলতর সম্পর্ক বা অবস্থাকে তখনও পযন্ত 
মেনে না নিয়ে অপারিণত মূর্ত পারিস্থিতিকে প্রতিফলিত করতে পারে; অন্য 
দকে সেই একই বর্গকে আধকতর 'বিকাশপ্রাপ্ত মূর্ত অবস্থার মধ্যে এক 
অধীনস্থ সম্পর্ক হিসেবে রাখা যেতে পারে 

পংাঁজ. ব্যাঙ্ক. মজ:রি-্রম প্রভৃতি আবির্ভীত হওয়ার আগেকার 
এতিহাঁসিক কালে অর্থের আন্তত্ব থাকতে পারে এবং থেকেছে । এই দিক 
দয়ে তাই বলা যেতে পারে যে সরলতর বর্গট এক অপারণত সম্তার মধ্যে 
প্রাধান্যাবাঁশত্ট সম্পর্ককে কিংবা এক অগ্রসরতর সত্তার মধ্যে অধানস্থ 
সম্পর্কে প্রকাশ করে, অর্থাৎ মৃর্ততর একটি বর্গে আভব্যক্ত দিকগৃলির 
বিকাশ ঘটানোর আগেই এই সম্পকর্গাল বিদ্যমান ছিল। যে বিমূর্ত 
বচার-পদ্ধাত সরলতম থেকে জঁলতর ধারণাগুলির দিকে অগ্রসর হয় তা 
সেই পরিমাণেই প্রকৃত এীতিহাসিক বিকাশানুগ । 


২২৯ 


অন্য দিকে, এ কথা সাঁত্য যে এমন কিছু-কিছ আতি 'বিকাশপ্রাপ্ট, 
অথচ এঁতিহাসিকভাবে অপাঁরণত সামাজিক গঠনাবন্যাস আছে যেখানে 
অগ্রসরতম 'কিছু-কছু অর্থনোৌতক ধরন, যথা সহযোগিতা, টন্নত শ্রম 
বিভাজন প্রভৃতি প্রয়োগ করা হয় আদৌ কোনো অর্থের বিকাশ না ঘাটয়েই, 
দঙ্টান্তস্বরূপ, পেরুতে । স্লাভোনিক সম্প্রদায়গালতেও অর্থ -- এবং তার 
পূবশর্ত বানময় -- একটি সম্প্রদায়ের ভিতরে আতি সামান্যই গুরুত্বপূর্ণ 
অথবা গরুত্রপূর্ণই নয়, কিন্তু তা ব্যবঞত হয় সীমান্তে, যেখানে অন্যান্য 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাবসা-বাণিজ্য চলে; এবং এ কথা অনুমান করা একেবারেই 
ভুল যে সম্প্রদায়ের মধ্যে বিনিময় একটা আদ অঙ্গীয় উপাদান। বরংচ, 
শুরুতে 'বানিময়ের লক্ষণ দেখা দেয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের সঙ্গে 
মেলামেশার মধ্যে, একই সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে ততটা নয়। আঁধকন্তু, 
অর্থ যাঁদও আতি শীঘ্রই ও বহাাবধভাবে একটা বড় ভূমিকা পালন করতে 
শুরু করে, তবুও প্রাচীন কালে তা শুধু এক বিশেষ 'দকে বিকাশপ্রাপ্ত 
জাতিগুলির মধ্যেই, অর্থাং বাণক জাতিগুঁলির মধ্যেই প্রাধান্যসম্পন্ন বিষয় 
ছিল বলে জানা যায়। এমন কি প্রাচীন কালের সবচেয়ে অগ্রসর জাতি গ্রীক 
ও রোমানদের মধোও অর্থ তার পারপূর্ণ বিকাশে _ আধুনিক বুয়া 
সমাজে যা পূর্বান্ীমত - গিয়ে পেশছয় তাদের ভাঙনের কালপবেহি। 
এইভাবে রীতিমত সরল এই বর্গটর সম্পূর্ণ ক্ষমতা শুধু সমাজের 
অগ্রসরতম পর্যায়গুলিতে এীঙহাঁসিকভাবে উন্মোচিত হয়, এবং তা 
নিশ্চতরূপেই সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পকের মধ্যে প্রবেশ করে না। 
দল্টান্তস্বরূপ, দ্রাব্যে প্রদেয় কর এবং দ্রব্যে করণীয় সরবরাহই ছিল রোমান 
সাম্রাজ্যের বনিয়াদ, এমন কি তার বিকাশের শীর্যকালেও: বন্তুতপক্ষে, 
সম্পূর্ণ রূপে গড়ে ওঠা আর্ক ব্যবস্থা রোমে ছিল শুধু সেনাবাহিনীর 
মধ্যে, এবং তা কখনোই শ্রমের সমগ্র যৌগিকতার মধ্যে সন্টারত হয় 'ন। 

সুতরাং, সরলতব বর্গট মূর্ততর বগ্গটর আগে এঁতিহাসকভাবে 
থেকে থাকলেও তার সম্পূর্ণ নিবিড় ও ব্যাপক বকাশ ঘটতে পারে এক 
জটিল সামাজিক গঠনাবন্যাসের মধ্যেই; পক্ষান্তরে, মূর্ততর বর্গঁট 
সম্পূর্ণরূপে বিবার্ধত হয়ে থাকতে পারে আঁদমতর এক সামাঁজক 
গঠনবিন্যাসের মধ্যে। 

শ্রমকে আত সরল এক বর্গ বলে মনে হয়। এই সর্বজনীন রূপে, 
সাধারণভাবে শ্রম হিসেবে, শ্রমের ধারণাও অত্ান্ত পূরনো। তা সত্বেও এই 
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সরল রূপে শ্রম-কে অর্থনৌতিকভাবে ততখান আধুনিক একটি বর্গ 
হিসেবেই বিবেচনা করা হয়, যতখানি বিবেচনা করা হয় সেই সমস্ত 
সম্পর্ককে, যেগ্ীল এই সরল বিমূর্তনের উদ্ভব ঘটায়। দ্টাম্তস্বরূপ, 
আর্ক ব্যবস্থায় এখনও সম্পদকে রীতিমত 'িষয়গতভাবে গণ্য করা হয় 
অর্থের আকারে স্বতন্প্রভাবে বিদামান একটি পদার্থ বলে। এই দষ্টিকোণের 
তুলনায়, হস্তাশল্পমূলক ও বাঁণাজ্যক ব্যবস্থা যখন সম্পদের উৎসকে বিষয় 
থেকে বিষয়ীগত ক্রিয়ায় -- বাঁণজ্যক বা শিল্প শ্রমে --- স্থানাস্তীরত করল 
তখন সেটা ছিল বেশ বড় অগ্রগতি. কিন্তু তখনও মনে করা হত যে একমান্ন 
এই পাঁরসীমত ক্রিয়াই অর্থ উৎপন্ন করে। এই ব্যবস্থার বিপরণতে, 
[ফাঁজওল্যাটরা অনুমান করে নেন যে এক বিশেষ ধরনের শ্রম - কৃষি -- 
সম্পদ স্ণ্ট করে, এবং তাঁরা আর লক্ষ্যবস্ত্রকে অর্থের ছদ্মবেশে দেখেন 
না, দেখেন সাধারণভাবে উৎপাদ 'হসেবে, শ্রমের সর্বজনীন ফল হিসেবে 
তখনও পর্যস্ত পারসীমিত ক্রিয়া অনুযায়শ উৎপাদটি থাকে প্রাকাতিকভাবে 
বিকশিত উৎপাদ, কীষজাত উৎপাদ, [১27 ০%০০11০1)০০ [বিশম্টভাবে] জমির 
উৎপার্দ। 

যে-ল্রিয়া সম্পদ উৎপন্ন করে সেই ন্রিয়ার ব্যাপারে সমস্ত বিধিনিষেধকে 
আডাম 'স্মথ যখন বাতিল করোছিলেন, সেটা ছিল এক বিরাট অগ্রগতি -_ 
তাঁর কাছে তা ছিল যথার্থভাবে শ্রম, হস্তশিজ্পমূলক, বাঁণাঁজাক বা কুষিশ্রম, 
কোনোটাই নয়, সব ধরনের শ্রম । যে-বিমূর্ত সর্বজনীনতা সম্পদ সূন্টি করে 
তা সম্পদ হিসেবে সংজ্ঞায়ত লক্ষ্যবস্তুগলির সর্বজনশীনতাও বোঝায় : 
সেগুলি যথার্থভাবে উৎপাদ, কংবা আরও একবার যথাথ-ভাবে শ্রম, কিন্তু 
এই ক্ষেত্রে অতীত, বাস্তবাঁয়ত শ্রম। এই উত্তরণ যে কত দূর্হ ও বিপূল 
ছিল তা দেখা যায় এই ঘটনা থেকে যে আ্যাডাম স্মিথ স্বয়ং মাঝে মাঝেই 
আরও একবার 'ফিজিওল্র্যাটিক ব্যবস্থায় 'ফিরে যান। মনে হতে পারে যে 
সরলতম ও প্রাচীনতম যে-সম্পর্কের মধ্যে মানুষ উৎপাদক হিসেবে কাজ 
করে -_- তারা যেধরনের সমাজেই বাস করুক না-কেন -- তার একটা 
শনছক বিমূর্ত আঁভব্যক্তি এইভাবে পাওয়া গিয়েছিল। কথাটা এক 'দকে 
সাঁত্য, আরেক দিকে নয়। . 

বিশেষ ধরনের শ্রম যে অপ্রাসাঙ্গক এই ঘটনাটিই অত্যন্ত বিকাশপ্রাপ্ত 
প্রকৃতই বিদ্যমান বহুবিধ ধরনের শ্রমের কথা পূর্বানূমান করে নেয়, তার 
একটিও আর পরম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সাধারণতম বিমূর্তনগূলি সামাগ্রকভাবে 
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দেখা দেয় একমাত্র তখনই, যখন মূর্ত বিকাশ সবচেয়ে প্রচুর, যার ফলে 
দেখা যায় যে এক বিশেষ গুণ অনেক ব্যাপারের ক্ষেত্রেই আভন্ল অথবা 
সব ব্যাপারের ক্ষেত্রেই আভন্ন। তখন তা আর শুধু একটি বিশেষ রূপের 
মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অন্য দিকে, শ্রমের এই বিমূর্তন কোনো মতেই 
বহবিচিত ধরনের মূর্ত শ্রমের নিতান্ত ধারণাগত লান্ধ নয়। প্রযুক্ত শ্রমের 
বিশেষ ধরন যে গুরত্বপূর্ণ নয়, এই ঘটনাই এমন এক সমাজ-রূপের 
উপযুক্ত যেখানে বাক্তিরা সহজেই এক ধরনের শ্রম থেকে আরেক ধরনের 
মে লিপ্ত হয়, শ্রমের বিশেষ ধরনটি তাদের কাছে আপাঁতক, এবং সেই 
হেতু অগ্রাসাঙ্গক। শুধু একটি বর্গ হিসেবে নয় বরং বাস্তবে শ্রম 
স।ধারণভাবে সম্পদ সূম্টির উপায় হয়ে উঠেছে, এবং তা আর এক বিশেষ 
ব্যার্তর গুণ হিসেবে আবদ্ধ নেই। এই অবস্থাটা সবচেয়ে বোৌশ প্রকট 
আধুনিকতম ধরনের বুর্জোয়া সমাজ -- মাঁর্কন যুক্তরাম্ট্রে। বিমূর্ত 
বর্গ -- শ্রম, যথার্থ শ্রম” 9208৯701856 [বিশেষণহীন] শ্রম, আধুনিক 
অর্থশাস্ত্ের প্রস্ছান-বিন্দ এইভাবে একটি বাবহারক ঘটনা হয়ে ওঠে 
একমাত্র সেখানে। 

যে-সরলতম বিমূর্তন আধুনিক অর্থশাস্তে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে, 
যে-বিমূর্তন সমস্ত সামাজিক গঠনাঁবন্যাসে বিদ্যমান এক প্রাচখন সম্পর্ককে 
প্রকাশ করে, তা এই বিমূর্ত রূপে প্রকৃতই সত্য বলে মনে হয় আধানকতম 
সমাজের শুধু একটি বর্গ হিসেবে । বলা যেতে পারে যে মার্কন যুক্তরাম্ট্ে 
যে-ব্যাপারগীল এীতিহাঁসক ফলস্বরূপ -- যথা, বিশেষ ধরনের শ্রমের 
অপ্রাসাঙ্গকতা -_ সেগ্লিই, দশ্টান্তস্বর্‌প, রুূশদের মধ্যে স্বাভাঁবকভাবে 
গড়ে-ওঠা প্রবণতা বলে বোধ হয়। কিন্তু প্রথমেই, যে-প্রবণতা বর্বরদের 
বিভন্ন কাজে প্রয়োগ করতে সম্ভব করে তোলে সেই প্রবণতার আধকারী 
বর্বররা আর যারা নিজেদের বিভিন্ন কাজে ব্যাপৃত করে সেই সভ্য মানুষদের 
মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। আঁধকন্তু, রুশর্দের কথা বলতে গেলে বিশেষ 
ধরনের কৃত শ্রমের প্রাতি তাদের উদাসীনতা কার্যক্ষেত্রে তাদের আতি নী্দ্ট 
ধরনের শ্রমকে আপ্রাণ আঁকড়ে থাকার চিরাচরিত অভ্যাসেরই অনুযঙ্গী, এই 
অভ্যাস থেকে তারা মুক্তি পায় একমাত্র বাইরের প্রভাবে। 

শ্রমের দণ্টান্ত জাজবল্যমানভাবে দোঁখয়ে দেয়, সকল যুগে সেগ্ীলর 
কার্যকরতা সত্ত্বেও এমন কি 'িমূর্ততম বর্গগুঁলও -_ সেগ্াাল বমূর্তন 
বলেই _ কেমন বিশিষ্ট রূপের িমূর্তনেও এীতিহাসিক অবস্থার ফল, এবং 
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সেগুলি তাদের সম্পূর্ণ কার্যকরতা অক্ষু্ন রাখে একমাত্র এইসব অবস্থারই 
জন্য এবং এই অবস্থারই চৌহাদ্দির মধ্যে। 

বুজৌয়া সমাজ হল উৎপাদনের সবচেয়ে অগ্রসর ও জটিল এীতিহাসিক 
সংগঠন। সুতরাং, যে-সমস্ত বর্গ তার সম্পর্ক প্রকাশ করে সেই সমস্ত বর্গ 
এবং তার কাঠামো সম্পর্কে বোধ ইতিপূর্বে বিদ্যমান সমস্ত সামাজিক 
গঠনাবন্যাসের উৎপাদনের কাঠামো ও সম্পকের মম্মোপলান্ধর সহায়ক; 
সেই সব সামাজিক গঠনাঁবন্যাসের ধ্বংসাবশেষ ও অঙ্গ-উপাদানগযলিই 
ব্যবহৃত হয়োছল বুজ্োয়া সাজ সৃষ্টির কাজে। এই সমস্ত অনাত্তীকৃত 
অবশেষের কতকগ্লির জের এখনও বুর্জোয়া সমাজের ভিতরে চলছে, 
কিন্তু আগে যেগ্ল ছিল শুধু প্রাথীমক রুপে, অন্য সেই সমস্ত অবশেষ 
আরও বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে এবং সম্পূর্ণ তাৎপর্য অজঁন করেছে, ইত্যাদি । 
মান্ষের শারাীরস্থান বানরের শারীরস্থানের চাবকাঠি। অন্য দিকে, নিম্নতর 
প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে অধিকতর অগ্রসর রূপগ্লির প্রারথথামক অবস্থা বোঝা 
যায় একমান্র তখনই যখন অধিকতর অগ্রসর রূপগুলি পারজ্ঞাত। বুর্জোয়া 
অর্থশাস্ঘ তাই, পুরাকালের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির একটা চাবিকাঠি যোগায়। 
কিন্তু যেসব অর্থনীতিবিদ সমস্ত এীতহাসিক পার্থক্যকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন 
এবং সমস্ত সামাঁজক ব্যাপারের মধ্যে যাঁরা শুধু বুর্জোয়া ব্যাপারই প্রত্যক্ষ 
করেন, তাঁদের পদ্ধাততৈে [এই অন্তূপম্ট অর্জন করা] একেবারেই অসন্ভব। 
কেউ যাঁদ খাজনা কা তা জানে, তা হলে বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ কর, প্রদেয় 
ফস্ল ও নবজ।ত পশুর এক দশমাংশ, প্রভাতি বোঝা সম্ভব, কিন্তু সেগালি 
সমর্প বলে গণ্য করার দরকার পড়ে না। 

আঁধিকত্তু, ধূর্জোয়া সমাজ যেহেতু বিকাশের নিতান্ত এক পরস্পরাবিরোধী 
রুপ, সেই হেতু তার মধ্যে প্রায়শই অতি খার্বত রূপে এমন কি হাস্যকর 
অনুকরণ বৃপে পূর্ববতার সমাজগুলির সম্পর্ক রয়েছে, যথা গোচ্ঠীগত 
মালিকানা । তাই, যদিও এ কথা সাঁত্য যে বুর্জোয়া অর্থনীতির বর্গগাঁল 
অন্য সমস্ত সামাজিক গঠনাবন্যাসের পক্ষে কার্যকর, তবুও কথাটা গ্রহণ 
করতে হবে ০০ 859 8205 [কিছুটা নুন মিশিয়ে, অর্থাৎ সংশয় নিয়ে], 
কারণ সেগ্ীলর মধ্যে তা থাকতে পারে অগ্রসর, খর্বিত, বিকৃত প্রভাতি 
রূপে, অর্থাৎ সর্বদাই যথেম্ট পার্থক্য সমেত। এরীতহাসিক ভ্রমবিকাশ যাকে 
বলা হয় তা সাধারণভাবে নির্ভর করে এই ঘটনার উপরে যে অধুনাতম 
রূুপাঁট পূর্ববতাঁ রুপগৃঁলিকে তার নিজের 'বিকাশের ক্ষেত্রে কতকগুলি 
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স্তর বলে গণ্য করে এবং সর্বদাই সেগুলিকে কল্পনা করে একপেশেভাবে, 
কারণ একমান্র কালেভদ্রে এবং রাঁতিমত বিশেষ অবস্থাতেই একটা সমাজ 
নিজের সম্পর্কে সমালোচনামূলক মনোভাব গ্রহণ করতে সক্ষম হয়; এই 
প্রসঙ্গে আমরা অবশা সেই সব এতিহাসিক কালপর্বের কথা আলোচনা করছি 
না, যেগুলি নিজেরাই মনে করে যে তারা পতনের কালপর্ব। খনন্ট-ধর্ম 
আগেকার পৌরাণিক কাহনীগ্যাল সম্পর্কে বিষয়গত উপলান্ধর ক্ষেন্রে 
অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল একমান্র তখনই, যখন তার আত্মসমালোচনা 
[কিছুটা পাঁরমাণে, যেন সংপ্তভাবে, তৈরি হয়েছিল। অনুরূপভাবে, বুর্জোয়া 
সমাজের আত্মসমালোচনা যখন শুরু হয়েছিল একমাত্র তখনই বুর্জোয়া 
অর্থশাস্তর সামস্ততান্ত্রিক, প্রাচীন ও প্রাচ্দেশীয় অর্থনীতি বুঝতে সক্ষম 
হয়েছিল। বুর্জোয়া অর্থশাস্ত পৌরাণিক ভাঙ্গতে অতাঁতের সঙ্গে নিজেকে 
একাত্মা করে নি বলে পূর্ববতর্শ অর্থনীতিগ্ীল সম্পর্কে - বিশেষত যার 
বরুদ্ধে তখনও তাকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চালাতে হচ্ছিল সেই সামন্ততাল্লিক 
ব্যবস্থা সম্পর্কে - তার সমালোচনা ছিল খজ্টধর্ম অ-খীম্টধর্মের বিরুদ্ধে, 
প্রটেস্টান্টবাদ ক্যাথলিকবাদের বিরুদ্ধে যেমন সমালোচনা চালিয়েছিল তার 
মতো। 

সাধারণভাবে যে কোনো এীতিহাঁসক বা সামাজিক বিজ্ঞান পর্যালোচনা 
করার সময়ে যেমন, ঠিক তেমনই অর্থনৈতিক বর্গগুলির বিকাশের ক্ষেত্রেও 
এ কথা সর্বদা মনে রাখা দরকার যে প্রয়োজক -- এই ক্ষেত্রে সমসাময়িক 
বুজেয়া সমাজ -- বাস্তবে ও মনে উভয়তই পূর্বানুমত, এবং তাই, ,বর্গগুলি 
এই বিশেষ সমাজের, প্রয়োজকের. আস্তত্বের ধরন ও আস্তত্বের অবস্থা, এবং 
কখনও-কখনও শুধু পৃথক-পৃথক দিক, প্রকাশ করে; এইভাবে বর্গটি, 
এমন কি বৈজ্ঞানক দৃষ্টিকোণ থেকেও, কোনো মতেই বর্গ হিসেবে 
আলোচিত হওয়ার মূহূর্তে শুরু হয় না। এ কথা মনে রাখা দরকার কারণ 
বন্তুউপাদান বিন্যস্ত করার পক্ষে তা গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড যোগায় । 

দষ্টাস্তস্বর্প, খাজনা. অর্থাং ভূ-সম্পান্ত দিয়ে শুরু করার চাইতে 
স্বাভাবক বলে আর কিছ্‌কে মনে হয় না, কারণ তা সমস্ত উৎপাদন ও 
সমস্ত জীবনের উৎস পৃথিবীর সঙ্গে এবং কিছু পারমাণ "স্থিতিশীলতা 
অর্জন করেছে এমন সমস্ত সমাজের উৎপাদনের প্রথম ধরন, কৃষির সঙ্গে 
সংগ্লিন্ট। কিন্তু এর চাইতে ভ্রান্তপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না। প্রত্যেক 
সামাজিক গঠনাবন্যাসে উৎপাদনের একটা বিশ্ষে শাখা থাকে যেটি অন্য সমস্ত 
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শাখার অবস্থান ও গুরুত্ব নির্ধারণ করে এবং এই শাখায় বিদ্যমান 
সম্পক্গুল তাই অন্য সমন্ভ শাখারও সম্পর্ক নিধারণ করে। যেন একটা 
[বিশেষ রঙের আলো সব কিছুর উপরে ফেলা হয়েছে, অনা সমস্ত রঙকে 
তা ঈষৎ রঞ্জত করেছে. তাদের বিশেষ লক্ষণগূলিকে বদলে দিয়েছে; কিংবা 
যেন এক বিশেষ ঈথার তার মধো পাওয়া সব কিছুর আপেক্ষিক গর্ব 
নির্ধারণ করে 'দিয়েছে। 

মেষপালক-ধরনের উপজাতিগ্লির দস্টান্ত নেওয়া যাক। (যে-সামাস্ত 
রেখা থেকে প্রকৃত বিকাশ শুরু হয়, একান্তভাবে পশ্যীশকার বা 
মংস্যশিকারজীবী উপজাতিগুঁলি সেই সামান্ত রেখার বাইরে ।) তাদের 
মধ্য এক ধরনের কৃষিকর্ম ঘটে এবং তা জাঁমর মাঁলকানা নির্ধারণ করে। 
তা হল গোম্ঠীগত মালিকানা এবং এরা যে মাল্রায় তাদের আচার-প্রথা রক্ষা 
করে চলে তদন্যায় বৃহত্তর বা ক্ষ;দ্রুতর মান্রায় এই ধরনটি বজায় থাকে, 
যথা, স্লাভদের মধ্যে গোষ্ঠগত মালিকানা । স্থায় বসবাসকারী লোকেদের 
মধ্যে -- এই স্থায়ী বসতিষ্থাপনই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি - যেখানে 
পুরাকালের ও সামন্ততাল্লিক যুগের সমাজের মতো কৃষির প্রাধান্য রয়েছে, 
সেখানে এমন কি পণ্যোৎপাদন, তার কাঠামো ও তদনূরূ্প্‌ সম্পান্তর ধরনের 
কিছু পাঁরমাণে বিশিষ্টভাবে কৃষমূলক বৈশিল্ট্য আছে। পণ্যোংপাদন হয় 
পূর্বেকার রোমক যুগের মতো পদরোপণার কাঁষর উপরে নিভরশীল, না- 
হয় মধ্য যুগের মতো তা শহরে ও সেখানকার সম্পকগ্যালতে গ্রামান্চলের 
সংগঠনকে নকল করে। মধ্য যুগে এমন কি পাঁজ বলতে - যদি তা 
পুরোপাঁর অর্থ পঠীজ না-হত -- ছিল চিরাচারত হাতিয়ারগ্দল প্রস্ভৃতি, 
এবং তার একটা 'বাঁশম্টভাবে কষিমূলক চরিন্র বজায় ছিল। 

এর উল্টোটা ঘটে বুর্জোয়া সমাজে । কাঁষ ক্রমবর্ধমান মাত্রায় হয়ে ওঠে 
শিল্পের একটি শাখা মাত্র এবং তার উপরে থাকে পাঁজর পারপূর্ণ 
আঁধপত্য। খাজনার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ভূ-সম্পাস্ত যেখানে 
নিয়ামক সেই সমস্ত সমাজের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পকগুলির এখনও প্রাধান্য 
আছে; পণজ যেখানে নিয়ামক সেই সমাজের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে 
সামাজিক, এীতহাসিকভাবে গড়ে-ওঠা উপাদানগুঁল। পঠাজ বাদ দিয়ে খাজনা 
বোঝা যায় না, কিন্তু খাজনা বাদ 'দিয়ে পুঁজ বোঝা যায়। প:াঁজ হল সেই 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা, বুর্জোয়া সমাজে যা সব কিছুর উপরে প্রাধান্য করে। 
তাকেই হতে হবে একাধারে প্রচ্থান-বিন্দ ও উপসংহার এবং ভূ-সম্পান্তর 
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আগে তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। পণাঁজ ও ভূ-সম্পার্তকে পৃথকভাবে 
বিশ্লেষণ করার পর পর্যালোচনা করতে হবে তাদের পরস্পর-সম্পক। 

সুতরাং অর্থনৌতিক বর্গগৃঁলি একের পর এক যে পরম্পরায় ইাতহাসে 
প্রধান ভূমিকা পালন করেছে সেইভাবে সেগুলিকে উপাস্থিত করাটা 
অনুপযোগী ও ভুল হবে। বরংচ, সেগাালর পারম্পর্যের ধারা আধুনিক 
বুর্জোয়া সমাজে নিধধারত হয় সেগ্ালর পারস্পারক সম্পর্ক দিয়ে এবং 
এটা হল সেগুলির পক্ষে যা স্বাঞাঁখক অথবা এতিহাঁসক বিকাশের 
পারম্পর্যান্গ বলে মনে হয় তার রীতিমত বপরণত। ইতিহাসের গাঁতপথে 
একের পর এক যে নানান সামাজিক গঠনাবন্যাস দেখা দিয়েছে তাতে 'বাভন্ন 
অর্থনোৌতিক সম্পর্ক কা ভূমিকা পালন করেছে সেটা বিচার্য বিষয় নয়; আরও 
কম বিচার্য হল 'ধারণা হিসেবে প্রেধোঁ) ধতিহাসিক প্রাক্রুয়ার এক অস্পন্ট 
ধারণা) সেগুলির পারম্পর্য; বরং, আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের ভিতরে 
সেগীলর অবস্থানই 'বচার্য বিষয়। 

প্রাচীন পাঁথবীতে কুষিজীবী জাতগুলির প্রাধান্ই বাণক 
জাঁতিগ্ীলর -- ফেনিশীয়, কার্থেজীয় -- বিকাশ ঘাঁটয়েছিল এরুপ 
বিশদ্ধতায় (বিমূর্ত সূক্ষতায়)। কারণ বাঁণকের আকারে পঃজি কিংবা অর্থ 
পঠঁজ দেখা দেয় সেই বিমূর্ত রূপে যেখানে পাঁজ সমাজে তখনও 
প্রাধান্যসম্পন্ন বিষয় হয়ে ওঠে নি। মধ্যযুগীয় কৃষিপ্রধান সমাজগুলির 
ব্যাপারে লোম্বার্ড আর ইহদীরা একই অবস্থান আঁধকার করে ছিল। 

সমাজের 'বাভন্ন স্তরে একই ধরনের বর্গগ্ীলি যে 'বাভন্ন ভূমিকা পালন 
করেছে তার আরেকটি দণ্টান্ত হল 'জয়েন্ট-স্টক কোম্পানিগলি ।যোথ 
মূলধন প্রতিষ্ঠানগুলি! - বুর্জোয়া সমাজের এ এক অনাতম সাম্প্রাতক 
লক্ষণ: কিন্তু তার গোড়ার য্‌গেও এগ্াীল দেখা দেয় একচেটিয়া আধকারসহ 
বড়-বড় বিশেষ সবিধাপ্রাপ্ত বাণাঁজ্যক সংস্থার রূপে। 

জাতীয় সম্পদের ধারণাঁট সপ্তদশ শতাব্দীর অর্থনীতাবদদের 
রচনাতেও স্থান করে নিয়েছে এই ধারণা হিসেবে ষে সম্পদ সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রের 
জন্য, যে বাস্ট্রের ক্ষমতা এই সম্পদের সঙ্গে সমানুপাতিক -- এই ধারণা 
এমন 'ি অল্টাদশ শতাব্দীর অর্থনীতিবিদদের মধোও এখনও পর্যন্ত কিছু 
পাঁরমাণ টিকে আছে। যেভাবে সম্পদ ও সম্পদ উৎপাদনকে 'নছক সম্পদ 
উৎপাদনের উপায় হিসেবে পাঁরগাঁণিত আধুনিক রাম্ট্রের লক্ষ্য বলে ঘোষণা 
করা হয়, তা এখনও আঁনচ্ছাকৃতভাবে ভন্ডামপূর্ণ। 
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বস্তুউপাদানর 'বালব্যবস্থা স্পম্টতই এমনভাবে করতে হবে যাতে 
প্রথম [বিভাগে] থাকে সাধারণ বিমূর্ত সংজ্ঞাথগুলি, যেগুলি তাই 
কিছু পাঁরমাণে সমস্ত সামাজিক গঠনাবন্যাসেরই অন্তভূক্ত, তবে পর্বে 
বার্ণত অর্থে। দুই, যে-ব্গগ্লি বুজোয়া সমাজের আভ্যন্তরিক 
কাঠামোস্বরূ্প এবং যার উপরে প্রধান-প্রধান শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত। পণঁজ, 
মজুরি-শ্রম, ভূ-সম্পাস্ত এবং পরস্পরের সঙ্গে তাদের সম্পক। শহর ও 
গ্রাম। তিনটি বড় সামাজিক শ্রেণী। তাদের মধ্যে 'বানময়। সণ্চলন। 
(ব্যাক্তগত) ক্রেডিট ব্যবস্থা । তিন, বুজোঁয়া সমাজের সারানর্যাস হিসেবে 
রাষ্ট্র। নিজের সঙ্গে তার সম্পকর্গুলির বিশ্লেষণ। 'অনুৎপাদনশীল' 
শ্রেণীসমৃহ। কর। জাতীয় ধণ। সার্বজানক ক্লেডিট। জনসংখ্যা। উপাঁনবেশ। 
দেশাস্তরণ। চার, উৎপাদনের আন্তজাতিক অবস্থা । আন্তর্জাতিক শ্রম 
বিভাজন। আন্তজাতিক বিনিময়। রপ্তানি ও আমদান। বিনিময় হার। 
পাঁচ, বিশ্ব বাজার ও সংকট । 


৪। উৎপাদন। উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদন-সম্পক। 
উৎপাদন ও যোগাযোগের অবম্থা । 
উৎপাদন ও যোগাযোগের অবস্থার সঙ্গে 
সম্পাকতভাবে রাজনৌতক রূপ ও অবধারণার রূপ। 
আইনগত সম্পর্ক। পারবারক সম্পর্ক 


এই প্রসঙ্গে যে-বিষয়গঠাল উল্লেখ করতে হবে এবং ভুললে চলবে না, 
সে সম্পর্কে টীকা । 

১) যৃদ্ধ শান্তর চাইতে আগে [কতকগুলি লক্ষণের! বিকাশ ঘটায়; 
যুদ্ধের ফলে, এবং সেনাবাহিনন প্রভতিতে যেভাবে কতকগুলি অর্থনৌতিক 
ধারণা, যথা, মজ্ার-শ্রম, যন্ত্রপাতি প্রভাতি নাগারক সমাজের ভিতরকার 
চাইতে আগে ধিবাধত হয়োছিল। উৎপাদন-শাক্তসমূহ ও যোগাযোগের 
অবস্থার মধ্যে সম্পর্ক অনুরূপভাবে সেনাবাহনীতে বিশেষভাবে স্পন্ট। 

২) বাস্তববাদশ হীতিহাসতত্বের সঙ্গে এযাবৎ বিদ্যমান ভাববাদী 
ইতিহাসভত্বের সম্পর্ক। বিশেষ করে সভ্যতার ইতিহাস বলে ঘা পাঁরচিত, 
ধর্ম ও রাষ্ট্রগলির পুরনো ইতিহাস। (এযাবং বিদ্যমান 'বাঁভন্ন ধরনের 
ইতিহাসতত্বও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে; তথাকথিত বিষয়গত, 
বিষয়শগত (নোৌতিক ও অন্যান্য), দার্শীনক [ইতিহাসতত্ব1)। 
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৩) দ্বিতীয় ও তৃতণয় পর্যায়ভুক্ত ব্যাপারসমূহ, সাধারণভাবে উৎপাদনের 
আহত ও প্রোরত, অর্থাং অ-মৃখ্য সম্পর্কসমূহ। আন্তজাাতক সম্পকের 
প্রভাব। 

৪) এই কল্পনার বস্তুবাদ সম্পকে তিরস্কার; প্রককাতিবাদশ বম্ুবাদের 
সঙ্গে সম্পর্ক । 

৫) উৎপাদন-শাক্ত (উৎপাদনের উপায়) ও উৎপাদন-সম্পর্ক _ এই 
ধারণাগ্যালির ডায়ালেক্‌টিক্স, এই দ্বীন্দক সম্পর্ক যা বাস্তব পার্থক্গ্‌লিকে 
দূর করে না, তার সীমা সংজ্ঞায়ত করতে হবে। 

৬) বৈষাঁয়ক উৎপাদনের এবং, যথা, শিল্পকলার অসম বিকাশ। 
প্রগাতির ধারণাঁট মোটের উপরে সাধারণ বিমূর্ত রূপে বুঝলে চলবে না। 
আধুনিক শিজ্পকলা, প্রভাতি। এই অনুপাতের অভাব মূর্ত সামাজিক 
সম্পকেরি মধো, যথা, শিক্ষার ক্ষেত্রের মতো তত গুরত্বপূর্ণ 
ও দুবোধ্য নয়। ইউরোপের সঙ্গে মার্কিন য/ক্তরাষ্টেরে সম্পক। 
তবে সাঁতাই দুরূহ যে-বিষয়াট এখানে আলোচনা করতে হবে তা 
হল আইনগত সম্পর্ক হিসেবে উৎপাদন-সম্পর্ক কীভাবে এই অসম 
বিকাশে অংশগ্রহণ করে। দম্টান্তস্বর্প, আধুনিক উৎপাদনের সঙ্গে রোমক 
দেওয়ানি আইনের সম্পর্ক (ফৌজদার ও সাংাবধানক আইনের ক্ষেত্রে তা 
ক্ষদদ্রতর মান্রায় প্রযোজ্য)। 

২) এই ধারণাঁটকে এক অবশ্যন্তাবী ঘটনাবকাশ বলে মনে হয়। 
আপতনের ঘযাথার্থ্য প্রতিপাদন। কীভাবে? (স্বাধীনতা, প্রভাতিও।) 
(যোগাযোগের উপায়ের প্রভাব। বিশ্ব ইতিহাসের আস্তত্ব চিরকাল ছিল না: 
বিশ্ব ইতিহাস হিসেবে ইতিহাস একটা ফল ।) 

৮) প্রারস্ত গ্থছলটি অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে নির্ধারত বিষয়গ্াল; 
বিষয়শগত ও বিষয়গত উভয়তই। উপজাতি, বর্ণ, প্রভৃতি । 


[শিল্পকলার ব্যাপারে, এ কথা স্মাবাঁদত যে তার কিছু-কিছু শীর্ষস্থান 
কোনো ক্রমেই সমাজের সাধারণ বিকাশের সঙ্গে মেলে না; সূতরাং, তার 
সংগঠনের যেন কঙ্কালের মতো বৈষয়িক উপকাঠামোর সঙ্গেও নয়। দ্টান্ত- 
স্বরূপ, আধ্াানক জাতিগ্ীলর] তুলনায় গ্রীকরা. িংবা না-হয় শেকসপাঁয়র। 
এমন কি একথাও স্বীকৃত যে শিল্পকলার কোনো-কোনো শাখা, যথা, 
মহাকাব্য, প্রকৃত শিল্পগৃণসমৃদ্ধ রচনা শুরু হওয়ার পর আর সেই 
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যুগান্তকারী ধ্রুপদী রূপে রচনা করা যাবে না; ভাষাস্তরে শিল্পকলার 
চৌহদ্দির মধ্যে কতকগ্যাল গুরুত্বপূর্ণ সৃন্টি একমান্র সম্ভব শি্পকলার 
বিকাশের এক গোড়ার স্তরে। শিল্পকলারই পাঁরধির ভিতরে শিল্পকলার 
বািভন্ন শাখার ব্যাপারে এই যাঁদ ঘটনা হয়, তা হলে শিল্পকলার সমগ্র পারাঁধ 
এবং সমাজের সাধারণ বিকাশের সঙ্গে তার সম্পকেরি ব্যাপারেও যে ঘটনাটা 
সেই রকমই হবে, সেটা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। অস্াীবধাটা শুধু 
এই সমস্ত স্বাবরোধের সাধারণ সত্রায়নের মধ্যে। সেগুলি বিশেষ নারদ 
প্রশ্নে পর্যবাঁসত করলেই ব্যাখ্যাত হয়ে যায়। 

দূম্টান্তস্বরূপ, বর্তমান কালের সঙ্গে গ্রীক শিল্পের এবং শেকসপ+য়রের 
শিল্পের সম্পর্ক ধরা যাক। আমরা জানি যে গ্রীক পুরাণ গ্রীক শিল্পের 
শুধু ভান্ডারই নয়, তার ভান্তও। গ্রীক কম্পনার মধো এবং সেই হেতু গ্রীক 
[শল্পকলার] মধ্যে প্রকীতি ও সামাঁজক সম্পর্কের যে-ধারণা নীহত আছে 
তা কি আর সম্ভব, যখন স্বয়ংন্রুয় সুতো-কাটার কল, রেলপথ, রেল 
ইঞ্জন ও বৈদ্যাতিক টেলিগ্রাফ দেখা দিয়েছে? রবাটণস আন্ড কোম্পানির 
তুলনায় একজন ভালকান, বজ্রবহর তুলনায় জুপটার, 01610 101১11-এর 
তুলনায় হর্মেস এমন কী? সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী কশ্পনায় এবং কল্পনার 
মধ্য দিয়ে প্রকৃতির শীক্তগুীলকে পরাভূত করে, নিয়ন্মণ করে এবং ইচ্ছামতো 
রুপ দেয়: সৃতরাং, যখন এই শক্তিগাঁলর উপরে বাস্তব নিয়ন্ত্রণ প্রাতম্ঠিত 
হয় তখনই তা অদৃশ্য হয়ে যায়। 'প্রশ্টিং হাউস স্কোয়ারের পাশাপাশি 
ফামার কা দশা হয়? গ্রীক শিল্পে গ্রক পুরাণ পূর্বানমিত; ভাষাস্তরে, 
প্রাকৃতিক ও সামাঁজক ব্যাপারসমূহ জনসাধারণের কল্পনার দ্বারা এক 
আনচ্ছাকৃত শজ্পগুণান্বিত উপায়ে ইতিমধ্যেই আত্তীকৃত । এই হল গ্রীক 
শিল্পকলার বস্তু-উপাদান, নিছক যে কোনো পৌরাণিক কাহিনী নয়, অর্থাং 
অচেতনভাবে প্রকাতির প্রত্যেকাট শিল্পগুণান্বিত আত্তীকরণ নয় (এখানে 
প্রকীতি বলতে সমাজ সহ সমস্ত ভৌত ব্যাপারকে বোঝাচ্ছে); 'মিশরায় 
পুরাণ কখনোই গ্রীক শিল্পকলার ভীত্ত হতে পারত না বা তার উতন্তব ঘটাতে 
পারত না। কিন্তু যাই হোক একটা পুরাণ [এখানে পূর্বানমিত]; তবে 
কোনো মতেই এমন এক সামাজিক 'বকাশ নয় যেখানে প্রকাতি সম্বন্ধে 
পৌরাণিক মনোভাব, অর্থাং আতিকথার উত্তব ঘটানোর মতো প্রকাতির 
সম্বন্ধে যে কোনো মনোভাবই বাদ পড়ে; সতরাং, এমন এক সমাজ যে 
শিল্পীর কাছ থেকে দাবি করে পুরাণ-নিরপেক্ষ কল্পনা । 
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আরেক 'দিক থেকে দেখলে: বারুদ আর গোলাগীল যখন আঁবিচ্কৃত 
হয়েছে তখন কি আযঁকালিস সম্ভব? যখন মুদ্রণ প্রেস ও এমন কি মুদ্রণ 
যল্ল রয়েছে তখন কি 'ইলিয়াড' আদো সম্ভবঃ এ কি অবশ্যভ্তাবী নয় যে 
মুদ্রণ যন্মের আঁবর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গত আর কথকতা আর কাঁবর 
অনপ্রেরণাদায়িনী দেবী থাকে না, অর্থাৎ মহাকাব্যের জন্য প্রয়োজনীয় 
অবস্থা অদৃশ্য হয়ে যায়? 

আমাদের সামনে যে অস্দাবধা দেখা দিয়েছে তা অবশ্য গ্রণক শিল্পকলা 
ও মহাকাব্য সমাজ বিকাশের কোনো-কোনো ধরনের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত সেটা 
বোঝার অসুবিধা নয়। অসুবিধাটা এই যে সেগুলি এখনও আমাদের 
নান্দনক সৃখ দেয় এবং কোনো-কোনো ব্যাপারে প্রমাণ ও অনাধগম্য আদর্শ 
বলে গণ্য করা হয়। 

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ আবার শিশু হতে পারে না, হলে সে হয় 
শিশুসৃলভ। কিন্তু শিশুর সারল্য কি তাকে সুখ দেয় না, এবং সে নিজে 
কি এক উচ্চতর স্তরে শশুর সত্যপরায়ণতার প্রাতরূপ সাম্টির প্রয়াস করে 
না? প্রতোক যুগে শিশু কি স্বাভাবক সত্যতায় সেই কালের প্রাতানাধত্ব 
করে না? মানবজাতি যেখানে তার স্মন্দরতম রূপ অজর্ন করোছল, 
মানবজাতির সেই এতিহাসক শৈশব চিরন্তন এক মায়াজাল বিস্তার করবে 
না কেন, কারণ তা এমন একটি স্তর যা আর কখনও রে আসবে না? 
দর্বনীত শিশু আছে, আছে অকালপক্ক শিশু। প্রাচীন জাতিগালর 
অনেকেই এই বর্গের অন্তরভূক্ত। গ্রীকরা ছিল স্বাভাবক শিশু । আমাদের 
কাছে তাদের শিল্পের যে-জাদ্‌ আছে, যে-সমাজে তার উদ্ভব ঘটেছিল সেই 
সমাজের অপরিণত স্তরের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নেই । বরংচ, তার জাদু 
এরই ফল এবং তা অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত এই ঘটনার সঙ্গে যে অপাঁরণত যে- 
সামাজিক অবস্থা এই শিল্পের জন্ম দিয়েছিল এবং জন্ম দিতে পেরেছিল, তা 
আর ফিরে আসতে পারবে না। 


১৮৫৭ সালের অগস্টের শেষ 
ও সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি 
সময়ের মধো লাখিত 


পরিশিষ্ট 
ক্রিডারখ এল্গেলস 


কাল মাকস, 'অথশাগ্র-বিচার প্রসঙ্গে 


প্রথম ভাগ, ক্রানংস ডাঞ্কার, বার্লন, ১৮৫৯ [৩৭] 
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জার্মানরা বহকাল আগেই দেখিয়েছে যে বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে তারা 
অন্যান্য সভ্য জাতির সমান, এবং বোশর ভাগ ক্ষেত্রেই উন্নততর । বিজ্ঞানের 
শুধু একটি শাখায়, অর্থশাস্তে, সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিতদের মধ্যে কোনো জার্মান 
নাম ছিল না| কারণটা স্পম্ট। অর্থশাস্ত্র হল আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের 
তাঁত্ুক বিশ্লেষণ এবং তাই, তাতে উন্নত বুর্জোয়া অবস্থা পূবানুমিত, যে- 
অবস্থা শরফমেশিনের' পরবতাঁ যুদ্ধাবিগ্রহ ও কৃষক যদদ্ধ এবং বিশেষত 'ত্রশ 
বর্ষব্যাপাী যুদ্ধের পরে কয়েক শতাব্দী ধরে জার্মানিতে প্রাতিম্ঠিত হতে পারে 
নি। সাম্রাজ্য থেকে হল্যাণ্ডের পৃথকীকরণ [৩৮] জার্মানিকে আস্তজ্শাতক 
বাঁণজ্য পথ থেকে অপসারত করোছল এবং তার শপ 'বকাশকে একেবারে 
শুরু থেকেই সীমিত করে রেখেছিল ক্ষুদ্রতম পারসরের মধ্যে । জার্মানরা 
যখন কম্টেস্‌স্টে ধীরে-ধারে গৃহযদ্ধগুলির ক্ষয়ক্ষতি সামলে উঠোছল, 
প্রাতিটি ক্ষুদে নৃপতি ও রাজকীয় ব্যারন তার প্রজাদের শ্রমাশিল্পের উপরে 
যেসব শুল্কের বেড়া আর উত্তট বাঁণাজ্যক নিয়মকানুন চাপিয়ে দিত তার 
বিরদ্ধে নিস্ফল সংগ্রামে তারা যখন তাদের অনাঁতাবপূল নাগারক 
শাক্তসামর্থা খরচ করোছিল, সাম্রাজ্যক শহরগ্াাল যখন হন্তাশল্প-শিল্ড 
প্রথা আর আঁভজাত্য-চেতনা নিয়ে বিনম্টির দিকে গিয়েছিল -- হল্যান্ড, 
ইংলশ্ড ও ফ্রান্স ইত্যবসরে আন্তজাতিক বাণিজ্যে জয় করে নিয়োছল 
শীর্ষ অবস্থান, একাঁটর পর একটি উপাঁনবেশ হ্ছাপন করেছিল, এবং 
হস্তশিল্পশালার উৎপাদনকে নিয়ে এসোঁছল তার বিকাশের শিখরে, শেষ 
পর্যস্ত ইংলগ্ডের কয়লা ও লোহার সণ%য়কে যা মূল্যবান করে তুলেছিল সেই 
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বাণ্পশাক্তর সাহায্যে ইংলন্ড আধুনিক বুর্জোয়া বিকাশের নেতৃত্ব করেছিল। 
কিনতু ১৮৩০ সাল অবধি, জার্মানির বৈষয়িক শাক্তগুলির বুর্জোয়া 
বিকাশকে যা ঝাহঙ করেছিল মধ্যযুগের সেই সব অস্বাভাঁবক সেকেলে 
জেরগখীলর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো যতাঁদন পর্যন্ত দরকার হয়োছিল, 
৩তাঁদন জামানতে অর্থশাস্দের অভ্যুদয় ঘটতে পারে নি। একমাত্র শুজক 
ইউনিয়ন 1৩৯] প্রাতিষ্ঠাই অর্থশাস্ত অনুধাবন করতে জার্মানদের সক্ষম 
করেছিল। বস্তুত, এই সময়েই ইংরোজ ও ফরাসী অর্থনৈতিক রচনা জার্মান 
মধ্য শ্রেণীর উপকারার্1ে আমদানি হতে শুরু করে। পণ্ডিতজন ও আমলারা 
আঁচরেই এই আমদানি-মাল হস্তগত করেন এবং তাকে এমনভাবে ব্যবহার 
করেন, 'জার্মীন মননশক্তির' খুব একটা গোরববাদ্ধি তাতে হয় না। এক দল 
ধান্ধাবাজ, বণিক, স্কুল-শিক্ষক ও আমলার জগাখিচুঁড়ির সাহত্যপ্রয়াস এক 
গোছা জার্মান অর্থনোতিক রচনার জন্ম দিয়েছিল, গতানুগাতিকতা, অসারতা, 
চাপল্য, বাগাড়ম্বর আর কুন্তীলকবাঁত্তর দিক 'দয়ে শুধু জার্মান উপন্যাসই 
তার সমকক্ষ । ব্যবহারিক লক্ষ্য অনুসারী লোকেদের মধ্যে প্রথমে দেখা দিয়েছিল 
[শিল্পপাঁঙদের সংরক্ষণবাদী ঘরানা, যার প্রধান মুখপান্র লিস্ট এখনও পযন্ত 
জার্মান বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের শ্রেন্ঠ উপহার, যাঁদও তাঁর বিখ্যাত রচনা 
কাণ্টনেন্টাল সিস্টেমের তাত্বিক প্রম্টা ফরাসাঁ ফেরিয়ের রচনা থেকে 
পুরোপুরি নকল করা। এই ধারার বিপরাতে চাল্লশের দশকে বলটিক 
প্রদেশগুলির বাঁণকরা তোর করেছিলেন অবাধ বাঁণজ্য ঘরানা, এ*রা 
[শিশুসলভ - 'কন্তৃ স্বার্থবাদ্ধিহীন নয় - বিশ্বাস নিয়ে এলোমেলোভাবে 
পুনরাবাত্ত করোছিলেন ইংরেজ অবাধ বাণিজ্যপল্থীদের য্াক্ত। সব শেষে, 
তত্তগত দিকগূল নিয়ে যাদেব কাজ করতে হয়েছিল সেই সব স্কুল-শিক্ষক 
ও আমলাদের মধ্যে ছিলেন হের রাউ-এর মতো সমালোচনাহীন ও বিশুচ্ক 
লতাগুল্মসংগ্রাহক. হের স্টাইনের মতো ছদ্ম-চতুর ফাটকাবাজরা, যাঁরা বদেশী 
প্রাতপাদাগুঁলকে পাঁরপাক-না-করা হেগেলীয় ভাষায় রূপাস্তারত করেছিলেন, 
1কংবা হের 'িয়েলের মতো তথাকাঁথত সভ্যতার ইতিহাসের ক্ষেত্রে সাহিত্য 
যশঃগ্রার্থী উদ্শীলরা। এ সবেরই পাঁরণাঁতি হিসেবে দেখা দিয়োছল 
০1119181103 [80] -_ বহুবিধ মামুলি পদার্থের একটা খিচুড়র উপরে 
ছড়ানো এক সারগ্রাহী অর্থনোতিক চাটনি, যে-ধরনের জিনিস একজন কনিষ্ঠ 
সরকারি কমচারীর চূড়ান্ত পরীক্ষার সময়ে মনে রাখা দরকার হতে 
গাবে। 


২৪৭ 


এইভাবে জার্মানিতে যখন বুজ্য়ারা, স্কুল-শিক্ষক ও আমলারা যাকে 
তর্কাতীত আপ্তবাক্য বলে গণ্য করত সেই ইঙ্গ-ফরাসী অর্থশাস্তের প্রথম 
মূলসনত্রগুলি মুখস্থ করার, এবং কিছু পাঁরমাণে বোঝার প্রচণ্ড প্রয়াস 
চালিয়ে যাচ্ছিল, দৃশ্যপটে তখন আঁবর্ভৃত হল জার্মান প্রলেতারীয় পা 
তার তত্বগত দিকটি পুরোপ্নার প্রাতাম্ঠিত ছিল অর্থশাস্ত অধ্যয়নের ভিত্তির 
উপরে, তাই, স্বতন্দর বিজ্ঞান হিসেবে জার্মান অর্থশাচ্দ্রের সূত্রপাতও এই 
পার্টির আত্মপ্রকাশকাল থেকে। এই জার্মান অর্থশাস্তের আবাশ্যক বানিয়াদ 
হল ইতিহাসের বজ্গুবাদী ধারণা, যার প্রধান-প্রধান বৌশন্ট্ের সংক্ষপ্ত 
রূপরেখা উপস্থিত করা হয়েছে উপরোক্ত রচনার 'মুখবন্ধে*। 'মুখবঙ্ধ"ট 
ইতিমধ্যেই 1১45 7০/%-এ মোটামুটি প্রকাশিত হয়েছে বলে আমরা সোঁটর 
উল্লেখ করাছি। “বৈষাঁয়ক জীবনের উৎপাদন-ব্যবস্থা সামাজিক, রাজনোতিক ও 
বাদ্ধিবীত্তগত জীবনের সাধারণ প্রান্রিয়াকে নির্ধারিত করে'; ইতিহাসের 
গাতিপথে উদ্ভূত সমস্ত সামাজিক ও রাজনোতিক সম্পর্ক, সমস্ত ধমাঁয় ও 
আইনগত ব্যবস্থা, সমস্ত তাত্বক মতবাদ অনুধাবন করা যায় একমার সংশ্লন্ট 
যুগে বিদ্যমান জাঁবনের বৈষায়ক অবস্থা অনুধাবন করলেই এবং 
প্রথমোক্তগুলির উৎস সন্ধান করা যায় এই সমস্ত বৈষায়ক অবস্থার মধ্যেই -- 
এই প্রাতিজ্ঞাঁট শুধু অর্থশাস্ত্রের পক্ষেই নয় সমস্ত ইতিহাসাশ্রত বিজ্ঞানের 
পক্ষেও এক বৈপ্লাবক আঁবন্কার -- আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের 
এমন সমস্ত শাখাই ইতিহাসাশ্রত। 'মানুষের চৈতন্য তাদের আস্ত্ব নির্ধারণ 
করে না, বরং তাদের সামাজিক আস্তত্বই তাদের চৈতন্য নিরধধারণ করে।' 
এই প্রাতিজ্ঞাট এত সরল যে ভাববাদী ভন্ডামতে নিমগ্ন নয় এমন যে কোনো 
লোকের কাছেই তা স্বপ্রকাশ হওয়া উচিত। কিন্তু এর ফলে দেখা দেয় 
অত্যন্ত বৈপ্লাবক পাঁরণাঁতি -- শুধু তত্বগত ক্ষেত্রেই নয়, বাবহারিক ক্ষেত্রেও । 
শবকাশের এক বিশেষ স্তরে বিদ্যমান উৎপাদন-সম্পকের সঙ্গে কিংবা -- 
একই কথা শুধ্‌ আইনগত ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে -- এ যাবং সেগুলি 
যার কাঠামোর মধ্যে কাজ করেছে সেই মািকানা-সম্পকেরি সঙ্গে সমাজের 
বৈষায়ক উৎপাদন-শাক্তগুঁলির সংঘাত বাধে। এই সম্পর্ক উৎপাদন- 
শাক্তগুলির বিকাশের আকার থেকে পরিণত হয় তাদের শৃঙ্খলে। তখন 
শুরু হয় সমাজ-বপ্লবের যুগ। অর্থনৌতিক বানিয়াদের ক্ষেত্রে পারবর্তনের 


* দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থের পৃঃ ১১-১৬। -- সম্পাঃ। 
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ফলে, আগেই হোক অথবা পরেই হোক, সমগ্র বিশাল সৌধটির রূপান্তর 
ঘটে। ...উৎপাদনের বুর্জোয়া সম্পর্ক হল উৎপাদনের সামাজিক প্রান্রুয়ার 
সর্ণশেষ বৈরভাবাপন ধরন - ব্যাঞ্তগত বৈরভাবের অর্থে বৈরভাবঝাপন্ন নয়, 
বরং ব্যক্তির আন্তত্বের সামাজিক অবস্থা থেকে উদ্ভুত বৈরভাবের অর্থে -- 
কস্তু বুর্জোয়া সমাজের ভিতরে বিকাশমান উৎপাদন-শাক্তগ্যাল এই 
বৈরভাব নিরসনের বৈষাঁয়ক অবস্থাও সৃম্টি করে।* আমাদের বস্তুবাদী 
প্রতপাদ্য আরও অনুসরণ করে আমর। তাকে বর্তমান কালের ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করামান্ই এক স্াবশাল বিপ্লবের সম্ভাবনা তাই আমাদের সামনে 
উপরাস্থিত হয়, এত বিরাট বিপ্রব আগে কখনও ঘটে নি। 

সযত্রওতর বিচারে সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে মানুষের চৈতন্য তাদের 
আন্তত্বের দ্বারা 'িধবারত হয়, এর উল্টোটা নয় -- এই আপাত সরল 
প্রাওিজ্ঞাবাক্যাটর প্রথম পাঁরণাঁতিই সর্বরূপ ভাববাদকে, এমন কি সংগোপনতম 
ভাববাদকেও প্রত্যাখ্যান করে, এতিহাসিক বিষয় সম্পর্কে সমস্ত প্রথাগত ও 
1চরাচারিত মতামতকে বাতিল করে। রাজনৈতিক যাাক্ততকের গোটা 
পরম্পরাগত ভাঁঙ্গটা বিপর্যস্ত; দেশপ্রোমক মহানুভবতা ক্ষুন্ধভাবে এরূপ 
নশীতানষ্ঠাহীন ব্যাখ্যায় আপাত্ত তোলে। নতুন দাষ্টকোণাঁট যে শুধু 
বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রবক্তাদেরই নয়, যাঁরা 11১50, €৪91106) 2ি26016 
জাদুমন্ত্ে পাঁথবীর বৈপ্রবায়ন ঘটাতে চেয়েছিলেন সেই ফরাসী 
সমাজ তন্ত্ীীবর্গকেও ক্ষুদ্ধ করবে, তা তাই অবশ্যন্তাবী ছিল। কিন্তু কলকণ্ঠ 
জার্মান স্থল গণতল্তীদের তা পুরোপ্ীর রূন্ট করে তুলেছে। তা সত্বেও 
নিজেদের স্বার্থে বোধের অসাধরণ অভাব থাকলেও, নতুন ধ্যানধারণাগযাীলর 
ভাব টুর করার প্রচেষ্টার প্রাত তাদের পক্ষপাতিত্ব আছে। 

এমন ক একটিমান্র এরীতহাঁসক দষ্টাস্তের উপরেও বস্তুবাদী ধারণার 
ব্যবহাঁরক প্রমাণ-প্রদর্শন বহু বছরের নিভৃত গবেষণা-সাপেক্ষ এক বৈজ্ঞানক 
কাজ ছিল, কারণ এ কথা স্পম্ট যে এ ব্যাপারে নিছক ফাঁকা বুলিতে কিছু 
পাওয়া যাবে না এবং সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা সমালোচনাত্বকভাবে পরীক্ষিত 
এতিহাসিক মালমশলাব গ্রাচুরযই শুধু এরূপ এক সমস্যার সমাধান সম্ভব 
করে তুলতে পারে। আমাদের পার্ট রাজনৌতক মণ্ে চালিত হয়েছিল 
ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের দ্বারা, তাই বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানক লক্ষ্য অনুসরণে বাধা 


* পুষ্টবা, এই গ্রন্থের পও ১৪-১৬। - সম্পাহ। 
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এসেছিল। তা সত্তেও, বৃনিয়াদশ ধারণাট পার্টর সমস্ত সাহতাকর্মের 
মধ্য দিয়ে একটি আঁবাচ্ছিল্ন সূত্রের মতো রয়েছে। এগ্ীলর প্রতোকাঁট 
দেখায় যে প্রাতাঁট বিশেষ ক্ষেত্রে অবধারতভাবেই রাজনৈতিক কর্ম- 
তৎপরতার সূত্রপাত ঘটেছিল বৈষাঁয়ক কারণ দিয়ে, সহগামী শব্দাবলগ দিয়ে 
নয়, এবং রাজনৈতিক কর্মতংপরতা ও সেগুলির ফলাফলের মতো 
রাজনৈতিক ও আইনগত শব্দাবলশই বরং উদ্ভুত হয়েছিল বৈষাঁয়ক কারণের 
মধ্যে। 

১৮৪৮-১৮৪৯এর বিপ্লবের পরাজয়ের পরে, যখন বাইরে থেকে 
জার্মানির উপরে কোনোর্প প্রভাব বিস্তার করা ক্লুমেই বোঁশ অসম্ভব 
হয়ে উঠেছিল সেই সময়ে আমাদের পার্টি দেশাস্তরীদের কলহের 
ক্ষেত্রাট -- কারণ সেটাই ছিল অবশিম্ট একমান্ত সন্ভাব্য কাজ ছেড়ে 
দিয়েছিল ইতর গ্বণতল্লীদের হাতে। ভারা যখন প্রাণ ভরে পরস্পরের 
পশ্চাদ্ধাবন করে বেড়াচ্ছিল, আজ মারামার করছিল, কাল ভাই পাতাচ্ছিল, 
তার পরের 'দিন আবার প্রকাশ্যে পরস্পরের খেউড় করাছল. তারা যখন সারা 
আমোঁরকায় ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিল এবং তার অব্যবাহত পরেই আরেক দফা 
বিবাদ শুরু করেছিল সংগৃহীত সামান্য ছু মুদ্রার ভাগ-বাঁটোয়ারা 
নিয়ে আমাদের পার্ট তখন সানন্দে আরেকবার কিছুটা প্রশাস্তপূর্ণ সময় 
পেয়েছিল গবেষণাকর্মের জন্য। তার বিরাট সাধিধাটা ছিল এই যে তার 
তত্ব্গত বনিয়াদ ছিল এক নতুন বিজ্ঞানসম্মত ধারণা, যার বিশদশকরণের 
জনা যথেম্ট কাজ দরকার হয়েছিল; এমন কি একমাত্র এই কারণেই দেশান্তরী 
'মহামানবদের' মতো এত নীতিত্রন্ট সে কখনও হতে পারে 'নি। 

আলোচা গ্রন্থাঁট এই সমস্ত অধায়নেরই প্রথম ফল। 


আলোচ্য রচনাঁটর মতো একটি রচনার উদ্দেশা শুধু অর্থশাস্টের প্‌থক- 
পৃথক অংশের অসংলগ্ন সমালোচনা কিংবা 'বাচ্ছল্নভাবে এক-একাঁট 
অর্থনোৌতিক বিষয়ের আলোচনা হতে পারে না। বরং, শুরু থেকেই এটির 
উদ্দেশ্য হল অর্থশাস্তের সমগ্রতার এক প্রণালীবদ্ধ সংক্ষিপ্তসার দেওয়া 
এবং বুর্জোয়া উৎপাদন ও বুর্জোয়া বিনিময়ের নিয়ল্্ক নিয়মগলির 
সৃসংবদ্ধ বিশদশকরণ উপাস্থিত করা । এই বিশদশকরণ একই সঙ্গে অর্থনোতিক 
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সাহত্যের এক সর্বাত্মক পর্যালোচনা, কারণ অর্থনীতবিদরা এই সমস্ত 
নিয়মের ভাষ্যকার ও সাফাই গ্াইয়ে ছাড়া অন্য কিছ নয়। 

বিজ্ঞানের কোনো শাখাকেই তার বিশেষ আন্তর সুসংগাঁততে বিবৃত 
করার কোনোরূপ প্রচেম্টা হেগেলের মৃত্যুর পর হয় নি বললেই চলে। 
সরকারি হেগেলীয় ঘরানা গুরুর ডায়ালেকটিকসের শুধু সরলতম 
কোঁশলগুলিই আত্মস্থ করেছিল এবং সেগুলিকে প্রয়োগ করেছিল যন্রতন্র, 
তদুপাঁরি প্রায়শই হাসাকর অযোগ্যতাসহকারে। অন্তত তাদের দিক দিয়ে, 
হেগেলের গোটা উত্তরাধকারকে একান্তভাবে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল 
একটা মাপনদণ্ডের মধ্যে, যার সাহাযো যে কোনো বিষয়কে জোড়া-তাড়া 
[রয়ে একা আকাতি দেওয়া যেত এমন ধরাবাঁধা কতকগুলি শব্দ ও উক্তির 
মধ্যে, যার একমান্ত অবাঁশম্ট উদ্দেশা ছিল যখনই তাদের মধ্যে চিন্তার ও 
মূরানার্দঘ্ট জ্ঞানের অভাব দেখা যেত তখনই সবিধাজনকভাবে আত্মপ্রকাশ 
করা। তাই, বন-এর জনৈক অধ্যাপকের কথায়, ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছিল 
যে এই হেগেলপম্থীরা কিছুই জানত না, কিন্তু লিখতে পারত সব ছু 
সম্পকেে। ফলও অবশ্য হয়েছিল তদনূরপ। যত আত্মাভমানই থাক না- 
কেন, এই ভদ্রলোকেরা কিন্তু নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধে যথেম্ট সচেতন 
ছিলেন, তাই তাঁরা যঙ্দূর সম্ভব বড়-বড় সমস্যা এড়িয়ে গেছেন। বানপ্রস্থগত 
অশ্মীভূত ধরনের জ্ঞান স্বীয় ক্ষেত্রে অটল ছিল তার উৎকৃষ্টতর 
বাস্তবতথামূলক জ্ঞানের দরুন, এবং ফয়েরবাখ দৃরকল্পনামূলক ধারণা 
পারতাঙগ করার পর হেগেলবাদ শ্রমে ক্রমে অবল[প্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং 
মনে. হয়েছিল যে বিজ্ঞানের উপরে আবার সেকেলে আঁধাবদ্যা আঁধপত্য 
বিস্তার করেছে তার কঠোর বগগাাাীল নিয়ে। 

এর কতকগুলি রীতিমত স্বাভাবিক কারণ ছিল । শন্যগভ“ কথায় যার 
পাঁরণতি ঘটেছিল সেই হেগেলীয় 'ডায়াডোখির' [উত্তরাধিকারীর। নিয়মের 
পরে স্বাভাঁবকভাবেই দেখা দিয়েছিল এক কালপর্ব যেখানে বিজ্ঞানের 
মূর্ত আধেয় আরেকবার বাহ্যক 'দিকাঁটর উপরে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। 
আঁধকন্ত, ১৮৪৮-এর পরে আরন্ধ বিরাট বুয়া বিকাশ অনুযায়ী জার্মান 
একই সঙ্গে অসাধারণ উৎসাহ নিয়ে প্রাকীতিক বিজ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ 
করোছল: দূরকল্পনামূলক প্রবণতা যার মধ্য কখনোই প্রকৃত কোনো 
গুরুত্ব অজ্ন করে নি সেই বিজ্ঞানগ্ীলর কেতা চালু হওয়ায় পুরনো 
আঁধাবদাক ঠিন্তাপ্রণালী, এমন ক তোল্ফ-এর চরম তুচ্ছ ধিষয় প্স্ত, 
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দূত অগ্রসর হয়েছিল। হেগেল বিস্মৃত হয়ে যান এবং প্রাকতিক বিজ্ঞানে 
দেখা দেয় এক নতুন বস্তুবাদ: অঙ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদের সঙ্গে 
নীতিগতভাবে তার তফাং ছল আতি সামান্য এবং তার প্রধান সৃবিধাটা ছিল 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বিশেষত রসায়ন ও শারীরবৃত্ত-সংশ্লান্ত তথ্যের শুধু 
আঁধকতর পংাঁজ। প্রাক-কাণ্টীয় কালপর্কের সংকীর্ণ মনস্ক চিন্তাপ্রণালগ 
সবচেয়ে মামুলি ধরনে পুনরাবৃত্তি করেছেন বুযখনার ও ফগট এবং যান 
ফয়েরবাখের নামে দোহাই পাড়েন সেই মলেশট পর্যন্ত সরলতম বর্গগণীলব 
মধ্য 'দয়ে অত্যন্ত চিন্তাবনোদনকর ভাঙ্গতে ঘন-ঘনই নাকানি-চোবানি খান। 
বৈশিষ্টাহীন বুর্জোয়া মনের ছ্যাকড়া গাঁড়র বেতো ঘোড়া বাহা রূপ থেকে 
কারণকে যে-পারখাটি আলাদা করে রেখেছে ভার সামনে এসে 
কিংকর্তব্াবিমূঢ় হয়ে হোঁচিট খায়: কিন্তু কেউ যাঁদ বিমূর্ভ যাক্তর আতি 
বন্ধর ক্ষেত্রটির উপর 'দিয়ে ধাবমান হতে চান তা হলে তাঁর ছ্যাকড়া গাঁড়র 

সুতরাং, এই প্রসঙ্গে এমন একটি প্রশ্নের মীমাংসা করা দরকার 
হয়েছিল যা ঠিক অর্থশাস্তের সঙ্গে সম্পরকতি ছিল না। 
কোন বৈজ্ঞানক পদ্ধীত ব্যবহার করা উচিত ছিল” এক দিকে ছিল 
হেগেলের রেখে-যাওয়া রাঁতিমত 'দৃরকজ্পনামূলক' রূপে হোগেলণয় 
ডায়ালেক্টক্স. এবং অন্য 'দকে মামূলি, প্রধানত ভেল ফপয়, আধিবিদাক 
পদ্ধাতি, যা আবার প্রচলিত হয়োছিল এবং বুর্জোয়া অর্থনীগিতিবিদরা তাঁদের 
মোটা-মোটা অসংলগ্ন গ্রন্থ রচনার জনাও যা ব্যবহার করেছিলেন। দ্বিতগিঃ 
পদ্ধাতাটকে তত্বগতভাবে চূর্ণীবচূর্ণ করে দিয়েছেন কান্ট এবং শেষ 
করে হেগেল, যার ফলে কারক্ষেত্রে এর শ্রমাগত ব্যবহার সম্ভব করে তোলা 
যেত একমাত্র জাড্য দিয়ে এবং এক বিকল্প সরল পদ্ধাতর অভাব 'দিয়ে। 
অন্য দিকে. বিদামান রূপে হেগেলীয় পদ্ধাতিটি ছিল রীতিমতো অপ্রযোজ্য। 
তা ছিল সারগতভাবে ভাববাদী এবং এক্ষেত্রে প্রধান বিষয়টি ছিল এমন 
এক বিশ্ব-দ্যাম্টভাঙ্গর বিশদশকরণ যা পূর্ববতাঁ যে কোনো দাঁষ্টিভাঙ্গর 
গ্রহণ করেছিল বিশুদ্ধ চিন্তাকে. পক্ষান্তরে এখানে প্রচ্ছান-বিন্দুটি হতে হবে 
অমোঘ তথ্যাবলণ। যে-পদ্ধীত তাঁর নিজেরই স্বীকাতি অনুযায়শ কছ না 
থেকে কিছ না-র মধ্য দিয়ে কিছু না-য় এসেছে' তা এই আকারে কোনো 
মতেই উপযুক্ত ছিল না। তা সত্তেও, লভ্য সমস্ত যৌক্তিক বন্তু-উপাদানের 
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মধ্যে সেটাই 'ছিল একমান্র উপাদান যা অন্তত উৎস-বিন্দু হিসেবে কাজ করতে 
পারত। তা সমালোচনার কবলে পড়ে নি, উচ্ছেদ হয়ে যায় নি, মহান 
ডায়ালেকটিক্-বিশারদের কোনো প্রাতিপক্ষই গরীয়ান্‌ সৌধাটতে একটিও 
ফাটল ধরাতে পারে নি। তা ছিল বিস্মৃত, কারণ হেগেলীয় ঘরানা তাকে 
প্রয়োগ করতে জানত না। তাই, সর্বপ্রথমে হেগেলীয় পদ্ধাতর এক 
পুঙ্খানুপুত্খ পর্যালোচনা চালানো অত্যাবশ্যক 'ছিল। 

হেগেলের যুক্তি প্রণালীর মধ্যে নাহত অসাধারণ ইতিহাস-বোধই 
অন্যান্য দার্শনকের যুক্ত প্রণালী থেকে তাকে বাশম্টভাবে পৃথক করে। 
প্রযুক্ত ধরনটি যত বিমূর্ত ও ভাববাদীই হোক না-কেন, তাঁর ধ্যানধারণার 
ক্রমবিকাশ সব সময়ে বিশ্ব ইতিহাসের ক্রমাবকাশের সমান্তরালভাবে অগ্রসর 
হয়, এবং শেষোক্তটিকেই, বস্তুত, মনে করা হত প্রথমোক্তটর প্রমাণ বলে। 
যাঁদও তা প্রকৃত সম্পর্ককে উল্টে দিয়েছিল এবং তাকে দাঁড় কারয়েছিল 
মাথার উপরে, তা হলেও প্রকৃত আধেয়টি তাঁর দর্শনের মধ্যে অবধারিতভাবেই 
অঙ্গীভূত ছিল, বিশেষ করে এই জন্য যে হেগেল -- তাঁর অনুগামীদের 
মতো অজ্ঞতার উপরে নির্ভর করতেন না. তিনি ছিলেন সর্বকালের 
শ্রেষ্ঠ পাঁণ্ডিত চিন্তানায়কদের অন্যতম । তিনিই সর্বপ্রথম দেখাতে চেষ্টা 
করোছলেন যে একটা ক্রমাবকাশ আছে, ইতিহাসে আছে এক স্বকীয় 
সূসংগাঁতি, এবং তাঁর ইতিহাসের দর্শনের কোনো-কোনো 'জীনস এখন 
আমাদের কাছে যত অদ্ভুতই মনে হোক না-কেন, তাঁর পূর্বসৃরীদের, তথা 
তাঁর অনুসারী যাঁরা সাধারণ এীতিহাঁসিক মন্তবাদি উপাস্ছিত করার সাহস 
দেখিয়োছিলেন তাঁদের তুলনায় মূল ধারণার চমৎকারত্ব আজও প্রশংসনীয়। 
ইতিহাস সম্পর্কে এই উল্লেখষোগা ধারণা পাঁরবাপ্র হয়ে আছে 42178717- 
11)17010/0, 45511161111 ও (৮০501)101)1 শো [91110501)1)০-তৈ, এবং বন্তু- 
উপাদান সর্বত্র উপাস্থিত করা হয়েছে এ্রীতহাঁসকভাবে, এক ননার্দিষ্ট 
এতিহাঁসক পারপ্লোক্ষিতে, যাঁদও এক বিমূর্ত বিকৃত ধরনে। 

ইতিহাস বিষয়ে এই যুগান্তকারী ধারণা ছিল নতুন বস্তুবাদী দৃম্টিভাঙ্গর 
প্রতাক্ষ তত্বগত পূর্বশর্ত এবং ইতিমধ্যেই তা যৌক্তক পদ্ধাতর সঙ্গেও 
যোগসত্রস্বরূপ হয়ে উঠেছল। যেহেতু, এমন কি বশ্দ্ধ যুঁক্তর' দৃষ্টিকোণ 
থেকেও, এই ধিস্মীত ডায়ালেক-টক্স এরূপ ফল প্রসব করেছিল এবং 
তদুপার অত্যন্ত অনায়াসে পূর্বেকার গোটা যাঁক্তশাস্ত ও আধিলিদ্যার 
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বিচারের চাইতে আরও বোশ কিছু ছিল। কিন্তু গোটা প্রাতিষ্ঠিত দর্শনশাস্ত 
যা এাঁড়য়ে গেছে এবং এখনও এাঁড়য়ে যাচ্ছে, এই পদ্ধতির সেই পর্যালোচনা 
বড় সামান্য বিষয় ছিল না। 

হেগেলীয় যাাক্তবিজ্ঞান থেকে এই ক্ষেত্রে হেগেলের আসল 
আবিম্কারগহলির অস্তঃসারাটকে বার করে নেওয়া এবং ভাববাদণী মোড়ক 
ঘুচিয়ে দ্বান্দিক পদ্ধতিকে ধারণাগত বিবর্তনের যা একমা সাঠক প্রণালখ 
সেই সরল রূপে প্রাতিষ্ঞঠা করার কাজ হাতে নিতে পারার মতো একমাত্র 
ব্যাক্তি ছিলেন মার্কস এবং এখনও একমান্ন ব্যাক্তি ?তানই। আমাদের মনে 
হয়, মাক্সের অর্থশাস্ত্র বিচারের অস্তীর্নীহত পদ্ধাতর সম্প্রসারণ এমন 
একটা ফল যা ধাঁনয়াদী বস্তুবাদী ধারণা থেকে কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। 

পদ্ধাত নির্ণয়ের পরেও অর্থশাস্ত্ের বিচার 'বন্ন্ত করা যেত দুই 
ভাবে -- এঁতিহাসিকভাবে ও যৌক্তিকভাবে। যেহেতু ইতিহাসের গাতিপথে, 
তার সাহাত্যিক প্রততিফলনে যেমন হয়, ক্রমবিকাশ অগ্রসর হয় মোটামুটি 
সরলতম থেকে জঁটিলতর সম্পকেরি দিকে, তাই অর্থশাস্মের ীতিহাঁসক 
বিকাশ ছিল এক স্বাভাবিক সত্রস্বরৃ্প,. পর্যালোচনায় যাকে প্রস্থান-বিন্দ 
হিসেবে গ্রহণ করা যেত, এবং তা হলে অর্থনৈতিক বগগুলি সামাগ্রকভাবে 
যৌক্তিক ব্যাখ্যানের মতো একই অনংক্রমে দেখা দিত । মনে হয় এই ধরনাটর 
সুবিধা হল আঁধকতর প্রাঞ্জলজতা, কারণ তা প্রকৃত বিকাশের উৎসসন্ধান 
করে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে তা হত বড় জোর আরও জনবোধা । ইতিহাস প্রায়শই 
চলে দ্রুত পদাবিক্ষেপে এবং আঁকা-বাঁকা রেখায়, এবং সব সময়ে তাকে 
অনুসরণ করে চলতে হত বলে শুধু যে সামান্য গুরুত্বসম্পন্ন মালমশলা 
প্রচুর পরিমাণে অন্তভূক্তি করতে হত তাই নয়, চিন্তার ধারায় ঘন-ঘনই ছেদ 
দিতে হত; আঁধকন্তু, বুর্জোয়া সমাজের ইতিহাস ছাড়া অর্থশাস্মের ইতিহাস 
লেখা অসম্ভব হত, এবং সমস্ত প্রাথামক সমীক্ষার্দ না-থাকার দরুন কাজটা 
তাই হয়ে উঠত 'বিরাট। সৃতরাং, যৃক্তগত বিচার পদ্ধাতই ছিল একমান্ 
উপযুক্ত দম্টভাঁঙ্গ। বস্তুতপক্ষে, তা অবশ্য এ্রীতহাঁসিক পদ্ধাত ছাড়া আর 
কছ নয়, শুধু এঁতিহাঁসক আঁকঙ্গকবাঁজত ও আপাতিক ঘটনাবহপন। এই 
ইতিহাস যে-িন্দুটি থেকে শুরু হয় সেটাই হবে চিন্তার ধারার প্রারন্ত- 
স্থলও, এবং তার আঁধিকতর অগ্রগতি হবে শুধু এঁতিহাঁসক গাঁতপথের 
প্রাতফলন -_ ধবমূর্ত ও তত্বগতভাবে সুসংগত রূপে। প্রতিফলন 
সংশোধিত হলেও, তা সংশোধিত হবে প্রকৃত এ্রতিহাঁসক গাঁতপথেরই 
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দেওয়া নিয়ম অনুযায়শ, এবং প্রাতট বিষয়কে পরাক্ষা করা যাবে বিকাশের 
সেই স্তরে, যে-স্তরে তা তার সম্পূর্ণ পরিণাঁতিতে, তার চিরায়ত রূপে শিয়ে 
পেপছয়। 

প্রথম ও সরলতম যে-সম্পর্ক এতিহাসিকভাবে. প্রকৃতপক্ষে পাওয়া যায় 
আমরা এই পদ্ধাতিতেই সেই সম্পর্ক দিয়ে শুরু কার, এই ক্ষেত্রে লভ্য প্রথম 
অর্থনোতিক সম্পক দিয়ে । আমরা এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ কাঁর। এ যে একটা 
সম্পর্ক, সেই ঘটনাটাই বোঝায় যে তর পট দিক আছে, যে-দুঁটি পরস্পরের 
সঙ্গে সম্পাক্ৃত। এই দিক দুটির প্রতিটি পৃথকভাবে ববেচনা করা হয়: 
এতে প্রকাশ পায় তাদের পারস্পারিক আচরণ, তাদের ব্যাতহারমূলক ক্রিয়া । 
স্বাবরোধ দেখা দেবে, সেগুলির সমাধানও দরকার হবে। কিন্তু আমরা 
যেহেতু শুধু আমাদের মনে যা ঘটে সেই বিমূর্ত মানাঁসিক প্রক্রিয়া বিবেচনা 
করছি না, করাছ এক প্রকৃত ঘটনাকে যা কোনো না কোনো সময়ে বন্তুতই 
ঘটে গেছে, কিংবা যা এখনও ঘটছে, সেই হেতু এই স্বাবরোধগ্লি কাক্ষেত্রে 
দেখা দিয়ে থাকতে পারে এবং সম্ভবত সমাধানও হয়ে থাকতে পারে। 
আমরা এই সমাধানের প্রণালন সন্ধান করলে দেখতে পাব যে তা কার্যকর 
করা হয়েছে এক নতুন সম্পর্ক স্থাপন করে, সেই সম্পকেরি দুটি বিরোধী 
দককে তখন আমাদের বর্ণনা করতে হবে. ইত্যাদি। 

অর্থশাস্ত শুরু হয় পণ্যসামগ্রশর সঙ্গে, যখন ব্যাক্তমানুষরা অথবা আদম 
সম্প্রদায়গল উৎপন্ন দ্রব। বিনিময় করে, সেই মুহূর্ত থেকে। যে উৎপন্ন 
ব্যাট বিনিময় করা হচ্ছে সেটি একটি পণাসামগ্রী। কিন্তু তা নিছক জিনিস 
বলেই পণাসামগ্রী, উৎপন্ন দ্রব্যাটি দা বাক্ত বা সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি 
সম্পর্কের সঙ্গে, যারা এখন আর একই বাক্তর মধ্যে একীভূত নয় সেই 
উৎপাদনকারশ ও উপভোক্তার মধোকার সম্পকেরি সঙ্গে যুক্ত। এখানেই 
একটি অন্ভুত ঘটনার দণ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে, এই ঘটনা পারব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে 
সমগ্র অর্থশাস্ত্রের মধো এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের মনে তা গুরুতর 
ধবভ্রাস্ত সৃষ্টি করেছে -- অর্থশাস্ত বন্তুনিচয় নিয়ে ভাবিত নয়. ভাবিত 
ব্যাক্তদের মধো সম্পর্ক এবং চূড়াস্ত বিশ্লেষণে শ্রেণীগলির মধ্যে সম্পর্ক 
নিয়ে: এই সম্পকর্গুলি অবশা সর্বদাই বন্তুনিচয্মের সঙ্গে বাঁধা এবং বন্ধু 
রূপে আত্মপ্রকাশ করে। 'বাচ্ছনন কয়েকটি ক্ষেত্রে অল্প কয়েকজন 
অর্থনীতাঁবদের এই সম্পর্ক বিষয়ে আত সামানা ধারণা থাকলেও, মার্কসই 
সর্বপ্রথম সমগ্র অর্থশাস্ত্ের পক্ষে জার তাৎপর্য প্রকাশ করে দুরূহতম 
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সমস্যাগুলিকে এত সহজ ও সুস্পন্ট করে তুলেছেন যে এমন কি বুঞ্জেশয়া 
অর্থনীতাবিদরাও এখন সেগ্ঁল হদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবেন। 

পণ্যসামগ্রীর, অর্থাৎ দুটি আদম সম্প্রদায়ের স্বতঃস্ফূর্ত দ্ুব্য-বানময়ে 
প্রথমে তা ধারে-ধীরে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করে সেইভাবে নয়, বরং 
সম্পূর্ণরূপে বিবার্ধত পণাসামগ্রীর বিভিন্ন দিক যাঁদ আমরা বিবেচনা করে 
দেখি, তা হলে আমাদের সামনে তা উপস্থিও হয় দুটি কোণ থেকে: 
ব্যবহার-মূল্য ও 'বানময়-মূল্যের কোণ থেকে, এবং এইভাবে আমরা সঙ্গে 
সঙ্গে এসে পেশছই অর্থনোৌতিক িতকের রাজছে। বিকাশের বঙমান স্তরে 
জার্মান দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি যে অন্তত পুরনো আপাতিসরল আঁধবিদাক পদ্ধাতর 
চাইতে ততখানই শ্রেম্ঠতর যতখানি উন্নততর মধায্‌গের পরিবহণের উপায়ের 
চাইতে রেলপথ -- এই ঘটনার একটা জাজবল্যমান দস্টান্ত যাঁদ কেউ দেখতে 
চান তা হলে জ্ত্াডাম স্মিথ বা খ্যাতমান অন্য কোনো প্রামাণা 
অর্থননীতাঁবদের রচনা পড়ে দেখুন, বানময়-মূল্য আর বাবহার-মূল্য এই 
ভদ্রলোকদের কী দুর্ভোগে ফেলোছিল, দুটিকে যথাযথভাবে পৃথক করে 
বুঝতে এবং প্রাতাটর বিশিষ্ট নির্ধারত রূপ প্রকাশ করতে তাঁদের কণ 
অসুবিধা হয়েছিল এবং তার পরে তুলনা করে দেখুন মার্কসের দেওয়। 
সুস্পম্ট, সরল ব্যাখ্যা । 

ব্যবহার-মূল্য ও 'বানময়-মূল) ব্যাখ্যা হওয়ার পর দুটির প্রত্যক্ষ 
এক্য হিসেবে পণাসামগ্রীকে বর্ণনা করা হয়েছে যখন তা বানময়-প্রক্রিয়ায় 
প্রবেশ করে। এখানে যে বিরোধগুঁল দেখা দেয় তা ২০ ও ২১* প্ঠায় 
পাওয়া যাবে । আমরা শুধু উল্লেখ করছি যে এই বিরোধগদাল শুধু তত্গত, 
বিমূর্ত কারণেই কেতিহলোন্দীপক নয়, প্রত্যক্ষ বিনিময়, অর্থাৎ সরল 
দ্ব্য-বানময়ের চার থেকে উদ্ভূত অস্বীবধাগ্ীল এবং বিনিময়ের এই প্রথম 
স্থল রূপটির সামনে অবশ্যস্ভাবীরূপে যেসব অসন্ভাবাতা দেখা দিয়োছিল 
সেগঁলও এই বিরোধের মধ্যে প্রাতিফীলিত। এই সমস্ত অসন্তাব্তার সমাধান 
আঁজত হয় এক বিশেষ পণ্যসামগ্রীর -- অর্থের -- উপরে অন্য সমস্ত 
পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের পারিচায়ক হওয়ার গূণ আরোপ করে। অর্থ 
বা সরল সন্চলন এর পরে 'বশ্লেষণ করা হয়েছে "দ্বতীয় অধ্যায়ে, যথা €১) 
মূল্যের পারমাপ হিসেবে অর্থ এবং একই সঙ্গে অর্থের হিসাবে পারমাপ 


* এই খন্ডের পৃঃ ৩৭-৪০। _ সম্পাঃ। 


৬৯ 


করা মূল্য, অর্থৎ দাম, আরও সযতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, (২) সন্জলনের 
উপায় হিসেবে অর্থ এবং (৩) দুটি দিকের এক্য, প্রকৃত অর্থ, যা 
সামাগ্রকভাবে বুর্জোয়া বৈষায়ক সম্পদের পারিচায়ক। প্রথম ভাগ এইখানেই 
শেষ, অর্থের পধঁজতৈে রূপাস্তরের বিষয়টা বাকি রাখা হয়েছে দ্বিতীয় 
ভাগের জন্য। 

দেখা যাচ্ছে যে এই পদ্ধাতিতে বাদ্ধগত ব্যাখ্যা কোনো ক্রমেই বিশৃদ্ধ 
বিমূর্ত ক্ষেত্রের মধ্যে সীমিত রাখার দরকার নেই। বরং, এর জন্য দরকার 
এতিহাসিক দণ্টাত্র উপস্থাপন এবং বাস্তবের সঙ্গে নিয়ত সংযোগ । এরূপ 
বহুবিধ সাক্ষা প্রমাণ তাই সান্নবোশিত হয়েছে, ভাতে উল্লেখ আছে সামাজিক 
1বকাশের প্রকৃত এতিহাসিক ধারায় 'বাভন্ন স্তরের, তথা অর্থনোতিক 
সম্পর্কের প্রাঞ্জল সংন্ঞার্থ প্রণয়নের সূত্রপাত যাতে করা হয়েছে সেই সমস্ত 
অর্থনোতিক রচনার। বিশেষ, অল্পবিস্তর একপেশে বা তালগোল পাকানো 
ব্যাখ্যার পর্যালোচনা যাাঁক্তগত ব্যাখাতেই অনেকখানি দেওয়া হয়েছে এবং 
তা রীতিমত সংাক্ষপ্ত রাখা যেতে পারে। 

বইটির অর্থনোতিক বিষয়বস্তু তৃতীম একাঁট প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে। 
1৪১1 


১/৫৯ সালের ৩ থেকে 
১৫ অগ/স্টর মধো খলাখও 


1১] 
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টকা 


দ্ন্টব্য এই গ্রন্থের পর ২০৭ প্‌ঃ ১১৯ 


/66118501161 4:621767:611171 1১711111,11071616111111011 08106167874 -- ৯ জানবার 
১৮৪২ থেকে ৩১ মাচ ১৮৪৩ পর্যন্ত কলোনে প্রকাশিত দৈনিক 
ংবাদপন্ন। প্রচশীয় সার্বভোমন্বনাদের বিরোধ! রাইন প্রদেশের বহজোয়াশ্রেশখর 
সদস্যরা এট প্রাতদ্ঠা করেছিলেন। এই পাঁত্রকায় মাস প্রবন্ধ দিতে শুরু 
করেন এরীপ্রল ১৮৪২-এ এবং তার পরের অক্টোবর মাসে তার একজন সম্পাদক 
হল। [1)61701501)0 2511920এ এঙ্গেলসেরও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
মার্স যখন সম্পাদক ছিলেন তখন পারকাটির বিপ্লবী ও গণভান্পিক চবি 
প্রকটতর হয়ে ওঠে। সরকার বিশেষভাবে কঠোর সেম্পর-ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয় 
এবং পরে পান্রকাটি বন্ধ করে দেয়। পৃঃ ১১ 


'য্ঞ রেনিশ লাণ্ডটাগের আলোচনা", “অরণ্যে চৌধর্বান' এবং 'মোজেলের 
সংবাদদাতার আত্মসমর্থন' নামে শার্কসের প্রবন্ধগুঁলির কথা উল্লেখ কর হয়েছে। 
প.১ ১২ 


41114476176 22£1177£ (সাধারণ পাল্রিকা') -- প্রতিক্রিয়াশীল দৈনিক পন্তিকা। 
১৭১৯৮ সালে প্রাতন্ঠিত এবং ১৮১০ থেকে ১৮৮২ পধযস্তি অগসবুর্গে প্রকাশিত। 
১৮৪৩ সালে সমাজতাশ্নিক ও কমিউনস্ট ইউটোপীয় ধারণা 1িবকতভাবে প্রকাশ 
করেছিল। প্ঃ ৭ 
10614508-151575058076 761:700/67 জোর্মান-ফরাসণ বার্ধকশ।) - প্যারসে 
কাল মার্চ ও আনজ্ডঞ রুগের সম্পাদনায় জার্মান ভাষায় প্রকাশিত। 


একটিমাত্র সংখ্যা _: দুই সংখ্যা একত্রে _ প্রকাশিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারি ১৮৪৪-এ। 
মাকরসের “28: 72006 851 16291501061) 16011501001150178076- 01871611- 


7৮" €'আইন বিষয়ে হেগেলশয় দর্শনের পুনাবিচার প্রসঙ্গে। ভূমিকা') ছাড়াও 
এই সংখ্যায় ছিল মার্স ও এঙ্গেলসের অন্যান্য প্রবন্ধও, তা থেকে দেখা যায় 
যে লেখকদ্বয় 'িনশ্চিতভাবেই বন্তুবাদশী ও কমিউনিস্ট দষ্টিভাঙ্গ গ্রহণ করেছেন। 


প্‌ঃ ১২ 


৩ 


[৬ 


1 ৭। 
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[১০। 


1১৪। 


৫৪ 


এঙ্গেলসের 077011555 25611062005 07 1 80008101000116 ('অর্থশাস্্র- 
বিচার প্রসঙ্গে একটি খসড়।') প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করছেন মাক্স। পৃঃ ১৪ 


মাঝাস ও এঙ্গেপাসের রচনা 19010 06815016 10911)01০, ("জার্মান ভাবাদরশ')-র 
প্রসঙ্গোরেখ করা হয়েছে। প্‌ঃ ১৪ 


11481)11971)11 5710 1581211থ1 (মজুরি-শ্রম ও পঠজি') প্রবন্ধের উল্লেখ করছেন 
মাকস। পৃঃ ১৫ 


অগস্ট ১৮৪৭-এব শেষ দিকে মার্স ও এঙ্গেলস এই সামাতি প্রাতষ্ঠা করেন। 
'তার লক্ষ্য ছিল বেলাজয়ামে বসবাসকারী জার্মান শ্রমিকদের রাজনোতিক শিক্ষাদান 
ও বৈজ্ঞানিক কামউনিজমের চিন্তাধারার প্রচার। ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালে বুজোঁয়া 
ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরাজয়ের 'কিছদকাল পর বেলাঁজয়ান পুলিস কর্তৃক তার 
সদসাদের গ্রেপ্তার আর বাহজ্করণের জন্য সমিতির ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। 

প্‌হ ১৫ 


১৬810 18/161711)6151267111714- 0976810657 1)27)076186 (নতুন রোনিশ 
পাঞকা। গণওন্তের মুখপন্র' ) 7 দৈনিক পন্নিকা, গণতল্তশদের প্রলেতারীয় 
অংশের জাঙ্গ মুখপত্র, ১ জন ১৮৪৮ থেকে ১৯ মে ১৮৪৯ পর্যস্ত কলোনে 
প্রকাশিত। এটর প্রধান সম্পাদক ছিলেন মাক্স; জার্মানি ও ইউরোপে বিপ্লবের 
প্রধান-প্রধান প্রশ্ন সম্পর্কে পন্িকাটর দৃষ্টিভঙ্গি যার দ্বারা নির্ধারিত হত, সেই 
সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতেন মাকস ও এঙ্গেলস। জার্মান বিপ্রবের পরাজয়ের 
পর পান্রকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। প্‌ ১৫ 


15016 26771 1)0110 1711)747€  (শনউ ইয়ক টদানক মণ্চ')--১৮৪১ থেকে 
১৯১২৪ পর্যন্ত প্রকাঁশত মার্কন সংবাদপন্র। মাকস এই পান্রকায় অগস্ট ১৮৫১ 
থেকে মাচ ১৮৬২ পর্যন্ত পিখেছেন। অনেকগ্লি প্রবন্ধ এঙ্গেলস লিখেছিলেন 
মর্কসের অনুরোধে । ১৯ শতাব্দীর চল্লশ-পণ্ঠাশের দশকে পন্নিকাঁটিতে 
ততদাসত্ব বিরোধশ প্রগাতিশঈল দাষ্টভীঙ্গ প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১৫ 


মাংস ১৬৬৭ সালে লণ্ডনে বেনামে প্রকাশত উইলিয়ম পেটির গ্রন্থ 
৬11101015৩0 1456৯ 200 00000011)01108৮ থেকে উদ্ধৃতি 1দয়েছেন। 
পঃ ২৯ 
117 515614101 (দশক) ১৭১১ থেকে ১৭১৪ পর্যস্ত লন্ডনে প্রকাশিত 
ইংরেজি দৈনিক সাহিতাপন্র। পৃঃ ৪৯ 


শ্রী ওয়েনের সামান্তারক' ক্ষেত্রগৃলির উল্লেখ আছে 'রকার্ডোর 0. 701600101) 
16) 4১110811151৮ গ্রন্থে (লণ্ডন, ১৮২২, পৃঃ ২১)। সমাজ সংস্কারের 
ইউটোপয় পারকজ্পনা নয়ে ওয়েন প্রমাণ কবাত চেষেছিলেন যে সামাস্তারক 


1১৫ 


!১৬। 


১৮] 


/১৯] 


1২০] 


ক্ষেত্র বা ব্রক্ষেত্রের আকারে পরিকল্পিত জনবসাতগুলি অর্থনীতি তথা গৃহ 
দু-দিক 'দয়েই সবচেয়ে উপযোগী । এ থেকে 'ওয়েনের সামান্তারিক' কথাও 
এসেছিল। পঃ ৫৯ 


জু 


হেনরি ডানিং ম্যাকলিয়ড গলাখি৩ 11) 12101161815 001 150]10168115645 ৮8১ 
গ্রশ্থের চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 111) বাদ 60155100110) জনন, ১৮৫৮ 
পূ ৬০) 


বাঙ্ক-নোটগুলির সোনায় নিরাপত্তাবিধান বাতিল কবাব উদ্দেশো ১৮৪১ সালে 
রবার্ট পীলের উদ্যোগে ইংরেজ সরকার ব্যাক অব ইংলন্ডের সংস্কার-আইন 
জারি করেছিল। এই আইন অনুযায়ী ব্যাজক-নোটগুলিব সোনায় নিরাপও্াাবি- 
ধানের জন্য সোনার সৃনিশ্িত পরিমাণ পীমাবদ্ধ করা হয়। যে-ব্যাক-নোটগএলির 
শোনায় নিরাপত্তাবিধান করা যায় পা, তা সামাধঙ্ধ হপ ১ কোটি 5 লক্ষ পাউন্ড 
স্টালিং-এ। কিন্তু ১৮৪৪ সালেব ব্যাঞক্ক আহ চাল, হওয়া সব্ডেঞ অথের 
সণলনে ব্যাঙক-নোটের পরিমাণ মজ৩-ধনের তহবিলের উপ শিভর করে না, 
বরং সণ্চলনে অর্থের চাহিদার উপর নিভর করে। অর্থনোতিক সংকটকালে 
অথের চাহদা যখন 1বশেষ৩ বেড়ে উদ্োছিল ইংবেতা সরকার তখন সাময়িকভাবে 
ব্যাঙ্ক আইন চাল করা বন্ধ রেখোছল এবং যে ব্যাক নোটের নিরাপগুপিধান 
সোনায় করা হয় নি তার পবেমাণ প্রচুরভাবে বাড়িয়ে দিয়োছল। পৃঃ ৬৯ 


অর্থ ১৭০৭ সালের আক্টু অব ইডানয়নের আগে; এই আইনের ফলে স্কটিশ 
পালামেণ্টের অস্তিত্ব শেষ হয়ে মায় এবং ইংলন্ড ও স্বট ল্যান্ডেব ধধোে সমস্ত 
অথনৈতিক সীমানা লোপ পায়। প্‌ঃ ৭১ 


1০5 15571981191) (ববরিদের আইনকান,ন) 2 পঞ্চম € নবম শতাখপর 
মধো সংকলিত বিভিন্ন জার্মান উপজাঙক প্রথাগঠ বা সাধারণ আইনে 
কথাপন্ন। প্‌ঃ ৭55 


চার খন্ডে 21170915৭06 50072) 140৮, সপ্ুম সংস্করণ, লাঙন, ০৬৮, 
পৃঃ ৫৪ থেকে '500770 (307751017810)08 থে 006 (77960071650 1006 
10৬৫0 06 100001551) 2100 1২215100110 ৮8160 01 1007৮, 11) & 


1,101 561): 10 5. 1৮1০1101১01 (১ 1১8111211781)1 নাল্স জন লেন কা উদ্ধত 


করোছিলেন মাকস। প্‌ঃ ৭৮ 


৮0166 06176121606 016010 1/117)11167 -- ১৮৫২ সালে পেরের ্রাতবৃন্দের 
গঠিত এক বিরাট ফরাসণ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি) এটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
ক্রেডিট-সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপে মধাস্থ হিসেবে কাজ করা এবং শিল্পাভা্তিক 
লিমিটেড কোম্পানি প্রাতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কোম্পানির আয়ের বড় 
অংশটা আসত শেয়ার বাজারে ফাটকাবাজ থেকে । 06016 ১7110 ১৮৬৭ 


২6 


|২১। 


1২২ 


[২৬ 


1২৫| 


1২৬| 


£২৭| 


/২৮। 


[২৯] 


ডে 


সালে দেউীলয়া হয়ে যায় এবং ১৮৭১ সালে উঠে যায়। ১৮৫০-এর দশকে এই 
শতুন ধরনের অর্থ-লগ্নী সংস্থার উদ্ভব এই প্রতিক্রিয়ার কালপর্বাটর উপসর্গমূলক, 
শেয়ার নিয়ে বলগাহশন ফাটকাবাঁজ ছিল এই কালপর্বের বোৌশম্ট। 


জেমস মিল, 011070066 006171000- 41875611005 চাহএ061015 
1১৮ ৬/1)1017 11791921106) তা 009০৪০৫0250 01105 10955 20617819664 
16) 1)11)56 11081 (40117000618 10000 900৫ 01 ্িএ1107791৮681100), 


লশ্ডন, ১৮০৮ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ১০১ 


15697197115 (অর্থনীতিবিদ) -- ১৮৪৩ সাল থেকে লণ্ডনে প্রকাশিত 
রাজনপাভ ও অর্থনীতি-বিষয়ক ইংরোজ সাপ্তাহিক পন্র। বড় শিল্পমালিক 
বুর্জোয়াশ্রেণীর মুখপন। পৃঃ ১১১ 


শামসোর কাঁহনা ৭১6৮ 9017102201)05 01000159206 06501001715, 
(ণপটার গ্লোমিল-এর বিস্ময়কর কাঁহিনণ')-এর নায়ক পটার গ্লোমল একট 
জাদু থালের জন্য তার ছায়া বিক্রি করে দেয়। পৃঃ ১২৩ 


[41100 ি07011195 ৮০70900707) 7001) 07126610০১৭ (পারবারের কর্তার হওয়া 
উচিত বিক্রুয়ে আগ্রহখ, ক্রয়ে নয়)। প্রবীণ কাটো, '0)6 76 70510628 (“কঁষিকার্য 
প্রসঙ্গে) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি। পৃঃ ১৩৮ 


মাক্সি এখানে ১৮৯০ থেকে ১৮২৬ পর্যস্ত আমোরিকায় স্প্যানিশ 
উপানবেশগ্ালর স্বাধীনতার যুদ্ধের কথা উল্লেখ করছেন, এই যুদ্ধের মধ্যে 
লাঁতন আমেরিকার আধকাংশ দেশই স্প্যানশ আঁধপত্য থেকে নিজেদের মুক্ত 
করোছিল। পৃঃ ১৪৫ 
২১ অক্টোবর ১৭২৭ তারিখে রাশিয়া ও চীন যে-কিম্াখতার £রত্তি স্বাক্ষর 
করেছিল তারই প্রসঙ্গোল্লেখ । এই চুক্তব ফলে দু দেশের মধ্যে দ্রব্য-বিনিময় প্রচুর 
বেড়ে যায়। পৃঃ ১৬২ 
চীনের বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তথাকাঁথত দ্বিতীয় আঁহফেন যুদ্ধ। চাঁনের 
পরাজয় ও ল্‌ ১নধমাঁ 'তিয়েনধাসন চুক্তিতে এই যুদ্ধ শেষ হয়। পৃঃ ১৬২ 
শহীদ 'পিটারের অনুচ্ছেদ মার্কস উদ্ধৃত করেছেন উইলিয়ম 'হিকালং প্রেসকটের 
41115007৮01 0100 00170065107 11057069১10) এ (51107110075 ৯16৮ 
07 0106 4/১106160 ৯6১610217 00151115200) 70061191601 076 
030170000 [161709100 00102 গ্রন্থ থেকে খেন্ড ১, লন্ডন, ১৮৫০, 
পৃঃ ১২৩, পাদটীকা)। পঃ ১৬৭ 
জাকব গ্রিম, '056501710116 067 050501)৩ 90790106 ভ্জোর্মাণ ভাষ।র 
ইীতিহাস'), খন্ড ১-২, লাইপৃঁজগ, ১৮৪৮। পৃঃ ১৬৮ 


[৩০] অষ্টদশ শতাব্দীর শেষে জামানিতে ইতিহাস ও আইনের ক্ষেত্রে যে- 


1৩১ 


[৩৬] 


(৩৭] 


৩৮] 


প্রতিক্রিয়াশখল প্রবণতা দেখা দিয়োছল তার কথা বলা হয়েছে। 
পৃঃ ১৮২ 


স্কটিশ অর্থলাগ্রকার ও অর্থনীতাবদ জন ল তাঁর এই উদ্ভট ধারণা 
কার্ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেস্টা করেছিলেন যে নিরাপত্তাবিধানের পর্যাপ্ত কোনো 
ব্যবস্থা ছাড়াই ব্যাঙ্ক-নোট ছেড়ে রাষ্ট্র দেশের সম্পদ বাড়তে পারে। ১৭১৬ 
সালে তান ফ্রান্সে একট ব্যাক প্রতিষ্ঠা করেন, সোটকে জাতীয় ব্যাঙ্কে পাঁরণত 
করা হয় ১৭১৮-র শেষ 'দকে। ব্যাঙ্ক সীমাহীন সংখ্যায় কাগজশ নোট বাজারে 
ছাড়ে এবং সেই সঙ্গে সণ্লন থেকে ধাতুমদ্রা প্রত্যাংার ধরে নেয়। ফলে, শেয়ার 
বাজারে দেখা দেয় ফাটকাবাঁজর এক অভূতপবা বশ), শেষ পর্যন্ত ১৭৯০ 
সালে ব্যাঙ্কটি দেউলিয়া হয়ে যায়, স্ই সঙ্গে লয়ের মততত্তও। পি ১৮৪ 


কাণ্টনেশ্টাল ব্লকেড বা কাণ্টনেন্টাল সিস্টেম" - ১৮০৬ সালে প্রথম 
নেপোলিয়ন কর্তৃক ঘোষিত একটা ডগ । তাতে ইউবে।পীয় দেশগতলকে 
ইংলশ্ডের সঙ্গে ব্যবসা করতে নিষেধ করা হয়। স্পেন, হণ্যান্ড, নেপল্‌স্‌ ফস, 
রাশিয়া, প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ এই কাজে অংশ গ্রহণ কবেছিল। 

প,ঃ ৯৯৫ 


১৮০৭ সালে ঘোষিত কয়েকাট রাজাদেশ (োথত্ 118 (58011061]1-এব কণা 
উল্লেখ কর হচ্ছে। কণ্টিনেণ্টাল রকেড ব্যবস্থায় যেসব দেশ যোগ দিছিল, কয়েকটি 
নরপেক্ষ দেশ এই রাজ্দেশ অনুযায়ী ফলান্সের সঙ্গে ও সেই দেশগলির সঙ্গে বাবসা 
নাষদ্ধ করে। পপ, ১৯৭ 


ভুঁমিকা-টি একটি অসম্পূর্ণ খসড়া, মার্কসের মৃত্যুর পর তরি কাগজপনের 
মধ্যে এটি পাওয়া যাষ। এট প্রথম প্রকাশত হয ১৯০৩ সালে 1) সিহ৫ল ৫1 
পান্রিকায়। প্‌ঃ ২০৭ 


প্রত্টপ্য: জন স্ট্যুয়ার্ট মিল), 1107010016১ 00 সিট0তথে তি এচ)১ (অর্থশাল্ের 
মৃলনশীত'), দুই খন্ডে, খণ্ড ১৯, লন্ডন, ১৮৪৮। গ্রণ্থ ১,:118045011077 
ডিৎপাদন)। প্‌ঃ ২১০ 


তু. এইচ, সতর্ক) 10:01251001801015 ৪২07 1 [হাত এ 06501১0781001791, 


('জাতীয় আয়ের প্রকাতি বিষয়ে মন্তব্য') প্যারিস, ১৮২৩। পঃ ২১৯ 


ক. মাকর্সের 'অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে বই সম্পর্কে ফ. এঙ্গেলসের সমালোচনা 
1)00 7/91% দেজেনগণ') পন্লিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৫১ সালের ৬ ও ২০ অগস্ট 
তারিখে । সমালোচনা অসমাপ্ত থাকে। পুঃ ২৪১ 


১৪৭৭ থেকে ১৫৫৫ পর্যন্ত পাব রোমক সাম্রাজ্যের অংশ নেদারল্যান্ডস 


17--1140 ই৫৭ 


[৩১। 


1৪0] 


[৪১] 


অক্টোবর ১৫৫৫-তে সাগ্রাজ্য-ভাগাভাগি হওয়ার সময়ে স্পেনের হাতে চলে যায়। 
পরে স্পেনের শাসন থেকে নিজেকে মুক্ত করে সে স্বাধীন প্রজাতন্ল হয়। 
নেদারল্যা'ডস বিচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে জার্মান প্রধান-প্রধান সমুদ্রপথে 
সরাসার প্রবেশাধিকার থেকে বাঁণ্চত হয় এবং বাণিজ্যরত ওলন্দাজদের উপরে 
নি৬্র করতে হয়; তাতে দেশের অর্থনোতিক বিকাশ ব্যাহত হয়। পৃঃ ২৪১ 


১৮৩৪ সালে প্রুশীয় কর্তৃত্বাধীনে আস্ট্রীয়া ছাড়া অধিকাংশ জার্মান রাষ্ট্রগ্‌লিকে 
নিয়ে শুক ইউনিয়ন গাঠিত হয়। আ(ভ্যন্তরিক শক তুলে দিয়ে এক বারোয়ারি 
জান বাজার সম্টি করা হয়। পঃ ২৪২ 


(:978)0101180108 7 মধাযগে ও তার পরেও বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের 
(বশ্বাবদালয়ে প্রশাসন, অর্থ ও অর্থনীতর যে মিশ্রণের পাঠ দেওয়া হত। 
পৃঃ ২৪২ 


সম।লোচনার তৃতগয় অংশটি প্রকাশিত হয় নি, পাশ্ডুলিপও পাওয়া যায় নি। 
পৃঃ ২৫২ 


নামের সূচি 


অজ 


অপড়াইক (01১01: জজ (১৮০৫- 
১৮৮০) -_- আমোরকান কারবার, 
অর্থশীতবিদ। --১০২ 


আআ 


আওরঙজেৰ (১৬১৮-১৭০৭) -- মহান 
মোগল বংশের বাদশাহ (১৬৫৮- 
১০০৭)। --১৩৯ 

আঁঙগয়েরা (4১1061)162)১ শহীদ 
পটার (১৪৬৭-১৫২৬) -- 
ইতিহাসবেন্তা ও ভূগোলাবদ, ইতালিতে 
জল্মগ্রহণ করেন, দীর্ঘকাল ধরে 
ছিলেন। --১৬৭ 
আথেনেয়াস (খুশষ্টীয় "দ্বিতীয় শতাব্দীর 
শেষ থেকে তৃতীয় শতাব্দীর 
শুরু) -- প্রাচীন গ্রীসের সুবক্তা 
ও ব্যাকরণাঁবদ। --৭৩ 

জানাকারসিস -- খুশস্টপূর্ব ষ্ঠ 


শতাব্দীর গ্রশক দার্শীনক, জল্মস্ে জাকা 


শক। "৭৩ 


আ্যাটউড (.%11১01, উমাপ (১৭৮৩- 
১৮৫৬7 -- ইংরেজ ব্যাম্কার, অর্থনশ- 
1ভাবদ ও রাজনোতিক কমশ। --৮৩ 

আরস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ-শঃ পঃ) -- 
প্রাচীন যুগের মহান দার্শ?নক, 
দর্শনের ক্ষেতে ভাববাদ এবং 
বন্তুবাদের মধ্যে দোদুলামান, 
অর্থনোতিক দত্টভাঙ্গতৈ প্রাকৃতিক 
দাসপ্রথা ব্যবস্থার সমর্থক" মূল্য 
প্রকৃতির সর্বপ্রথম বিষ্লেষক । ১৯, 
৩৬, ৪৬, ৬৬, ১২৪, ১৪৮, ১৬৯ 

আরোতিনো (/7611110), শিয়েনো 
১৪৯২-১৫৫৬) -_ রেনেশাঁস যৃগের 
ইতালণয় বাঙ্গ-লেখক, পোপের দরবার 
৪ ইউরোপের লিভিলা সম্মাটের বিরুদ্ধে 


সৃতীক্ষ2ম বহ;  টীকা-টিস্পনীর 
লেখক। _-১৮৪ 
আরবাথনট (4৯71))101)1)91)) জর্জ 


(১৮০২-১৮৬৫) - ইংলস্ডের 
কোষাগারখানার কমা, অর্থ-সন্লন . 
ও ক্েডিট-সংলাম্ত বহু প্রশ্নের উপর 
একাধিক গ্রম্থের রচাঁয়তা। ২০২ 
(17710515276, ডো 
(১৮০৫-১৮৭৭) -- ইংরেজ 


২6৯ 


কুটনশতিক, প্রতিক্রিয়াশখল প্রাবান্ধিক 
ও রাজনোতিক কমাঁ। --98 


ই 


ইউারিপাদস (আনুঃ ৪৮০-৪৬ খ্াীঃ 
পৃঃ) -- প্রাচীন গ্রীসের নাট্যকার, 
চিবায়ত ট্রাজেডির ব৮ায়তা। --১৪৬ 

ইয়ং (/0২1115)) আর্থার (১৭৪১- 
১৮২০) -- ইংরেজ কাঁষাবশেষজ্ঞ ও 
অর্থনীতাবিদ। --১৮২ 


উইল্‌সন (ড৬11501)). জেমস (১৮০৫- 
১৮৬০) - ইংরেজ অর্থননীতাঁবিদ 


ও রাজনোতিক কমর, অবাধ বাণিজ্যের 
সমর্থক, 17697917175  পা্রিকার 
প্রাতত্ঠাতা ও সম্পাদক । --১৯৪, 
২০৪ 

ভৃতশয় উইলিয়ম (১৬৫০-১৭২) -_ 
নেদারল্যান্ডসের রাশ্ট্র-প্রধান (১৬৭৪ 
১৭০২), ইংল্ডের রাজা (১৬৮১৯- 
১৪৭০২)। --5৭, ৮৩ 

উসতারিজ (7১(৭115)) জেরোনিমো -- 
১৮শ শতাব্দীর প্রথমাধের স্প্যানিশ 
বাবপাদারণী মনোব্যাস্তসম্পন্ন 
অর্থনীতাবদ। _-৫২ 


এ 


এল্গেলস (15710015), ্রিডারখ 
১৮২০-১৮৯৫)। --১৪ 

এডওয়ার্ড, ভৃতীয় (১৩১২-১৩৭৭) -_- 
ইংলন্ডের রাজা (১৩২৭-১৩৭৭)1-_ 
৭৫ 


৫০ 


এলিজাবেথ (১৫৩৩-১৬০৩) -_. 
ইংলন্ডের রানী ১৫৫৮-১৬০৩)। 
-১৫৫ 


ও 


ওভারস্টেন-লয়েড (1,050), স্যামুয়েল 
জোনস, ব্যারন ওভারস্টোন ১৭৯৬- 
১৮৮৩) -- ইংরেজ ব্যাঙ্কার 
অর্থনীতবিদ। --১৯০, ২০২, ২০৩ 

ওয়েন (0)৮610), রবার্ট (১৭৭১- 
১৮৫৮) -_ মহান ইংরেজ ইউটোপাঁয় 
মসাজতন্ত্রী। --৫৯ 


ক 


কটন (0/091101))) উইিয়ম (১৭৮৬- 
১৮৬৬) --- ইংরেজ ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্ক 
অব ইংলন্ডের িরেক্টুর, সোনা মাপার 


জন্য স্বয়ংক্রিয় দাঁড়িপাল্লার উদ্ভাবক । -- 
১১৭ 

কনস্তানসও (03010527010). 
ফ্রান্পসকো সোলানো (১৭৭২- 
১৮৪৬) - পর্তুগীজ চাকংসক, 


কূটনীতিক ও লেখক; ফরাসণ ভাষায় 
হংরেজ অথনীতাবদদের রচনাবল? 
অনধ্বাদ করেন। ৬০ 

কৰেট (001))00).  উইপিয়ম 


(১৭৬২-১৮৩৫) - ইংরেজ 
রাজনোৌতিক কমা ও প্রাবান্ধক, 
ইংলণ্ডের রাজনোতক কাঠামোর 


গণতল্মীকরণের সমর্থনে মতপ্রকাশ 
করেন। ৯০১ 

করবেট (09706%), উমা --১৯শ 
শতাব্দীর ইংরেজ অর্থনশীতাবিদ। -- 
১০২ 


কলম্বাস ((30101111)0)১ ক্রিস্টোফার 
(১৪৫১-১৫০৬) -- স্মাবখ্যাত 
সমূদ্র-অভিযান্রশ* আমেরিকা আবক্কার 
করেন, জন্মসত্রে জেনোয়াবাসী। -_ 
১৭১ 

কাটো (মারকাস পোরাসয়াস কাটে! 
জোম্ঠ) (২৩৪-১৪৯ খু পৃঃ) -- 
বোমক রাজনৌতিক কমা ও লেখক, 
অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ সুযোগ- 
সুবিধার সমর্থক। --১৩৮ 

কাণ্ট (16270), ইমানূইল (১৭২৮- 
১৮০9৪) -”" জার্মান দাশশনক, 
জার্মান চিরায়ত ভাববাদের 
প্রতিষ্ঠাতা । -২৪৭, 

কাল (01201), জান রিনাজ্ডো 
(১৭২০-১৭৯%) --  ইতালপয় 
বিজ্ঞান, অর্থ এবং শস্যবাণিজ্য- 
সংগ্রান্ত একাধিক রচনাব লেখক! 
ব্যণসাদালী তত্র  বিরুদ্ধাচারণ 
কবেন। --১৬৩ 

কামেলরে (03511070051). রবার্ট 
চ্্যয়ার্ট, ভাইকাউণ্ট (১৭৬৯-১৮২২) 
-- ইংরেজ লাস্টীনায়ক, টোর। --৮৩ 

কাস্তোদি (0856011), পিম্লেতো 
(১৭৭১-১৮৪২ --  ইতালণয় 
অর্থনগতিবিদ, ১৬শ শতাব্দীর শেষ 
থেকে ১৯শ শতাব্দশর প্রথম দিকের 
ইতালীয় অর্থনশীতাবদদের রচনাবলশ 
প্রকাশের জন্য বিখ্যাত ॥। -ই৭, ৩৩, 
৫৫, ১১৬, ১৩৩, ১৬৩ 

কুপার (0:071১6:), টমাস (১৭৫৯- 
১৮৪৫) -_- আমেরিকান দার্শীনক ও 
সমাজকমর্শ, অবাধ বাণিজ্যের 
সমর্থক। _-২৯ 

কোর (02769), হেলরি চার্লস 
(১৭৯৩-১৮৭৯) -_- আমোরকান 


সুল অর্থনী[তাঁবদ, পংজবাদপ সমাজে 
শ্রেণীস্বাথেরি সমন্বয় তত্বের উদ্ভাবক । 
স-*0১, ১) 

কোরনার (16)117011, গেওগা -১৮শ 
শতান্দীর মধাভাগের জামান ইতি, 
হাসবেন্তা। --১৬৯ 

ম্মওয়েল (07160115611), ভালভার 
(১৫৯৯ ১৬৫৮) -, প্9শ 
বৃজোম়াদের এবং দশ শতকে 
ইংলগ্ডে বুজেশয়া শিল্পবের সময়ে 
বুজেয়াদের সঙ্গে শামল 
অগভজাতকুলের নেতা) ১৬৮৩ সাল 
থেকে ইংলস্ড, স্কটল্যান্ড এশং 
অয়ালণাণ্ডের লও প্রটেষ্ব। 46৬ 

ক্লে (02171. উইলিয়ম (১০৯১- 
১৮৬৯) -- ইংরেজ রাজনৈতিক কম 
ও অথনখী তিবিদ। ০২০২ 


পা 


গটশেড (€৮01150180017, ভোছাল 
ক্রিস্টফ (১৭১৭-১৭৬৬ জার্মান 
লেখক ও সমালোচক ১৮৪ 

গার্নিয়ে [03210101, জেরমেন 
[১৭৫৪-১৮৯১। ফরাসী 
অর্থনশীতাবদ ও প্রাজনো তক কমা; 
গযাডাম স্নথেব বালাবলখর 
অনুবাদক ও সমালোচক। --৭৩, 
১১৫ 

গালিয়ানি (0৮20121)1). ফার্দিনাচ্দ 
(১০২৮-১৭৮০)  :-- ইতালীয় 
অর্থনীতিবিদ, ফাজওল্যাট শিক্ষার 
সমালোচক; তাঁর মতে পণ্যের মূলা 
নির্ভর করে ভার উপযোগিতার উপর। 
২৭, ১, ৯২, ৯১০ ১৬৬ 

গিজো (00120) জ্রাসোয়া 'পিয়ের 


২৬৯ 


শিয়োম (১৭৮৭-১৮৭৪) -_- ফরাসী 
ইতিহাসবেত্তা ও রাষ্ট্রনায়ক, ১৮৪০- 
১৮৪৮ সালে বাস্তুবিকপক্ষে ফ্রান্সের 
স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা 
করেন। --১২ 

গ্রিম (03911111111, জাকবৰব (১৭৮৫- 
১৮৬৩) -- জার্মান ভাষাতত্ীবদ 
জার্গান লোকগাথা সংগ্রাহক। -৯৬৮ 

গ্রে (0912), জন (১৭৯৮-১৮৫০) -_- 
ইংরেজ অর্থনীতিবিদ, ইউটোপশিয় 
সমাজ তল্পণী, রবাট ওয়েনের 
অনুগামী । _৮৫, ৮৮ 

গ্র্যাডল্টোন (03120051017), উইলিয়াম 
এওয়ার্ট (১৮০৯-১৮১৯৮) -_ 'বাঁশম্ট 
ইংরেজ লাষ্ট্রনায়ক, িবারাল পাঁর্টর 
নেতা। --৬২ 


চ 


চালস, দ্বিতীয় (১৬৩০-১৬৮৫) -- 
ইংলন্ডের রাজা (১৬৬০-১৬৮৫)। -- 
৫১ 


ডা 


জজ", দ্বিতীয় (১৬৮৩-১৭৬০) -- 
-_ ইংলন্ডের রাজা (১৭২৭-১৭৬০)। 
0৭, ৪% 

জজ, তৃতীয় (১৭৩০-১৮২০) -- 
ইংলন্ডের রাজা (১৭৬০-১৮২০)। -_- 
৭ 

জুলিয়াস (.]1111.19). গুস্টাভ (১৮১০- 
১৮৫১) -- জামণন প্রাবান্ধক, পোঁটি- 
বৃজোয়া গণতন্ত্রী । --১৮৩ 

জেনোফোন আন ৪৩০-৩৫৪ খুনঃ 
পঃ) -- প্রাচীন গ্রীক দাশীনক ও 


৬৭ 


ইতিহাসবেত্তা। --১৪৫, ১৪৭, ১৭০ 
জেনোভোঁজ (0670৬51)) আন্তোনিও 
(৯৭১২-১৭৬৯) -- ইতালীয় 
ভাববাদশী দার্শানক এবং ব্যবসাদার 
মনোবৃত্তিসম্পন্ন অর্থনশীতাবদ। -- 
88, ১৩৩ 

জোভোল্লানোস ই রামিরেজ (]০61- 
121005 9 1২2101102), গাসপার 
(১৭৪৪-১৮১১) -_- স্প্যানিশ 
রাষ্ট্রনায়ক, লেখক, আইনজশবী ও 
অর্থনীতাঁবদ' ব্যবসাদারী 
মনোব্‌ত্তিসম্পন্ন মতধারার সমর্থক -_- 
৫২ 

জ্যাকৰ (1910১), উইলিয়ম (আনুঃ 
১৭৬২-১৮৬১)-_- ইংরেজ ব্যবসায়শ, 
অর্থনীতি-সংহ্রান্ত একাধিক গ্রন্থের 
রচঁয়তা। --১১৫, ১৪৬ 


ট 


উপ-সন ([1)010195017)১ উইলিয়ম 
(আনু ১৭৮৫-১৮৩৩) -- আইরিশ 
অর্থনশীতাবদ, সমাজতান্লিক মতধাবায় 
উপনীত হবার জন্য কারোর তত্ব 
বাবহার করেন; ওয়েনের অনুগামী ।-- 
৮৮ 

টরেনস (101101)5). রবার্ট (১৭৮০- 
১৮৬৪) -- ইংরেজ অর্থনীতাবিদ, 
'অর্থ-সন্পসন রশীওনীত' ধারার 
সমর্থক। --২০২ 

টুক (09016). টমাস (১৭৭৪- 
১৮৫৮) -_- ইংরেজ অর্থনশীতাঁবদ, 
অর্থশ্াস্ের চিরায়ত ধারার 
মদ্রাতত্ের সমালোচনা করেশ। - 
৯০২, ১৯৪ ৯৯৬) ২7০, ২০৪ 


ড 


ডড- (1০90). জর্জ €(১৮০৮- 
১৮৮১) -- ইংরেজ প্রাবান্ধক, শিজ্প- 
সংক্রান্ত একাধক রচনার লেখক। -- 
১১৪ 


দ 
দাস্তে আলিশিয়োর (12000 4৯112- 


11217) (১২৬৫-১৩২১) -- মহান 


ইতালশয় কাঁব। --১৬ 
দারিমোঁ (10211700017, লই জালচেদ 
(৯৮১৯-১৯০২)  --  ফরাসণ 


রাজনৈতিক কমাঁ,* প্রাবান্ধক ও 
ইতিহাসবেত্তা; প্রুধোর মতবাদের 
সমর্থক ও প্রচারক। -৮৮ 

দের (10216), এজেন (১৭৯৮- 
১৮৪৮) -_- ফরাসী অর্থনশী তাঁবিদ, 
অর্থশাস্ত্র-সংন্রাস্ত রচনাবলীর 
প্রকাশক! --:৫&২, ১০০ 


ন 


নম্ম্যান (10170217)১ জর্জ ওয়ার্ড 
(১৭৯৩-১৮৮২) - ইংরেজ 
অর্থনশীতাঁবদ, অর্থ-সপ্চলন ও 
কর-সংক্রান্ত রচনাবলীর লেখক । -- 
০৭ 

নিউমার্চ (1২০৮/0791701))) উইলিয়ম 
(১৮২০-১৮৮২)  -: ইংরেজ 
অর্থনীতিবিদ ও পাঁরসংখানবিদ ।-- 
২০9৪ 

নেপোলিক়ন, প্রথম বোনাপার্ট (১৭৬ ৯- 
১৮২১) -- ফরাসী সম্রাট (১৮০৪- 
৯৮১৪ ও ১৮১৫)। ৯৫৯ 


শপ 


পিটার দি গ্রেট (১৬৭২-১৭২৫) -- 
রুশজার (১৬৮২-১৭২৫), ১৭২১ 
সাল থেকে মহারুশ দেশের সম্পট। 
--১২৪ 

পল (1১৫1), পাব রবার্ট (১৭৮৮৭ 


১৮৫০) --- ইংবেজ রাচ্ট্রনায়ক, 
নরমপল্ধাী টেরিদের নেতা; 
লিবারেলপদব সনর্থান শসা-আইন 
রদ করেন ১৮ছি৬)। -৬২, ৭৩, 
৮৩, ১০১৫), 1৯, 

পুশাকিন, আলেক্সান্দর সেগেকভি5 
(১৭১৯-১৮৩4) ৮ মহান রশ 
কাব। --১৯। 

পো (1১11৬), উইলয্ম (১৬২৩- 
১৬৮৭) ” ইংরেজ অর্থনশীতাবদ 


ও পাবসংখানাবদ, ইংলশ্ড চিরায়ত 
বৃঙ্োযা অর্থশাসোল প্রাতিষ্ঠাভা । 
২৯১ 8৮, 9১, 6১, ৮) সতত, 
১৩৯ 
পোঁট, হেনার 
্রম্টব্য। 
পেরের (191210), ইসাক (১৮1)৬- 
১৮৮০) -- ফবাসা শ্াস্কাব, ১৮২৫ 
সালে নিজেন তা এমিল পেরেইরার 
সাঙ্গ (166111৯1011, নামের 
একটি ক্রেডিট সংগঠন প্রতিষ্ঠা 
করেন। ভ্েডিট-সংক্তান্ত একাধিক 
রচনার লেখক । --৯৯ 
প্রপেরাতয়স, সস (আন ৪৯১৫ 
খুশঃ পৃঃ) -- রোমান গীতিকবিতা 
বলচনাকার | 7৯০) 
প্রধোঁ (90501)05)) [পিয়ের জোসেফ 
(১৮০৯-১৮৬) 77 ফরাসণ 
প্রাবান্ধিক, অর্থনশীতাবদ ও সমাজবিদ, 


গ্যগ্সডিণ হেনরি 


৬৩ 


নৈরাজ্যবাদের অন্যতম প্রবর্তি, পোঁট- 
বুজোয়া মতাদর্শবাদী। ১৫, &৩, 
৬৯, ৮৫, ৮৮, ২০৯, ২৩৬ 

প্লাচো (আনুঃ ৪২৭-৩৪৭ খু; পুঃ) 
-- প্রান গ্রীক ভাববাদী দার্শীনক, 
প্রাকীতিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার পক্ষে 
মতপ্রকাশ করেন। --১২৪ 

প্লিনিউস গাইয়স প্রিনিউস সেকুন্ডুস) 
(২৩-৭৯ সাল) -- বোমান প্রক- 
1তবিজ্ঞানী; 'প্রকতির ইতিহাস' 
গ্রন্থের লেখক। -১৪২ 


ফ 
ফগ্‌ট (৬০1), কার্ল (১৮১৭২ 


১৮৯৫) -- জার্মান প্রকাতাবদ, স্ুল 
বনধুবাদী। পোঁট-বহজেয়া গণতন্ত্রী । 
--২৪৭ 

ফয়েরবাখ (1611011)201)), লযাডাভিগ 
(১৮০৪-১৮/৭২) -- বিখ্যাত জার্মান 
বস্তুবাদী দারশানক, মার্কসবাদের 
অন্যতম পূুবধগামী। -২৪৬, ২৪৭ 

ালপ, দ্বিতীয় (১৫২৭-১৫১৮) -- 
স্পেনের রাজা (১৫৫৬-১৫৯৮)। -- 
১৩৮ 

ফুলারটন [111111:101))) জন (১৭৮০- 
১৮৪৯) -- ইংরেজ অর্থনন?তাঁবিদ, 
অর্থ-সণ্চলন ও প্রেডট-সংক্রান্ত সমস্যা 
গনয়ে লিখেছেন। --২০9৪ 

ফোরিয়ে (76111০7), ফ্রাঁসোয়া লুই 
অগ্যন্ত (১৭৭৭-১৮৬১) -- ফরাসী 
স্ুল অর্থনীতবিদ, বাবসাদারণ 
মনোবাত্তসম্পন্ন মতধারার অনুগামশ। 
২৪৭ 

ফোরবোম্ে (1011901821১), ফ্রাঁসোয়া 
ভেয়ন দুযভেরজে, দ্য (১৭২২- 


৬ 


১৯৮০০) -- ফরাসী অর্থনশীতবিদ, 
ফিনান্দ বিশারদ, অর্থ-সংক্রাস্ত 
পাঁরমাণতত্বের সমর্থক। --১৭১৯ 

ক্্যাংফলিন ([1910111)), বেঞ্জামিন 
(১৭০৬-১৭৯০) -- আমোরকান 
রাজনৈতিক কমর, বিজ্ঞানী, পদার্থাবদ 
ও অর্থনীতাবদ। --৫৩, ৫৮) ১২৬, 
১০১ 


বৰ 


বজান্কেট (130১70001)১ চালস 
(১৭৬১৯-১৮৫০) -- ইংরেজ কারবার 
ও উর্থনীতি'বদ, অর্থ-সণ্চলন সংক্রান্ত 
প্রম্নে বিকার্ডোর সঙ্গে তর্কাবতক" 
চাঁলিয়েছিলেন। --১৮৬, ৯৯০ 

বজানকেট (13052000006), জেমস 
(১৮০৪-১৮৭৭) -- ইংরেজ ব্যাঞ্কার 
ও অর্থনশীতাবদ। --১০২ 

বারবন (1301)01)),  ীনকোলাস 
১৬৪০-১৬৯৮)  -- ইংরেজ 
অথনখীতিবিদ; তাঁর মতে পণ্যের 
মূল্য ?নর্ভর করে তার উপযোগি তর 
উপর। -_-৭৯ 

বাকল (13611601০/), জর্জ (১৬৮৫- 
১৭৫৩) - ইংরেজ দার্শানক, 
[বিষয়ীগত ভাববাদের শ্রাভানিধি, 
অর্থশান্দের ক্ষেত্রে ব্যবসাদারী তত্র 
সমালোচক; তাঁর মতে শ্রমই হল 
সমাক্ধর প্রধান উৎস। --২৯, ৭৯, 
১২৬ 

বার্নিয়ে (00177101), ফ্রাঁসোয়া 
(১৬২৫-১৬৮৮) _- ফরাসী 
চাঁকংসক, পযটক ও লেখক! -- 
৯৩৯ 


বার্লে -_ দুষণ্টব্য সোসল, উইলিয়ম, বস্তুবাদের প্রতিনিধি। -২৪৭ 


লর্ড বালে । -১৫৫ ব্যাশ (30501), ইক্সোহান গেওর্গ 
বাণ্তিয়া (73531121), ফ্রেডারক (১৭২৮-১৮০০) -- জার্মান 
(১৮০১-১৮৫০) -- ফরাসী স্থল অর্থনী;তাবদ, প্রধানত ব্যবসাদারণ 
অর্থনশাতাবদ। --৩১.২০৯ তত্তবের সমর্থক। --১৮৩ 

বিজেতা প্রথম ইউলিয়ম (১০২৭- স্য়েম (13701518717), হছেনার পিটার, 
১০৮৭) -- ইংলশ্ডের রাজা ব্যান (১৭৭৮-৯১৮৬৮) -- ইংরেজ 
(১০৬৬-১০৮৭)। --৭8 আইনজীবশ ও সাহিত্যিক, ২য়-ওয় 
বূয়াগিইবেয়র (01925111196), হুইগ পাটির বািশন্ট কম, লা 
শিমের (১৬৪৬-১৭১৪) _- ফরাসী চান্সেলর (১৮৩০-১৮৩৪)। 
অর্থনীতিবিদ, ফিাজওক্র্যাটদের ৫১ 

পূর্বসূরী, ফ্রান্সে চিরায়ত ব্রে (137), জন ফ্রান্সিস (১৮০৯- 
অর্থশান্দ্ের প্রাতিষ্ঠাতা। _-৪৮, ৫১, ১৮৯১৫) -- ইংরেজ অথনস:তাবদ, 
&২, ৬০, ১০০, ১০৮, ১৩৩, ইউটেপীয় সমাজতন্ত্র, রব 
১৩৫, ১৫৮ ওয়েনের অনুগামী । ৮৮ 

বেইলি (13210৮), স্যাম।য়েল বাঁ (1317701,) লাই (১৮১১. 
(১৭৯১-১৮৭০) -: ইংরেজ ১৮৮২) -- ফরাসখ পেটিবহজেশং 
অর্থনশীতব্দ ও দাশশীনক; স্থূল সমাজতন্ত্র, ইতিহাসলেন্তা, ১৮6৮ 
অর্থশাস্ত্রে দস্টকোণ থেকে ১৮৪৯ সালের বিপ্লিবগ কমাঁ। 
রিকার্ডোর মুল্য-সংত্রাপ্ত শ্রমতত ১৮২ 

সমালোচনা করেন। --৭১. ১৫৫ ব্রেক 1131510)) উইলিয়ম -- ১১শ 
ৰেকের (361761)১  ইমান্‌ইল শতাব্বীর প্রথমার্ধের ইংবেজ 
(১৭৮৫-১৮৭১) _ জার্মান অর্থনশাতীবদ, অথ -সন্চলন সংগ্রস্ত 
ভাষাতত্বাধদ, প্রাচ্ন মনাীবখদের একাধিক গ্রন্থের রসয়াতা। 7৯৭৯, 
(প্লাটো, আবরিস্টটল, এঁরস্টফেনিস, ১১৬ 

প্রভীতি) রচনাবলীর একাধিক সংস্করণ 

প্রস্তুত করেন। _-১৯, ৬৭ ভ 


বোনাপার্ট__ প্রথম নেপোলিয়ন দুশ্টব্য। 
ব্যকানান (70010817017), ডেভিড ভোর (৮০71), 'পিয়েন্রে (১৭২৮" 


গু 
রি 


(১৭৭৯-১৮৪৮) _ ইংরেজ ১৭৯৭) -__ ইতালীয় অর্থনশীতাবিদ, 
প্রাবান্ধক ও অর্থনীতাবদ, আ্যাডাম ফিজিওক্র্যাটিক শিক্ষার অনাতম 
স্মিথের অনুগামী ও ভাষ্যকার ।-__ প্রথম সমালোচক । ১৬৩ 

১২০ ভোল্ফ (৮ড/০011),  খুশপ্টিকসন 
ব্যখনার (030177)67), লযডাভগ (১৬৭৯-৯৭৫৪)  -- জার্মান 
(১৮২৪-১৮৯৯)  - জার্মান ভাববাদশ দার্শীনক, আঁধাঁবদ্যাবিদ। 
শারীরতত্বাবদ ও দার্শানক, স্হল --২৪৬ 


৬৫ 


ম 


ম'তেচ্কু (110171055019160),) শাল 
(১৬৮৯-১৭৫৫) -- ফরাসশ 
সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতাবদ ও 
লেখক; অর্থ-সংক্রান্ত পারমাণ তত্তের 
সমর্থক । --১৭৪, ১৮০ 
গন্তানার ()071217210), 
জোমানয়ানো (আনন্ঃ ১৬৩৩- 
১৬৮৭) -: ইতালীয় 'বিজানখ, 
গাঁণতের অধ্যাপক, অর্থ-সং্রান্ত 
একাধিক রচনার লেখক । --৩৩, ১৬৬ 
মলেশট (1৮101501101), জাকব 
(১৮২২-১৮৯৩) - হল্যাণ্ডের 
বিজ্ঞানী, শারীরতত্বঁবিদ ও 
দার্শানক, স্থুল বস্তুবাদী । -২৪৭ 
মার্কস (1৬01), কার্ল (১৮১৮- 
১৮৮৩)। -_২৩৯, ২৪৯, ২৫০, 
২৫১ 

[মল (1৬111), জন চ্ট্যু়্ারট (১৮০৬- 
১৮৭৩) -- ইংরেজ অর্থনীতাবদ 
ও দাশশীনক, দৃজ্টবাদী। --১০১, 
২১০, ২১১ 

দল. (1৬111), জেমস (১৭৭৩- 
১৮৩৬) -_- ইংরেজ অর্থনগতিবিদ 
ও দার্শীনক, 'িকার্ডোর তত্ব 
স্ছুলশকরণের জন্য 'বখ্যাত। --১০১, 
১৯৭, ১৯৮, ১৯৯) 

িসেলডেন (1১1155019617). এড়ুয়।্ড 


(১৬০৪-১৬৫৪) -- ইংরেজ 
ব্যবসায়শ ও ব্যবসাদারী 
মনোবৃত্তিসপন্ন। ১৩৪, ১৩৮, 
১৪০ 

মেণ্ডেলসন (1৬ 217091551)018), 


মোজেস (৯৭২৯-১৭৮৬) টি 


৬৬ 


প্রাতাক্য়াশশল জার্মান দাশশনক, 
অদ্বৈতবাদশী। --১৮২ 
গ্যাককুলোখ (1120 01111001), জন 
র্যামলে (১৭৮৯-১৮৬৪) _- ইংরেজ 
অর্থনীতাঁবদ, 'রিকার্ডোর অর্থনোতক 
শিক্ষা স্ছুলীকরণের জন্য 'বিখ্যাত। 
--২৮) ৪৯ 
ম্যাকলারেন (11901921511) জেমস __ 
১৯শ শতাব্দীর ইংরেজ 
অর্থনশীতাঁবদ, অর্থ-সপ্চলন সংক্রান্ত 
ইতিহাসের গবেষক। -৬৯, ১৮২, 
১৮৪ 
ম্যাকীলয়ড (11201000), হেনার 
ডানিং (১৮২১-১৯০২) -__- ইংরেজ 
অর্থনধাতাবিদ, তথাকাঁথত ক্লেডিট- 
সংন্রান্ত পংাজগঠন তত্বের 
বিকাশসাধন করেন। -৬০, ১৫৪ 
ম্যান্ডোভল (171706৮1116), জন 
(আনুঃ ১৩০০-১৩৭২) -- 'বিশ্বের 
শবাভল্না দেশে পর্যটন-সংক্রান্ত 
জনাপ্রয়া গল্পসমূহের সান্তাব্য 
লেখক। --১২৫ 
ম্যালথাস (15111)015). টমাস রবার্ট 
(১৭৬৬-১৮৩৪) -_- ইংরেজ পাদ্র, 
অর্থনীত'বিদ, জনসংখ্যা-সংক্রাস্ত 
প্রাতক্রিয়াশীল তত্বের উল্তাবক।-_ 
৩১, ১০১ 
ম্যলার (151011617), আ্যাডাম হাইনারখ 
(১৭৭১৯-১৮২৯) - জার্মান 
প্রাবান্ধক ও অর্থনীতাবদ, আযাডাম 
[স্মথের  অর্থনোতিক গশক্ষার 
ধবরুদ্ধাচারী। _-৭১ 


চু 
রবাটস  (1২০99£0), রিচা 


(১৭৮৯-১৮৬৪) -- বলবিদ্যার 
ক্ষেত্রে ইংরেজ আঁবজ্কারক। -- 
২৩৯ 

রিকাডেণ  (চ২102700), ডোভিড 
(১৭৭২-১৮২৩) - ইংরেজ 
অর্থনশাতবিদ, চিরায়ত বুর্জোয়া 
অর্থশাস্দ্রের অন্যতম বিশিষ্ট 
প্রতীনাধ। -:৪৮. &৮) &৯, ৬০, 
১০১), ১৯৭২, ১৮৩, ১৯৮৫ -- 


১৯১৭, ২০০ -- ২০৩, ২০৭, 
২২১, ৯২৩ 

সো -(045620), জাঁ জাক 
(১৭১২-১৭৭৮)  -- বিখ্যাত 


ফরাসি জ্ঞানপ্রচারক, গণতন্ত্রী, পোঁট- 
বুর্জোয়া মতাদর্শাবদ। --২০৭ 


না 


ল (1.9); জন (১৬৭১-১৭২৯) _- 
ইংরেজ অর্থনীতাবদ ও অর্থ- 
গবশারদ, ফ্রান্সের অর্থমন্ত্রী 
(১৭১৯-১৭২০; বাজারে কাগজ” 
নোট ছাড়া সংক্রাস্ত হঠকার 
ক্রিয়াকলাপের জন্য বিখ্যাত। তারি 
এ ক্রিয়াকলাপ বিপুল বার্থভায় 
পর্যবাস্ত হয়। --১৭৯, ১৮২, 
১৮৪ 

লক (1:9০), জন €(১৬৩২- 
১৭০৪) -- ইংরেজ দার্শানক ও 
অর্থনখীতাবদ। -- ৭৬, ৭৮, ৭৯, 
১২৯, ১৫৯), ১৭৪, ১৭৮, ১৮৪ 
লনৃভস (1,0%17065)) উহীলিয়ঙগ 
(৯৬৫২-১৭২৪) - ইংরেজ 
অর্থনশীতাঁবদ ও রাজনোৌতক কম, 
কোঘাগার সাঁচব। --:৭৭, ৭৮, 
৮৩, ১৯২৯ 


লিস্ট (1,150). ফ্রিডারখ (১৭৮৯- 
১৮৪৬) - জার্মান হ্ছল 
অর্থনীতাবদ, চরম সংরক্ষণবাদের 
সমর্থক । --৩০, ২৪২ 

লই, চতুর্দশ ।১৬৩৮-১৭১৫) -- 
ফ্রান্সের রাজা (৯৬৪৩-৯৭৯ড1-- 
৫২ 

ল্‌থার (1,0111)61), মার্টিন (১৪৮৩. 


১৫৪৬) রি ধম সংস্কারের 
(রিফরমেশন। 1বাশম্ট কমণ, 
জার্মানিতে প্রটেস্ট্যাপ্টবাদের 


(লুথারপল্থা) প্রতিজ্ঞাতা। --১৪০, 
১৫২, ১%৮ 
লোৌসং  (1.05511761)  গটছোন্ড 
এফ্রাইমা (১৭২৯-১৭৮১) -- 
জার্মান লেখক সমালোচক 4 
দার্শানক, ১৮শ শতাব্দীর অনাতম 
বিখ্যাত জ্ঞানপ্রচারক। ৯৮২ 
ল্যা্সডাউন (]1,8175095172), 
হেনার পোঁটি-ফিউসমারস, মারকুইস 
(১৭৮০-১৮৬৩) ৮ ইংরেজ 
রাষ্ট্রনায়ক, হুইগ, ১৮০৬-১৮০৭ 
সালে রাম্ট্রয় কোযাধাঙ্ষ ৷ 7760 


শা 


শহখদ [পটার -_ আঙগয়েরা দুদ্টব্য। 
শাপের (901)9101), ক্ষন -- 
প্ররশীয় প্রীতনিয়াশীল আমলাতল্দের 
অনাতম প্রাতীনধি; রাইন প্রদেশের 


অবেরপ্রোসডেন্ট  ১৮৪২-১৮৪৫)। 
--১২ 

শেকসপণয়র (91791065170876)) 
উইলিয়দম (১৫৬৪-১৬১৬) -- 


মহান ইংরেজ লেখক। ২৯৫১, 
২৩৮ 


্ঙ৭ 


শেভালয়ে (€011)6521161), মিশেল 
(১৮০৬-১৮৭৯)  - ফরাসী 
ইরঞ্জনিয়র, আর্থনশাতাবদ ও 
প্রাবন্ধিক, চতুর্থ দশকে সাঁ-সমোঁর 
অনুগামী । --১২৫, ১৭১ 


শ্যোনাইখ (১0176021011), ক্রিস্টফ 
অদদবে (১৭২৫-১৮০৭) -_ জার্মান 
কবি, ধহেরমান' মহাকাবোর 
রচায়তা। --+১৮৪ 

চে] 


সাঁগিমো (521101-9111)01)), আর 
(১৭৬০-১৮২৫) -- মহান ফরাসী 
ইউটোপশীয় সমাজতন্তী। --৯৯, 
৯৭১ 

[সিনিয়র (:১০1)101)১ নাসাউ উইলিয়ম 
(১৭৯০-১৮৬৪) -- ইংরেজ স্থূল 
অর্থনীতাঁবদ, কাজের দন কমানর 
বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেন। --১৪৩, 
৯৫৫ 

সিসমান্দ (31511105701), জাঁ শার্ল 


লেওনার িমোঁদ দ্য €(১৭৭৩- 
১৮৪২) -- স.ইস অর্থনীতিবিদ, 
পজবাদের পোঁট-বৃর্জোয়া 
সমালোচক, অর্থনোতিক 


বোমাস্টিসজমের বিশিষ্ট প্রাতানাঁধ। 
৪৮, &৯, ১০১ 
সে (52), জাঁ বাতিন্ত (১৭৬৭- 
১৮৩২) -- ফরাসী স্থূল 
অর্থনশাতিবিদ। _-৩১, ৬০. ১০১, 
১৯২৫, ১৮৪, ২১৯ 
সেসিল (0011), উইলিয়ম, লর্ড 
যার্লে (১৫২০-১৫১১৮) _- ইংরেজ 
রাষ্ট্রনায়ক, প্রধানমন্তী €(৯৫৫৮- 
১৯৫৯৮) ---১৫৫ 


্৬& 


স্টাইন (951611)); লরেনটসে (১৮১৫- 
১৮১০) -_- জার্মান আইনজাঁবা, 
ইতিহাসবেত্তা, স্থল অর্থনীতিবিদ । 
-২০, ২৮, ২৪২ 

ষ্ট্য়া (916210), জেমস 
(১৭১২-১৭৮০) সস ইংরেজ 
অর্থনীতিবিদ, বাবসাদারী 
শেষ প্রীতানাধ। -৫৫, &৬, 
৭৮ -_: ৮১, ১৭৬, ১৮০ -- 
১৮৩, ২০৩, ২০৮ 

প্যাবো (আনু ৬৩-২০ খনীঃ পু) 
প্রান গ্রীক ভুগোলাবদ ও 
ইতিহাসবেত্তা। _-১৭০ 

ম্তর্ক, আশচ্দেই কার্লপোভিচ (হেনার) 
(১৭৬৬-১৮৩৫) -- রুশ 
অর্থনশীতবিদ, পঁরিসংখ্যানবিদ। -- 
১২৪, ১৪৪, ২৯৯ 

গ্পাক্স (১1)2119), জারেড (১৭৮৯- 
১৮৬৬)-_ আমোঁরকান ইতিহাসবেস্তা। 


_৫৩ 

স্পনোজা  (51১10059,).  বারুক 
(বেনোদক্ত) (১৬৩২-১৬৭৭) "-- 
হল্যাশ্ডের বস্তুবাদী দার্শানক, 
নাস্তক। -১৮২, ২১৫ 

স্পে্পে (9175706)১  উইলিয়ম 


(১৭৮৩-১৮৬০) মা ইংরেজ 
পতঙ্গ বিজ্ঞানী, অর্থনৈতিক সমস্যাতেও 
আগ্রহী ছিলেন। --১০১ 

স্মিথ (50010))) আডাম (১৭২৩- 
১৭৯০) -- ইংরেজ অর্থনীতাবদ, 
[রাত বুর্জোয়া অর্থথশাস্লের 
অন্যতম ববাঁশষ্ট প্রাতীনাধ। -- 
৩০, ৪৯, ৫২. ৫৫ -- &৮, ৬৭, 
৭৩, ১২০, ১৩৫, ১৫৮. ১৮২, 
৯৮৪), ২০৭, ২১৯, ২৩১; ২৫১ 


স্সিথ (5120111)), টম (১৫১৩- 
১৫৭৭) -- ইংরেজ রাষ্ট্রনায়ক, 
আইন-বিষয়ক অধ্যাপক । --১৫৫ 


হ 


হজাষ্কিন (1091551011). টমাস 
(১৭৮৭-১৮৬৯)  - ইংরেজ 
অর্থনশীতবিদ ও প্রাবন্ধিক; হউটোপায় 
সমাজতন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে 
পধাজবাদের সমালোচনা করেন। এ- 
ব্যাপারে তান 'রিকার্ডোর তত্ত্ব 
প্রয়োগ করেন৷ --৪৮ 

হব্স (1701)1)05). "টমাস (১৫৮৮ 
১৬৭৯) -- ইংরেজ দার্শাঁনক. 
যান্ত্িক বস্তুবাদের প্রাতানিধি। -_-৪৯ 
হিউম (17177776), জেমস ভিকন 
(১৭০৭৪-১৮৪২) -- ইংরেজ 
অর্থনীতিবিদ, অবাধ বাঁণজোর 
সমর্থক । --১৯৪, ১৯৬ 


হউম (111177১), ডেভিড (১৭১১- 
১৭৭৬) -_- ইংরেজ দারশান্ক, 
অজ্ঞেয়বাদী, অর্থশাস্তের ক্ষেতে 
ব্যবসাদারী মনোবাত্রসম্পন্ন মতধারার 
বিরৃদ্ধাচারী। -- ১৭9 -- ১৮০, 
১৮২ _ ১৮৭, ২০), ২০১, ২০৩ 

হেগেল (11001), গেওগঁ [ভিলছেল্ম 
ফ্রডারখ (১৭৭০-১৮৩১) :এ 
জামাল চরায়াত দর্শনের [বিখাত 
প্রাতশাধ, বিষয়গত ভব্বাদখ। 
ভাববাদ ভাষালেকটিক্স সব'তোভাবে 


[রশদ করেছিলেন। ৯২, ২২৮, 
২২৯, ২০২, ২5৬. ২দি৭, ২৪৯ 
হোমার - প্রাচীন গ্রাগক মহাকি, 


'ইলিয়ড ও 'আড়াস'ব লচয়িতা। 
১৮৪ 
ছোরেস (কুইন্স হোরালিয়ূস 
ফ্লাস) ৮৮ খন পা) তি 
রোমক কবি। --১৪৩ 


সাহিত্যের এবং পৌরাণিক চরিত্র 


আদম -_ বাইবেলের কাহনীী অনুসারে ঈশ্বব কর্তক সন্ট প্রথম মানুষ। --২০৯ 

আ্আাকালস -_ প্রান গ্রীক পুরাকথায় ট্রয় অবরোধকাবশ গ্রণক বীরদের মধ্যে 
সাহসগতম, হোমারের 'ইলিয়ড'-এর অন্যতম প্রধান নায়ক। -২৪০ 

জাাঁপটার -- রোমান পুর।কথা অনুসারে দেবতার দেবতা, বজুধর। _ ২৩৯ 


নেষ্টর -- গ্রীক পুরাক্থা অনুসারে গ্রীক দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও জ্ঞানী 
দেবতা, ট্রয়-যুদ্ধের অংশগ্রাহ+; সাগহত্ের ক্ষেত্রে দৈনান্দন অভিজ্ঞতাসমদ্ধ এক 
জ্ঞানবদ্ধ রূপে সৃপারাচিত। --৫০ 

প্রামাথয়স -_ গ্রঁক পুরাকথায় এক িশালদেহগ পুরুষ, ভগবানের কাছ থেকে আগুন 
চুর করে তা মানুষের দ্বারে নিয়ে এসোছলেন। -২০৯ 

ফামা - আস নামের গুজব রটউনোর গ্রধক দেবার রোমান নাম, বিদ্যং-গাঁততে গজব 
রটানোর প্রাতমাতিস্বরূপ। --২৩৯ 

ভালকান -- প্রাটীন রোমানদের আগ্ম ও কর্মকার-বভতর দেবতা । _২৩৯ 


মোজেস -__ বাইবেলের কাঁহনী অনুসারে পয়গম্বর, মিশরের ফারাওদের কবল থেকে 
প্রাচীন ইহুদীদের মুক্ত করেন। --৩০ 

মোলক' -_ প্রাচশন 'ফাঁনাসয়ার ধর্ম অনুসারে সূর্ধদেবতা, তাঁর পূজার সময় নরবাল 
দেওয়া হত; পরবতাঁকালে মোলকের নাম সর্বসঁষ্ট ধ্বংসকারী নিষ্ঠুর এক 
প্রাতমৃর্তিদ্বর্প হয়ে ওঠে। ৫২ | 


হর্সেস -- প্রাচীন গ্রীক প.রাকথা অনুসারে বাণিজ্যের দেবতা! --২৩৯ 


